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গ্রন্থের অনুবাদ 


অন্ুবাদিকা 


্রীন্ুমিত্রা চৌধুরী, বি.এ 


সম্বোধি পাবলিকেশানস প্রাইভেট লিমিটেড 
বাইশ স্্যাণ্ড রোড, 
কলিকাতা -১ 


মূল্য-্পনের টাক! 


প্রকাশক 
শ্রীরমেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় 
সম্বোধি পাবলিকেশানস প্রাইভেট লিমিটেড 
বাইশ প্্যাণ্ড রোড 
কলিকাতা -এক 
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পি, বি, প্রেস 
বত্রিশ-ই শরৎ বনু রোড 
কলিকাতা -কুড়ি 


মুখবন্ধ 


প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে সুদূর প্রাচো হিন্দু উপনিবেশ 
সম্বন্ধে আমি ইংরাজীতে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলামা  (171726 
00197168 47 106 1701 12056) । কয়েক বংসরের মধ্যেই মুদ্রিত 
গ্রন্থের সকল কপি নিঃশেধিত হওয়ায় অনেকে ইহার পুনমুর্দিণ ও 
বাংলা ভাষায় এই বিষয়ে একখানি গ্রন্থ লিখিবার জন্য আমাকে 
অনুরোধ করেন। কিন্তু নানা কার্ষো ব্যস্ত থাকায় আমি ইহার 
কোনটিই করিতে পারি নাই। পাঁচ বৎসর পূর্বে আমি ইংরাজী 
্রন্থখানির সংশোধন ও কিছু কিছু পরিবত'ন ও পরিবর্ধন করিয়া ইহার 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছি। ইহার পর অনেকে আবার 
আমাকে এই বিষয়ে একখানি বাংলা বই লিখিতে অনুরোধ 
করেন। আমিও উচ্চশিক্ষার বাহন হিসাবে দেশীয় ভাষার 
উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়। ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। 
কিন্তু সময়াভাববশতঃ আমি এই গ্রন্থ লিখিতে পারি নাই । 
সম্প্রতি সন্বোধি পাবলিকেশানস আমার ইংরাজী গ্রন্থের বাংলা 
অনুবাদ প্রকাশের প্রস্তাব করেন। নতুন কোন বাংলা 
গ্রন্থ লেখার অন্তাবনা না থাকায় আমি এই প্রস্তাবে সম্মত হই। 
কিন্ত আমার পক্ষে এই অনুবাদ করা সম্ভবপর নহে জানিয়া 
আমার কন্যা! কল্যাণীয়। শ্রীমতী স্ুুমিত্রা চৌধুরী এই ভার "হণ 
করিতে স্বীকার করে। শ্রীমতী ইতিহাসে অনার্প সহ বি, এ, 
পাশ করিয়া এ বিষয়ে বন অধ্যয়ন করিয়াছে। তাহার উৎসাহ 
ও দক্ষতার পরিচয় পাইয়া আমি সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত 
হই। আমার ইংরাজী বইর নতুন সংস্করণ অবলম্বনে এই অনুবাদ 


করা হইয়াছে--এবং আমি ইহা আগ্ভোপান্ত দেখিয়। দিয়াছি। 
ইংরাজী বইতে যে সকল চিত্র ছিল তাহাও ইহাতে সন্নিবেশিত 
করা হইয়াছে । বিদেশী নামের বানান ও শিল্প-সম্বন্ধীয় বছু 
শবের সর্বলন্মত স্বীকৃত বাংল! পরিভাষা না থাকায় অনেক সময় 
বন্ধনীর মধ্যে ইংরাজী নাম ও. শক যোগ করা হইয়াছে। 
তথাপি মন্দিরাদির বর্ণনা সকল স্থলে খুব সহজবোধ্য ভাষায় 
কর| সম্ভবপর হয় নাই। আমি আশা করি এই গ্রন্থের সাহায্যে 
অনেকে প্রাচীন হিন্দু জাতির ইতিহাসের এক বিস্বৃতপ্রায় কিন্ত 
গৌরবময় অধ্যায় সন্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন । 


শ্ীরমেশ চক্র মভুমদার। 
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প্রথম ভাগ 
উপক্রমণিক। 


প্রথম অধ্যায় 
দেশ ও অধিবাসী 
১। দেশ 


এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে যে বৃহৎ উপদ্বীপ অবস্থিত তাহা 
ইন্দোচীন নামে পরিচিত। ভারত মহাসাগরে অবস্থিত এই উপদ্বীপের 
উত্তরে চীন, উত্তর-পশ্চিমে ভারতবর্ষ, পশ্চিমে বঙ্গোপনাগর ও পৃধে 
চীন মহাসাগর ! 

ব্রহ্ম (বর্ম), শ্যাম ( বর্তমান থাইল্যাণ্ড), মালয়, লাওস, 
কা্বোডিয়া, আনাম ও টনকিন (ভিয়েতনাম ) প্রভৃতি দেশগুলি লইয়া 
ইন্বোচীন গঠিত । 

এই উপদ্ধীপের প্রায় সমস্ত উত্তর-পশ্চিমাংশ ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত | 
মধ্য এশিয়ার উচ্চ পর্বতশ্রেণী এই*দেশকে ভারত ও চীন হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহার উত্তর ও পশ্চিম ভাগে বিস্তৃত হইয়াছে। এই 
পর্বতমালা হইতে নির্গত হইয়া কতকগুলি সমান্তরাল পাহাড় 
ইন্দোচীনের দক্ষিণ প্রান্ত অবধি চলিয়। গিয়াছে । ইহাদের মধ্যেকার 
উপত্যকায় ইরাবতী ও তাহার তিনটি শাখানদী ছিন্দ্ুইন, সিত্তাঙ্গ ও 
সালউইন প্রবাহিত । ইরাবতী মোহনার ব-দ্বীপ হইতে কৃষির 
উপযোগী বিস্তীর্ণ উপকূলের উৎপত্তি হইয়াছে । 

মালয় উপদ্বীপের উত্তরাংশ শ্যাম ( বর্তমান থাইল্যা্ড ) দেশের 
অন্তর্গত। এই রাজ্যের উত্তর সীমানায় বর্মা ও লাওম, পশ্চিমে বর্ম] 


২ দেশ ও অধিবাসী 


ও সাড়ে তিনশো মাইল ব্যাগী বঙ্গোপসাগরের উপকূল, দক্ষিণে মালয় 
এবং পুর্বে কম্বোডিয়া ও লাওস। 

মালয় নামক একটি সরু ভূখণ্ড এশিয়া মহাদেশের সর্বাপেক্ষা 
দক্ষিণ সীমানার নির্দেশক । মালয় উপদ্বীপের উত্তরে শ্যাম রাজ্য, 


পশ্চিমে মালাককা প্রণালী ও বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে সিঙ্গাপুর প্রণালী 


এবং পূর্বে শ্যাম উপসাগর ও চীন নাগর । 

ইন্দোচীনের পূর্বাংশে আনাম অবস্থিত । এই দেশের উত্তরে 
টনকিন, দক্ষিণে কোচিন-চীন, পূর্বে চীনসাগর ও পশ্চিমে লাওস ও 
কাম্বোডিয়।। 
... টনকিনের দক্ষিণে আনাম, পূর্বে টনকিন উপসাগর, উত্তরে চীন ও 
৪ পশ্চিমে লাওস্‌ অবস্থিত। টনকিন ও আনাম এই' ছুই দেশের 
বর্তমান নাম উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েনাম। উত্তর হইতে লাওয্‌, 
কাম্বোভিয়া ও কোচিন-চীন এই তিনটি রাজ্য দক্ষিণ দিকে পরপর 
অবস্থিত । | 

ইন্দোচীন নামে পরিচিত এই বৃহৎ উপদ্বীপটিকে প্রকৃতি 
পর্বতমালা দ্বার চারিটি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছে । পশ্চিমে 
(১) বর্মা এবং (২) শ্যাম ও মালয় উপদ্বীপ, €৩) পুর্বে আনাম ও 
টনকিন, (৪) মধ্যে লাওস্‌, কান্বোডিয়! ও কোচিন-চীন। 

ছোট বড় প্রায় ছয় হাজারেরও বেশী দ্বীপ লইয়া পুর্বভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জ (8৪৮ [2:368 ) গঠিত। ইহা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয় 
স্বীপপুগ্জ ও ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হয়। মালয় 
উপদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত স্ুমাত্রা নামে বড় ছীপ হইতে এই 
দ্বীপপুঞ্জ সুরু হহয়াছে এবং ইহা সরু স্ুন্দা প্রণালী দ্বারা দক্ষিণ-পুর্বে 
অবস্থিত যবদীপ (জাভা ) হইতে বিচ্ছিন্ন। জাভার পর পূর্বদিকে 
নিউগিনি পর্য্যন্ত শ্রেণীবদ্ধভাবে দ্বীপমালা অবস্থিত. । এই দ্বীপপুঞ্জ 
উত্তরে ফিলিপাইন অবধি বিস্তৃত। উত্তরে অবস্থিত ইন্দোচীন হইতে 
এই দীপপুঞ্জ দক্ষিণ চীন সাগর, ও দক্ষিণে অষ্ট্রেলিরা হইতে টিমোর 


সুদূর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ৩ 


সাগর দ্বার] বিচ্ছিন্ন । এই দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমে ভারত মহাসাগরে বছ 
ছোট বড় দ্বীপ আছে। ইহাদের মধ্যে আন্দামান, নিকোবর, নিংহল, 
মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ ও মাদাগাক্কার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

এই দ্বীপমালার উত্তরে এইরূপ আর একটি দ্বীপমালী পশ্চিম 
 হুইতে পূর্বদিকে বিস্তৃত। প্রথমে বিশ্তীর্ণ বোণিও ছীপ--ইহা পূর্ব- 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সবচেয়ে বড়। তারপর সেলিবেস এবং 
ইহার পর মলাক্কাস বা মসল্ল! দ্বীপ (50199 18180 ) নামে অভিহ্থিত 
কতকগুলি দ্বীপের সমষ্টি । 

প্রাচীন ভারতবাপীর কাছে ইন্দোচীন ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ সুবর্ণভূমি 
নামে পরিচিত্ত ছিল। এই নামকরণ হইতে রোঝ। যায় যে তখনকার 
লোকদের মনে বিশ্বাস ছিল যে এই দেশে প্রচুর পরিমাগে গোন! 
পাওয়া যায়__অন্তত এমন সব দামী জিনিষ পাওয়া যায় যাহার মুল্য 
€সানার তুল্য। 





২। অধিবাসী 


ইন্বোচীনের সর্বপ্রাচীন অধিবাসীরা সম্ভবতঃ অষ্ট্রেলিয়া ও 
নিউগিনির মেলানেসিয়া জাতির এক শাখা ছিল। কিন্তু এখন 
আর তাহাদের কোন চিহ্ন নাই। ইহার পর আসে আনাম 
অথবা বর্তমান দক্ষিণ ভিয়েতনামের বর্তমান অধিবাসী চামদের 
পূর্বপুরুষ । ॥ 

ভারতীয় গপনিবেশিকদের লাহায্যে ইহার! চম্পা নামে এক 
রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। | 

ইহার পর যে জাতি আসিল, তাহার দুইটি শাখা--মন* ও 
ক্ষের। ক্মের জাতি সম্ভবতঃ আদিম অধিবাসীদের তাড়াইয়। 
কম্বোডিয়া, কোচিন চীন ও লাওস দেশে বসবাস করে। 

ব্রহ্মদেশের ইরাবতী ও সালউইন নদীর উপত্যকায় মন জাতি 
বাদ করিত এবং এই দেশের অন্যান্য অংশ মঙ্গোল জাতীয় তিব্বতীয়- 


উর ৮১১৫ দেশ ও ৷ অধিবাসী: 3 
২. 3 কষ ( [১০০9৬ ) গণ অধিকার করিয়াছিল |. মন নাতি 


ক্রমে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া ক্সমেরদের সহিত এক সঙ্গে শ্যাম 


ও লাওস দেশে বসবাস করে। শ্যাম দেশের এই মিশ্রিত মন-ম্মের 
জাতি ও কাম্বোডিয়ার স্মের জাতির মধ্যে বরাবরই একটি প্রভেদ 
লক্ষিত হয়। থাই জাতি প্রথমে চীনদেশের দক্ষিণে ইউনান প্রদেশে 
বাস করিত। যে আনাম জাতি প্রথমে টংকিন প্রদেশে বাস করিত 
এবং পরে সমস্ত চম্পা দখল করে তাহারা সম্ভবতঃ থাই জাতির 
শাখা | 

ইতিহাসও নৃতত্েরে দিক দিয়! মালয় উপদ্বীপ পূর্বভারতীয় 
দ্বীপপুণ্জের অন্তর্গত এবং এছুইটি একত্রে মালয়াশিয়া নামে পরিচিত । 
এই অঞ্চলের অধিবাসীদের তিন ভাগে বিভত্ত করা হয় £-- 
(১) মালয় উপদ্ধীপের আদিম ও অসভ্য পর্বতবাসী সেমাঙ্গ ও সকাই 
জাতি। 
(১) মালয় ভাষা ভাষী আদিম মালয় জাতি। অ্মাত্রার বটক, 
অচিনিস্, গয়ো এবং লাম্পোং বোণিওর দায়াক, ও সেলিবেস, 
টারণেট ও টিডোর দ্বীপের আদিম অধিবাসীরা ইহাদের অস্তভূ্ত । 
ইহাদের মধ্যে হিংস্র নরখাঁদক ও আছে আবার শাস্ত, সত্যবাদী 
অতিথিবংসল সংলোকও দেখা যায় । 
(৩) আধুনিক মালয় অধিবাসী । ইহাদের প্রধানতঃ চার ভাগে 
বিভক্ত করা হয় ₹(১) যাহারা মালয় উপদ্বীপ এবং স্ুমাত্রা ও 
বোণিওর উপকুলবর্তাঁ অঞ্চলে বাস করে ; (২) জাভাবাসী-_ ইহারা 
জাভা মাতুরা, বলি এবং স্ুমাত্রা ও লঙ্বোকের কোন কোন অংশে বাস 
করে; (৩) সেলিবেসের বুগী; এবং (8) ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের 
তগলা জাতি। 

টায় প্রথম শতকের কিছু পূর্বে বা প্রারস্তে যখন প্রথম ভারতবর্ষ 
হইতে ওঁপনিবেশিকগণ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আসে তখন তাহার! 
উপরে বধিত এই সকল জাতিকেই দেখিতে পায়। ইহাদের মধ্যে 


্‌ হর রা রী হু উপনিবেশ বা 
আদিম উলঙ্গ বর হইতে আর্ত করিয়া জনের ত গত. 
শিল্পকলাবিদ্‌ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই ছিল। তবে ভাষাবিদ্গণ 
গবেষণার দ্বারা যে সকল প্রমাণ পাইয়াছেন তাহা হইতে অনুমান 
করা যাইতে পারে যে্বীস্তীয় প্রথম শতকের প্রান্তে যে ভারতীয় 
উপনিবেশ এখানে গড়িয়া উঠে তাহার বহু পূর্বে কোন কারণে 
মধ্য ভারতের বহু সংখ্যক আদি অধিবাসীরা এখানে আসিয়া বসতি 
আরন্ত করিয়াছিল। কারণ মালয়ের অধিবাসীদের ভাষার সহিত 
ভারতের যুণ্ডা খাসিয়া প্রভৃতি জাতির ভাষার মিল আছে। তবে 
বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে এখনও উপনীত হন 
নাই । 





দ্বিতীয় অধ্যায় 
ভারতীয় উপনিবেশের স্থত্রপাত 

ভারতবর্ষ হইতে প্রথমে কবে বা কি কারণে পূর্ব ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জে আসিয়া ভারতবাসীরা উপনিবেশ স্থাপন করে তাহার কোন 
সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এখানে আসার প্রধান কারণ 
হয়ত এইসকল স্থানের এহ্বর্। বনু প্রাচীনকাল হইতে এই দ্বীপপুঞ্জের 
বহুবিধ এশবর্ষের, বিশেষতঃ সোনা ও নানাবিধ খনিজ দ্রব্য প্রভৃতির 
কথা ভারতে প্রচলিত ছিল, এবং ভারতে এইস্থান স্ুবর্ণভূমি বা সুবর্ণ- 
দ্বীপ এই নামে পরিচিত ছিল। নানাবিধ মসল্লাও এইদেশে উতৎপঙ্ 
হইত । প্রথমদিকে ভারতীয় বণিকগণ সম্ভবত বাণিজ্যের উদ্দেশ্টেই 
এই সকল দ্বীপে আসেন। কারণ এই সময় মালয় উপদ্বীপের একটি 
ছোট রাজ্যের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে বলা হইয়াছে যে “এই 
রাজ্যের € চৈনিক নাম টুয়েন-সুইন ) যে বাজার তাহা পুর্ব ও 
পশ্চিমের মিলন কেন্দ্র। প্রত্যহ হাজার হাজার বণিক ভারত, পাথিয়ী 
ও আরও বহু দুর দূর দেশ হইতে তাহাদের বহুবিধ মুল্যবান দ্রব্যাদি 
লইয়া আসে । পাঁচশে! ভারতীয় বণিক পরিবার, দুইশত বৌদ্ধ ও 
হাজারেরও অধিক ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষ হইতে এখানে আঙিিয়া বাস 
করিতেছে । টুয়েন-সুইনের স্থানীয় অধিবাসীদের মেয়েদের বিবাহ 
করিয়া ভারতীয় ব্রাহ্মণের এখানেই বাস করিতেছে ও স্থানীয় 
অধিবাসীরা তাহাদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে । ব্রাহ্মণের নানারূপ 
দেবদেবীর পুঙ্জা করে 1” 

উপরে বণিত বিবরণ হইতে বোঝা যায় যে বাণিজ্য ছাড়া ধর্ম 
প্রচারের উদেশ্যেও অনেক ভারতবাসী, এদেশে আসিয়াছিল । 

বৌদ্ধ জাতক এবং অন্তান্ত অনেক পুরানো পুথি হইতে এই সকল 
ঘুর প্রান্তে উপনিবেশ স্থাপনের অনেক কাহিনী জানা যায়। এইসব 


হাহ পরা পরাতী হিন্দ উপদিবেশ ০ ১ 
কাহিনীর এ্রতিহাসিক মুঙ্গ্য হয়ত বিশেষ নাই, কিন্ত তাহাদের 
সবগুলি আলোচনা করিলে এই কথাই মনে হয় যে এক সময়ে ভারত. 

ও পুর্বভারতীয় দ্বীপপৃঞ্জের. মধ্যে নিয়মিত বাণিজ্য চলিত । বন্ধ; 
বাধাবিক্প অতিক্রম করিয়া ভারতীয় বাণিজ্য-তরীগুলি এই জন্বন্ধ 
স্থাপন করিয়াছিল, এবং ইহার জন্য ভারতবাসীরা যে কষ্ট ও 
সহিষুণতার পরিচয় দিয়াছে তাহার বিবরণও এই কাহিনীগুলি 
হইতে জান] যায়। ৃ 
্রীষ্টাব্দের বহু পূর্বে প্রচলিত বৌদ্ধ জাতকের গল্পে ভারত 
হুইতে নুবর্ণভুমিভে সমুদ্রপথে যাওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। 
তাহাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেথযোগ্য | 
(১) বিদেহের রাজা যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলে ভাহার, 
রাণী ধন দৌলত লইয়া চম্পা ( ভাগলপুর ) নগরে আশ্রয় নেন। 
কিছুদিন বাদে তাহার পুত্র উপযুক্ত বয়সপ্রাপ্ত হুইলে রাণীকে 
বলেন, “তোমার অর্থের অর্ধেক আমাকে দাও । আমি এই 
অর্থের সাহায্যে স্থবর্ণভূমিতে যাইব, সেখান হইতে প্রচুর ধনরত্ব 
গ্রহ করিয়া আনিয়া পিতার রাজ্য উদ্ধার করিব” । রাণী 
পুত্রকে নিষেধ করিয়া বলিলেন “পুত্র! সমুদ্র যাত্রায় সাফল্যের 
আশা কম, কিন্তু বিপদের আশঙ্কা খুব বেশি । তুমি যাইও ন11” 
কিন্তু রাজপুত্র নিষেধ না শুনিয়া কয়েকজন বণিকের সঙ্গে 
জাহাজে যাত্রা করিলেন। রার্জপুত্রের জাহাজডুবি হুইয়াছিল, 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ফিরিয়া মিথিল। রাজ্য উদ্ধারে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। | 
(২) বারাণসী সহরের নিকটে ছুতারদের একটি বড় শহর 
গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই শহরের একহাজার ছুতার পরিবার 
বিদেশে গিয়া বসবান করা স্থির করিল। এই উদ্দেশ্যে তাহার! 
গাছ কাটিয়া খুব বড় ও মজবুত জাহাজ তৈরী করিল । জাহাজ 
টৈরী শেষ হইলে তাহার] তাহাদের পরিবারবর্গ লইয়! জাহাজে 
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করিয়! সমুদ্রের দিকে যাত্রা! করিল । সমুদ্রপথে আমিতে আপিতে 
তাহার৷ একটি দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই দ্বীপে তাহার! 
নানাবিধ ফলের গাছ, যথা কলা, আম, নারিকেল ইত্যাদি ও ধান, 
আখ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাইল ।: তখন তাহার। এ 
_ দ্বীপে সপরিবারে বসবাস করিতে লাগিল । | 
(৩) প্রাচীনকালে ভরুকচ্ছ ( গুজরাটে অবস্থিত ব্রোচ সহর ) নামে 
খুব প্রসিদ্ধ এক বন্দর ছিল। সেখানকার প্রধান নাবিকের পুত্র 
অতি অল্প বয়সেই নাবিকের কাজে দক্ষ হইয়া১উঠিল। পিতার 
মৃত্যুর পর পুত্র নাবিকদের প্রধান হইল । নাবিকের কাজে সে 
এতদূর পারদশাঁ ছিল যে, সে যেজাহাজ পরিচালনা করিত তাহা 
কখনও বিপথগামী হইত না। কিন্তু ছূর্ভাগ্যবশতঃ অনবরত 
সমুদ্রের লোনা জলের সংস্পর্শে তাহার দুইটি চোখই দৃষ্টিহীন হইয়া 
গেল। কিন্তু সমুদ্র সম্বন্ধে তাহার কান এমন ছিল যে বণিকের। 
বাণিজ্যে যাইবার সময় এই অন্ধ নাবিককেই তাহাদের প্রধান নাবিক 
হিসাবে নিধুক্ত করিত এবং সেও বিভিন্ন সমুদ্রের নানা বিপদের মধ্য 
হইতে বণিকদিগকে বাণিজ্য সামঞ্সীনহ ফিরাইয়া আনিত। 
স্ববর্ণভূমিতে বাণিজ্য যাত্রার নানারকম গল্প বৃহত্কগা নামক 
গ্রন্থেও পাওয়া যায়। এই গল্পগুলিও খুষ্টাব্ধের পুব হইতে প্রচলিত 
ছিল। ইহাদের মধ্যে সানুদাসের গল্প বিশেষভাবে উদল্লেখানোগ। | 
আচের নামে এক ছঃসাহসী ব্বর্ণ উপার্জনের আশায় সুবর্ণভূমিতে 
যাত্রার আয়োজন করিতেছিল ; সান্ুদাস :তাহার সঙ্গী হইল। 
তাহার] সমুদ্র অতিক্রম করিয়া এক পবতের তলদেশে অবতরণ 
করিল । পর্বতের গায়ে যে নব লতা ঝুলিয়াছিল তাহ! ধরিয়া তাহার! 
এই পর্বতে উঠিল | সেখানে মালভূমিতে তাহার! একটি নদীর পারে 
উপস্থিত হইল। কিন্তু যে কোন জিনিষ এই নদীর জলের সংস্পর্শে 
আসে তাহাই পাথরে পরিণত হয়। নদীর ছুইপারে বাশগাছ ছিল ও 
তাহাদের কঞ্চিগুলি নদীর উপরে ঝুলিয়াছিল। তখন সানুদাস ও 
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অন্যান্তেরা এই বাঁশগুলি ধরিয়া নদী পার হইল । কিছুদুরে তাহারা 
একট উচু চড়াইয়ের মাঝখানে একটি সরু পথ দেখিতে পাইল । 
সেই পথ এত সরু যে মানুষের পক্ষে হাটা অসম্ভব। এইখানে 
তাহারা কতগুলি ভিজা কাঠ জড় করিয়] আগুন ভ্বালিল। আগুনের 


ধোঁয়া দেখিয়া! কিরাতের দল আসিয়া 'উপস্থিত হইল। কিরাতদের 


নিকট হইতে সান্ুদাসের। কয়েকটি ছাগল কিনিল ও ছাগলের উপর 
গড়িয়া এ পথ অতিক্রম করিল । এই পথ অতিক্রম করার সময় 
তাহার! কিছুদূর অগ্রসর হইয়া! দেখিল একদল লোক আসিতেছে । 
আচেরের দলের লোকদের লাথে তাহাদের মারামারি আরম্ভ হইল 
কিন্ত শেষ পর্যস্ত আচেরের দলই জয়ী হইল, তাহার! শত্রুদের থাদে 
ফেলিয়া দিয়া পথ পার হইল । তখন আচের তাহার সঙ্গীদিগকে 
ছাগলগুলি মারিয়া ফেলিতে বলিল ; উদ্দেশ্য এই যে ছাগলের চামডা 
ছাড়াইয়া লইয়। তাহার ভিতরে নিজেরা বসিয়া থাকিবে তখন বড় 
বড় পাখীরা তাহাদিগকে মাংসখণ্ড ভাবিয়! নিজেদের বাসায় নিয়। 
যাইবে । কারণ তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে পাখীর বাসায় সোন! 
পাওয়া যাইবে । আচেরের এরকম নিষ্ঠুরতায় সানুদাস বিরক্ত 
হইয়] উঠিল এবং সে তাহার ছাগলটিকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল, 
কিন্তু আচেরের অন্ুচরদের হাত হইতে তাহার ছাগলটিও রক্ষা 
পাইল না। আচের যেমন অনুমান করিয়াছিল পাখীর সত্যই 
মাংসখগ্ড মনে করিয়া তাহাদের লইয়া চলিল। কিন্তু সানুদাসকে 
যে পাখীটি নিয়া যাইতেছিল আরেকটি পাখী মাংসের লোভে তাহাকে 
আক্রমণ করে । এই ছুই পাখীর মারামারিতে ছাগলের চামভাটি 
ছিডিয়া গেল এবং সাহুদাস একটি পুকুবের মধ্যে গিয়া পড়িল। এই 
পুকুরটি একটি বনের মধ্যে অবস্থিত ছিল। পরের দিন সানুদাস 
এক নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল । এই নদীর পারের 
বালিগুলি সোনার চূর্ণ মিশ্রিত ছিল। এর কাছেই একটি আশ্রম 
ছিল স্খোনে সানুদাস এক সাধুর দেখা পাইল । 
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সানুদাসের গল্পের মধ্যে কতটা সত্য এবং কতটা কল্পনা তাহা: 
নির্ণয় কর! সম্ভব নহে। কিন্তু এটুকু বেশ বোঝা যায় যে তখনকার 
এই সব অভিযানে বহু বিপদের সম্মুখীন হইতে হইত। কিন্ত 
ভারতবাসীর! ইহা অগ্রাহা করিয়া নতুন দেশে বাণিজ্য ও উপনিবেশ। 
স্থাপনের জন্য অগ্রসর হইয়াছিল । 

তখনকার দিনের জমুদ্র-যাত্রার একটি মোটামুটি বিবরণ চীনা। 
পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বর্ণনা হইতে পাওয়া যায় । 
: পঞ্চম খৃষ্টাকে ফা-ছিয়েন সমুদ্র পথে প্রথমে বাংল দেশের বন্দর 
তাত লিপ্ত (তমলুক ) হইতে সিংহুল দ্বীপে এবং পরে তথ] হইতে চীনে 
াঁত্রা করেন৷ একটি খুব বড় বানিজ্য পোতে ফা-হিয়েন রওনা হন? 
এই পোতে ছইশত লোক ছিল । অম্ুকল বাতাসে পোতটি ছুই তিন 
দিন পূর্বদিকে যাইবার পর ঝড় আরম্ত হইল। ঝড়ে জাহাজের 
তলায় ছিদ্র হইয়া গেল। বণিকেরা ভয়ে তাহাদের ভারী ভারী 
মাল পত্রগুলি জলে ফেলিয়া দিল। তেরদিন এইভাবে ঝড় চলিল, 
কোন রকমে ভানিতে ভামিতে জাহাজটি একটি দ্বীপে গিয়া 
পৌছিল। ভাটায় জল নামিয়া গেলে পর জাহাজের তলার ছিদ্রগুলি 
মেরামত করিয়া আবার তাহার] রওনা হইল। এইস্থানে সমুক্ছে 
জলদন্ত্যদের উৎপাত খুব বেশী ছিল, এবং একবার তাহাদের হাতে 
পড়িলে নিশ্চিত মৃত্যু । ৃ চারিদিকে বিস্তৃত জলরাশির মধ্যে 
দিকনির্ণয়ের একমাত্র উপায় দিনে সুর্য ও রাত্রে টাদ ও নক্ষত্র 
মণ্ডলী! আবার যেদিন বৃষ্টি হয় সেদিন দিক নির্ণয়ের কোন উপায় 
থাকে নাঃ জাহাজ হাওয়ায় ভাসিতে ভাসিতে যায়। আকাশ 
পরিস্কার হইলে নৃর্য অথবা টাদ দেখিয়া দিক নির্ণয় করিয়া অবার 
জাহাজের গতিমুখ ঠিক করা হয়। ইহাছাডা আবার জলে 
নিমজ্জিত পাহাড়ে ধাক্ক। লাগিয়৷ জাহাজ ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কাও 
ছিল । এইভাবে নববই দিন চলিবার পর জাহাজ মিন (জাভ]), 
পৌছিল। | 
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সাহিত্যের মাধ্যমেই আমরা সমকালীন জাতীয় চরিত্রের 
বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাইয়া থাকি। উল্লিখিত বিবরণগুলি হইতে 
এবং তৎকালীন প্রচলিত লোকসাহিত্যে বণিকদের সমুদ্র পথে 
দুরদূরান্তে বাণিজ্য করিতে যাইবার উল্লেখ হইতে এটুকু বেশ 
বোঝা যায় যে সেই সময় সমুদ্র পার হইয়া! নানাদেশ আবিফার 
এবং সমুদ্র পথে অভিযানে ভারতবাসীরা! বিশেষ অভ্যন্ত ছিল। 

প্রাচীন ভারতবাসীরা যে সকল সমুদ্র পথে ষাতায়াত্ত করিত 
তাহার মোটামুটি নির্ভরয়োগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। উত্তপ্বে প্রসিদ্ধ, 
বন্দর তাত্রলিপ্ত (মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত তমলুক ) হইতে 
পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নিয়মিত জাহাজ চলাচল করিত । সাধারণতঃ 
তখন নাবিকের। বর্মা দেশের উপকূল ধরিয়া অগ্রসর? হইত অথবা! 
সোক্ান্ুছি বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিত। তাত্রলিপ্ত ছাড়! আরও 
কয়েকটি বন্দরও ছিল; ইহাদের একটি পালুর] ( উড়িয্যার গঞ্জাম 
জেলায়) আর তিনটি অন্ধপ্রদেশে মসলিপত্তনের নিকটে । 
ভারতবর্ষের উপকূল ধরিয়া নিয়মিত জাহাজ চলাচল করিত । গঙ্গা 
যেখানে বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে সেখান হইতে সিংহল দ্বীপ 
হইয়] ব্রোচ বন্দর পর্যন্ত নিয়মিত জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা ছিল। 

জলপথ ব্যতীত ভারতীয় ওপনিবেশিকেরা স্থলপথেও পুর্ব ও 
দক্ষিণ-পূর্ব দেশে যাতায়াত করিত । ,তাহারা পুর্ব-বাংলা, মণিপুর ও. 
আসামের মধ্য দিয়া বর্মাদেশে পৌছিত। চীনা বিবরণ হইতে 
জানা যায় যে খৃঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্মা ও ইউনানের ভিতর 
দিয়! স্থলপথে ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশের সঙ্গে নিয়মিত বাণিজ্য 
চলিত। এই পখ ধরিয়া ভারতবাসীরা দৃরপ্রাচ্যের দেশগুলিতে 
আসে এবং বর্ম দেশে ছিন্দুইন নদীর পার্বত্য-সঙ্কুল উপত্যকায় 
এবং ইরাবতী, সলউইন, মেকং ও লাল নদীর (7১৪৪ 71৮62) 
উপত্যকা হইতে ইউনান পর্ধস্ত উপনিবেশ স্থাপন করে। ত্রয়োদশ 
খুঃ পর্যস্ত ইউমান ভারতীয়দের প্রদত্ত গান্ধার নামে পরিচিত ছিল।, 


১২ . ভাবুতীয় উপনিবেশর হুত্রপাত 


মণিপুর ও আসামের সীমান্তে অবস্থিত পর্বতনালার পুধে তা- 
সিন ([-8120) নামে একটি হিন্দুরাজ্য অবস্থিত ছিল। আরও 
১৫০ মাইল পূর্বে ছিন্দুইন নদী ছাড়াইয়া জান-সি (1890-91) 
শহরের উত্তরে আর একটি হিন্দু রাজ্য ছিল। ইউনান প্রদেশেই 
মান-চাও €190-00790 ) বা তালি (7911) রাজ্য অবস্থিত 
ছিল এবং এখানকার প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে ভারতবর্ষের সম্রাট 
অশোকের এক পুত্র এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বর্মা দেশের 
উত্তরভাগে প্রোম, পাগান, তাগাউঙ্গ ও অন্যান আরও অনেক 
জায়গায় ভারতবাসীর৷ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং এখন পর্যস্ত এই 
সব জায়গাগুলির ভারতীয় নাম অল্পবিস্তর পরিবতিত রূপে 
প্রচলিত আছে। মধ্য-ইন্দোচীনের লাওস দেশে যে কয়েকটি 
হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্টিত হইয়াছিল তাহারও প্রমান পাওয়া যায়। 
যে সব ওপনিবেশিকরা জলপথে যাতায়াত করিত তাহারা সমুদ্রপথে 
অবস্থিত আরাকান, নিয় বর্মা অঞ্চল, মালয় উপদ্বীপ, শ্বাম, 
কাশ্থোডিয়া, কোচিন-চীন, ও আনাম, এবং ইন্দোনেশিয়ার অুমাত্রা, 
জাভা, বোণিও, বলি প্রভৃতি দ্বীপগুলিতে অনেকগুলি রাজ্য স্থাপন 
করিয়াছিল। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এখন পর্ষস্তও 
নানাস্থানের প্রচলিত জনশ্রতি অনুসারে সেই সেই জায়গায় যে 
সকল প্রাচীন রাঞ্বংশ রাজত্ব করিত তাহাদের আদিপুরুষ 
ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া এই সকল স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন। 
ব্রহ্মদেশের একটি কিন্বদন্তী হইতে জানা যায় যে বুদ্ধদেবের 
জন্মের বহুপূর্বে কপিলবন্ত হইতে শাক্যবংশের একজন রাজা 
একদল সৈন্থসহ আসিয়া ইরাবতী নদীর তীরে একটি রাজ্য 
প্রতিষ্ঠ। করেন। যে রাজবংশ তিনি স্থাপন করেন তাহা ৩১শ 
পুরুষ ধরিয়া ব্রহ্মদেশে রাজত্ব করিবার পর পুর্বদেশ-__সম্ভবতঃ 
চীন-হইতে আগত একদল আক্রমণকারীর হাতে পরাজিত 
হয়। এই সময় ভারতের গঙ্গা নদীর উপত্যকা হইতে দ্বিতীয় 


সুদূর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ১৩. 


একদল ক্ষত্রিয় গুপনিবেশিক এইদেশে আসে । এই ক্ষত্রিয় 
দলের প্রধান প্রথম প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের শেষ রাজার বিধবা 
রাণীকে বিবাহ করেন এবং একটি নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 
উত্তর বর্মাদেশের রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্ত্রপাতের বিবরণ হিসাবে 
ইহাই জানা যায় । 

আরাকানে প্রচলিত কিন্বদস্তী হইতে জানা যায় যে এই- 
দেশের প্রথম রাজ! ছিলেন বারাণসী রাজ্যের রাজার এক পুত্র । 
ইনি রামাবতা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। এই 
রামাবতী নামের অপত্রংশ রম্্যি ব রামি নাম এখনও প্রচলিত । 
কার্শোডিয়ায় রাজ্য স্থাপনের স্বত্রপাত হিসাবে যাহা জানা যায় 
তাহা নিয়ে বিবৃত হইল :-_ রর ্ 

“ইন্জপ্রস্থের রাজা আদিত্যবংশ তাহার এক পুত্রের উপর. 
বিরূপ হইয়া তাহাকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দেন। রাজপুত্র 
কোক থেক (700. 1210] ) দেশে আসেন ও স্থানীয় রাজাকে 
পরাজিত করিয়া নিজে রাজা হন। একদিন সায়াহেন এই নতুন 
রাজা সমুদ্র উপকূলে ভ্রমন করিতেছিলেন এমন সময় হঠাৎ 
জোয়ার আসায় সেই স্থানে রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হন। 
একটি অপরূপ রূপসী নাগকন্যা উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হয় 
এবং রাজা তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে 
রাজী হন। তথন নাগিনীর পিতা নাগরাজ্তা তাহার ভাবী জামাতার 
রাজ্য বিস্তার করার উদ্দেশ্যে এইদেশের যে অঞ্চল সমুদ্রের 
জলে মগ্ন ছিল সেই অঞ্চলের সমুদ্রের সমস্ত জল পান করিয়া 
ফেলে। তাহার পর রাজার এক নতুন রাজধানী প্রতিষিত 
হয় এবং দেশের নাম পরিবর্তন করিয়া “কান্ধোজ' রাখা হয়।৮ 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নানাস্থানে যে ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া 
উঠিয়াছিল এবং ক্রমশঃ এইসকল স্থানে ভারতীয়ের৷ রাজ্য স্থাপন 
করিয়াছিল উপরোক্ত কাহিনীগুলি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়? 


১৪ .... ভারতীয় উপনিবেশের স্বত্রপাত 


ষায়। কিন্তু এই উপনিবেশগুলি যে কোন সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল 
তাহার কোন সঠিক তারিখ নির্ণয় করা যায় না। চীনা ও গ্রীক 
লেখকের বিবরণ এবং এইসব জায়গায় যে ভারতীয় লেখগুলি 
( ম৪০0061009 ) পাওয়া যায় তাহা হইতে এই প্রসাণিত হয় 
যে এই উপনিবেশগুলি দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে এবং কোন কোনটি 
ইহারও পূর্বেই স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা অন্ত্রমান করা স্বাভাবিক 
বে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পূর্বেই তাহার! এই সকল স্থানে 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং এই উপনিবেশ স্থাপনের 
পূর্ব হইতে ভারতবর্ষের সহিত এই সকল স্থানের নিয়মিত 
যাতায়াতের প্রচলন হইয়াছিল । কাজেই খীষ্টজন্মের বেশ কয়েক 
শতাব্দী আগে হইতেই যে ভারতবর্ষ এবং ইন্দো-চীন ও পূর্ব- 
ভারতীয় ছ্ীপপুর্ধের মধ্যে বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল 
তাহা নিঃসন্দেহে মানিয়! লওয়1 যায়। 


দ্বিতীয় ভাগ 
সুবর্ণঘীপ 
প্রথম অধ্যায় 
প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 
১। মালয় উপদ্বীপ 


খুব প্রাচীনকাল হইতেই মালয় উপদীপে হিন্দুসভ্যতার বিস্তার 
হুইয়াছিল। ভারত ও চীনের 'বাগিজ্যপথের মধ্যে অবস্থিত এই 
উপদ্বীপ শ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষের পরিচিত ছিল । 

টায় প্রথম পাচ শতাব্দের মধ্যে অনেকগুলি হিন্দুরাজ্য এখানে 
প্রতিচিত হয়। ইহাদের মধ্যে 'লাঙ্গ-কিয়া-, রাজা দ্বিতীয় শতাকে 
প্রতিচিত হয়। এই দেশ সম্বন্ধে চীনা গ্রন্থে নিয়লিখিত বিবরণ পাওয়া 
যায়। | 

“এই দেশের লৌকেরা বলে যে প্রায় চারশত বছর আগে (অর্থাৎ 
১০১ শ্রীষ্টাব্দে) এই রাজ্য প্রতিষিত হয়। কালক্রমে যখন রাজার 
শাসন শিথিল হইয়া আসে তখন রাজ্যের লোকেরা রাজার একজন 
শক্তিশালী আত্বীয়কে রাজা করিতে চাহে । রাজা খবর পাইয়া এ 
আত্ীয়কে বন্দী করেন, কিন্তু যতবারই শিকল দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া 
রাখা হয় ততবারই শিকল ছিড়িয়া যায়। এই ঘটনায় রার্জা 
তাহাকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী মনে করিয়া ভয় পাইয়। 
তাহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তখন এ ব্যক্তি ভারতবর্ষে 
গিয়া আশ্রয় লইল। এবং এ দেশের রাজার বড় মেয়েকে বিবাহ 
ফরিল। লাং-কিয়া-ম্ব-এর রাজার হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে রাজ্যের ঝড় 
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বড় কর্মচারীরা ভারতবর্ষ হইতে এই ব্যক্তিকে ফিরাইয়া আনিয়া 
দেশের রাজা করিল । প্রায় কুড়ি বছর রাজত্ব করার পর তাহার 
মৃত্যু হইলে তাহার ছেলে ভগদত্ত রাজা হইলেন । ৫১৫ শ্ীঃ ভগদত্ত- 
আদিত্য নামে দূতের হাতে চীন সম্রাটের নিকট একটি পত্র প্রেরণ 
করেন ।” ৫২৩, ৫৩১, এবং ৫৬৮ খীঃ ভগদত্ত চীনে দূত পাঠান । 

অন্যান্থ হিন্দুরাজ্যের মধ্যে কামলঙ্কা” কিলসপুর' বের্মাদেশের 
_ দক্ষিণ প্রান্তে অথবা মালয় উপদ্থীপের উত্তরে), “কল? (কেড্ডা ) এবং 
পহঙ্গ রাজ্যের নাম উল্লেখযোগ্য । কামলক্কার অপর নাম কর্মরঙ্গ। 
কেহ কেহ মনে করেন যে ইহা হইতেই কামরাঙ্গা ফলের নাম 
উৎপত্তি হইয়াছে । মালয় উপদ্বীপে প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার কিছু 
নিদর্শন আছে । শ্ত্রলগইবাটুতে কয়েকটি ভাঙ্গা পাথরের মৃতি ও একটি 
হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। ইহার কাছেই কেড্ডাতে একটি 
ইটের তৈরী বৌদ্ধ মন্দিরের ভগ্রাবশেষ দেখা যায়। এখানে প্রাপ্ত 
একটি সংস্কৃত খোদিত লিপি হইতে জানা যায় ইহা গ্রীষ্টীয় চতুর্থ কি 
পঞ্চম শতার্ষে তৈরী হইয়াছিল । ইহার কাছেই কয়েকটি ত্তস্ত 
পাওয়া যায়-_সম্ভবতঃ কোন বৌদ্ধ মন্দিরের ভগ্রাবশেষ__এগুলিতেও 
যে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায় তাহার দ্বারা এইগুলি স্থাপনের সময় 
চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতাব্দ নির্দেশ করে । পেরাকে হিন্দ্রদেবতা বিষ্ণু 
ও তাহার বাহন গরুড়ের মুতি অস্কিত সোনার অলঙ্কার এবং হিন্দু 
রাজা শ্রীবিষুবর্দনের নামাঙ্ষিত একটি কর্ণেলিয়ান প্রন্তরের প্রাচীন 
সীলমোহর (99৪1 ) পাওয়া গিয়াছে । 
ইহ] ছাড়া আরও অনেক সুন্দর সুন্দর মুতি ও মন্দিরের ভগ্রাবশেষ 

টাকুয়াপার চারিদিকে দেখিতে পাওয়া যায়। পুর্ব উপকূলে ব্যাণ্ডন 
উপসাগরের ধারে চৈয়। (০8158), ব্যাথন শ্রী ধম্মরৎ (21780 921 
7011977770978,6 ) এবং ভিয়েংশ্রা (৬166 57) প্রভৃতি জায়গা- 
গুলিতে মন্দির, মুতি প্রভৃতি হিন্দু বসতির অনেক চিহ্ন বিদ্যমান 
লিগোর, চৈয়া ও টাকুয়াপার উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে. 
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রষতীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বেই এইরূপ বসতি ছিল। মালয়ে 
এইরূপ বহু উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে । এইগুলি সংস্কৃত 
ভাষায় চতুর্থ বা পঞ্চম গ্রীষ্টান্দে প্রচলিত ভারতীয় লিপিতে লেখা । 
ইহাদের মধ্যে ছুইটিতে বৌদ্ধমন্ত্র থাকায় বোঝা যায় যে এইম্থানে 
বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার হইয়াছিল । কেড্ডার নিকট তিনটি সংস্কৃত 
মহাযান স্থত্র উৎকীর্ণ একটি মাটির ফলক পাওয়া গিয়াছে । এই গ্মত্র 
তিনটি “সাগরমতিপরিপুচ্ছা” নামক গ্রন্থের চীনা অনুবাদে পাওয়া 
যায়। এই লিপিগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রীষ্টাব্দের 
মধ্যে ভারভীয়ের মালয় উপদ্ধীপের উত্তর, পুর্ব ও পশ্চিমে উপনিবেশ 
স্থাপন করে এবং ওপনিবেশিকদের মধ্যে যেমন দক্ষিণ ভারতের 
লোক ছিল তেমন উত্তর ভারতের লোকও ছিল । একটি উৎকীর্ণ 
লিপিতে “রক্তমৃত্তিকার অধিবাসী? বুদ্ধগুপ্ত নামে একজন মহানাবিকের 
উল্লেখ আছে। রক্তমুত্তিকা” বাংলাদেশের মুশিদাবাদ জেলার 
রাঙ্গামাটি গ্রামের প্রাচীন নাম বলিয়া অনেকে অন্বমান করেন । 


মালয় উপদ্বীপের পূর্ব হইতে পশ্চিমে হিন্দু পনিবেশিকদের 
বসবাসের চিহ্ন ছড়ানো রহিয়াছে । প্রাচীন লেখ ও এইসব 
ভগ্রাবশেষ হইতে অন্নমান হয় যে ভারতবর্ষ হইতে আসিয়। প্রথমে 
তাহারা আধুনিক টাকুয়াপা” নামক বন্দরে অবতরণ করিত এবং 
স্থলপথে ব্যাণ্ডন উপসাগরের কূলে পেছিত । এখান হইতে আবার 
সমুদ্রপথে জাভা, সুমাত্রা ও অন্যান্য দ্বীপগুলিতে যাত্রা করিত । 
আবার অনেকে মলাক। প্রণালী ঘুরিয়া বরাবর সমুদ্রপথে এইসব 
ছ্ীপগুলিতে আসিত। 

মালয় পুরাতত্ব মিশনের এক রিপোর্টে বলা ইয়াত দু 
উপনিবেশ পশ্চিম হইতে পূর্বে বিস্তৃত ছিল। ইহাদের মধ্যে শ্যাখন 
শ্রী ধন্মরৎ (লিগোর) প্রধান ছিল। এখানে একটি বিরাট শ্ভুপ' 
ও তাহার চারিদিকে পঞ্চাশটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়। 
যায়। ইহার কিছু উত্তরে চৈয়াতে আর একটি উপনিবেশ ছিল। 
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সেখানে প্রথমে ব্রাহ্গণ্য ও পরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 
এই ছুই স্থানের উপনিবেশিকর! প্রধানতঃ কৃষিজীবি ছিল! অন্যান্য 
স্থানের অধিবাসীরা টিন ও সোনার খনিতে কাজ করিয়া বহু ধন- 
সম্পদের অধিকারী হইয়াছিল । 

যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। 
যায় যে ব্যাণ্ডন উপসাগরের কুলে অবস্থিত দেশগুলিতেই ভারতীয় 
সভ্যতার প্রথম বিস্তার হইয়াছিল । পশ্চিমে অবস্থিত টাকুয়াপা হইতে 
ভারতবাসীরা স্থলপথে এখানে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল একথা 
এখানে লোকমুখে এখনও প্রচলিত । টাকুয়াপার কাছাকাছি অনেক 
জায়গার লোকদের আকৃতিতে ভারতীয় সাদৃশ্য দেখা যায় । ন্যাখন শ্রী 
ধম্মরৎ ও পতলাংয়ে ভারতীয় ব্রাহ্মণ উপনিবেশ দেখা যায় এবং তাহাদের 
পূর্বপুরুষ ভারতবর্ষ হইতে মালয়ের মধ্য দিয় স্থলপথে আসিয়া 
এই সব স্থানে বসবাঁস করিয়াছিল বলিয়। তাহারা দাবী করে ।” 


২। জাভা 


মালয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে জাভা একটি বড় দ্বীপ। জাভার উত্তরে 
ছোট বড় অনেক দ্বীপ আছে, ইহার মধ্যে মাছুরা দ্বীপই প্রধান । 
মাছ্ুরা ও জাভার মধ্যবত্তাঁ প্রণালী খুবই সরু, কোন কোন জায়গায় 
এক মাইলেরও কম চওড়া । এইজন্য মাত্রা দ্বীপকে জাভার অংশ 
হিসাবে ধরা হয়। | 

এক সারি পর্বতমাল! জাভার মধ্যভাগে অবস্থিত হইয়া জাভা 
দ্বীপ্ররটিকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে । এখানে অনেক নদী আছে 
কিন্তু দুইটি ছাড়া অগ্যগুলি সবই নৌচলাচলের অযোগ্য । কিন্ত 


এই নদীগুলি জাভাঘ্বীপের সেচ কার্ধে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। 
ইহাদের সহায়তায় জাভার ভূমি উর্বরা শশ্য-শ্যামল। হইয়াছে । 

হিন্দু উপনিবেশ এই দ্বীপের প্রথম যুগের ইতিহাসে একটি 
বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা । এখানে প্রচলিত কিন্বদস্তীতে প্রথম 
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/ ৩6. 10. | 
ওপনিবেশিকগণ ও তাহাদের নায়ক অজিশক মহাভারতে উল্লি মা 


হস্তিনাপুরের রাজবশীয়ন্নাপে বণিত হইয়াছে। অন্য একটি প্রচলিত 
কাহিনী হইতে জান] যায় যে হস্তিনাপুর হইতে কয়েকজন রাজপুরুষ 
প্রথমে গুজরাটে আসেন এরং তাহাদের বংশধরেরা কিছুকাল 
পরে জাভায় গমন করেন। 
আবার অন্য কতকগুলি কিন্বদস্তীতে জাভার আদি 
উপনিবেশকারীদিগকে কলিঙ্ত প্রদেশের লোক বলা হইয়াছে। 
ইহাদের একটিতে বল! হইয়াছে ঘষে “কলিঙ্গ দেশের রাজা 
প্রায় কুড়িহাজার পরিবারকে জাভা দ্বীপে প্রেরণ করেন, এবং 
ক্রমশ ইহাদের বংশ বিস্তৃত হয়। কিন্তু ২৮৯ শকাব্দ পর্যস্ত ইহাদের . 
মধ্যে সভ্যতার কোন বিস্তার হয় নাই। এই সময়ে কানো নামে 
এক রাজার রাজত্বে ইহারা সভ্যতার আলোকে আসে । কানোর 
বংশধরগণ চারিশতাধিক বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়ে অস্তিনা 
নামক স্থানে আর একটি রাজ্য প্রতিষিত হয়। পুলসর, তাহার 
পুত্র অবিয়াস, ও তাহার পুত্র পাণুখদেবনাথ পরপর এখানে 
রাজত্ব করেন” 

এই গল্পের শেষ অংশের রাজাদের নাম ও মহাভারতে খ্যাত 
রাজ পুরুষদের নামের মিল খুবই সুষ্পষ্ট--পরাসর ( পুলসর ) ব্যাস 
€ অরিয়াস ) এবং পাণ্ড,। 

পরবর্তীকালে প্রচলিত প্রবাদ অনুয়ায়ী এখানে হিন্দু রাজত্ব 
€৬ খুঃ স্থাপিত হয়। অজিশকের সময় ৭৮ হীঃ জাভায় মৃতন অব্দের 
গ্রচলন হয় । ভারতেও ৭৮ খুঃ শকাব্ধের আরম্ত হয়। ১৩২ রঃ 
জাভার রাজা দেববর্ণণ চীনদেশে দূত প্রেরণ করেন। কাজেই 
রী্টীয় দ্বিতীয় শতাবে যে জাভায় হিন্দু রাজত্ব প্রতিঠিত টানি | 
হ্‌হা তি | 
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ইহাতে বলা হইয়াছে যে পূর্ণবর্মনের পূর্বে তাহার পিতা রাজাধিরাজ 
ও পিতামহ রাজধি রাজত্ব করিয়াছিলেন । পূর্ণবর্মনের রাজধানীর 
নাম ছিল তারুমা এবং তিনি বাইশ বছর রাজত্ব করেন। 

মধ্য জাভায় অবস্থিত হিন্দু রাজ্যকে চীনারা হো-লিং (70-1135) 
বলিয়! উল্লেখ করিয়াছে । হো-লিং অথবা কলিঙ্গ রাজ্য ভারতের 
কলিক্ত প্রদেশের অধিবাসীদের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়' 
অনুমান করা যায়। সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে ইহা বৌদ্ধ ধর্মের একটি কেন্দ্র 
ছিল। হো-লো-টান (০-1০- &&) ) নামে আর একটি রাজ্যের 
নাম চীনারা উল্লেখ করিয়াছে! পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে 
অনুমান করেন যে এই রাজ্যটিও জাভায় অবস্থিত ছিল। ৪৩০ 
হইতে ৪৫২ খ্রীঃ মধ্যে এই রাজ্য হইতে চীনে দৃত প্রেরণ করা হয় । 


৩। স্মাত্র। 


মালয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে স্থমাত্রা দ্বীপটি বোলিওর পরে সর্বাপেক্ষা 
বড়। ইহার ছইটি মাথা সরু ও মধ্যস্থান চওড়া। বিষুবরেখ! 
ইহার মধ্যান দিয়] গিয়া ইহাকে ছুইভাগে ভাগ করিয়াছে । একটি 
পর্বতমালা লম্বালঘ্ি ভাবে এখানে অবস্থিত থাকার ফলে পশ্চিমে 
ভারত সাগরের ও পর্ধত মালার মধ্যে সরু সমতল ভূমি ও পূর্বে বিস্তৃত 
উর্বরা সমতল ভূমির স্থষ্টি হুইয়াছে। এখানে খনিজ সম্পদ প্রচুর, 
কিস্তু লোক বসতি খুবই কম। 

ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য এখানে খুব প্রাচীনকাল হইতে হিন্দু 
উপনিবেশ আরম্ভ হয়। চীন ও ভারতের বাণিজ্য পথের মধ্যে 
অবস্থিত এই দ্বীপের পূর্ধভাগে তখন অনেক বন্দর ও বাণিজ্য 
কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া অহ্থমান করা যায়। খ্বীপ্রীয় 
অব্ের ছু'ত্িনশ বছর আগে না হইলেও অন্তত ইহার গোড়ার 
দিকে যে এখানে হিন্দু উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা 
নিশ্চিতভাবে বলা যায়। 


দুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ... ২৯ 


সুম্বাত্রাদ্বীপের সর্বপ্রথম হিন্দু রাজ্য শ্রীবিজয় ( পালেমবাঙ্ )। 
চতুর্থ গ্রীষ্টাব্দে অথবা ইহার কিছু আগে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 
সপ্তম শ্রীষ্টার্দের শেষভাগে ইহা খুব ক্ষমতাশালী হইয়! ওঠে। ইহা 
এই সময়ে মলয়ু ( আধুনিক জাস্টি ) নামে অপর একটি হিন্দু রাজ্য 
জয় করে এবং বঙ্ক। দ্বীপে ইহার রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত 
করে। ৬৮৪ শ্রীঃ শ্রীজয়নাশ ( অথবা জয়নাগ ) নামে এক বৌদ্ধ 
বাজ! এখানে রাজত্ব করিতেন। ৬৮৬ থীঃ তিনি অথবা তাহার 
উত্তরাধিকারী জাভার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং এই উপলক্ষে 
একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। এই ঘোষণপত্রের ছুইটি 
প্রতিলিপি পাথরে খোদিত আছে। | 

শ্রীবিজয়ের রক্ষাকর্তা দেবতাগণের প্রশন্তি দিয়া ইহার 
'আরম্তভ। তারপর ইহাতে বলা হইয়াছে যে শ্রীবিজয় রাজ্যের 
অধীনস্থ রাজ্যগুলির কোন লোক যদি রাজার বিরদ্ধে বিদ্রোহ, 
বিদ্রোহের পরিকল্পনা, কিন্ধা এই উভয় কার্ষের সাহায্য করে 
তাহ! হইলে তাহাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে । প্রকৃত দোষীর 
সঙ্গে তাহার পরিবার ও ন্্রাতিগোষ্ঠীর সকলেই দোষী সাব্যস্ত 
হইবে ও শাস্তি পাইবে । অপর পক্ষে যাহারা এই রাজ্যের 
অনুগত থাকিবে তাহারা দেবতার আশীর্বাদ পাইবে। 

ইৎসিং (1-89128 )-এর বিবরণ হইতে জানা যায় যে দক্ষিণ 
সমুদ্রের দ্বীপগুলির মধ্যে শ্রীবিজয় বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি প্রধান 
কেন্দ্র ছিল। এখানকার রাজার নিজন্ব বাণ্জ্যতরী শ্রীবিজয় 
ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য করিত। চীনের সহিত বাণিজ্যেরও 
প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল শ্রীবিজয়। এখান হইতে চীনে 
সমুদ্রপথে নিয়মিত বাণিজ্যতরী চলাচল করিত । 

_লিগোরে (18201, মালয় উপদ্ধবীপে ) প্রাপ্ত ৭৭৫ খ্রীঃ উৎকীর্ণ 
লেখ হইতে জান যায় যে শ্রীবিজয় রাজ্য ব্যবস! বাণিজ্যে এবং 
শক্তিতে খুব ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়। উঠিয়াছিল। আশেপাশের সমস্ত 
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রাজ্যগুলি শ্রীবিজয়ের বশ্যতা স্বীকার করিত। এই লেখ হইতে 
প্রমাণিত হয় যে শ্রীবিজয়ের বৌদ্ধ রাজা ৭৭৫ হাঃ আগেই সমগ্র 
মালয়ে না হউক ব্যাগুন উপসাগর পর্যন্ত তাহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 

লেখগুলি হইতে বেশ বোঝা যায় যে সপ্তম ্ীঃ শেষ ভাগ হইতে 


5 অষ্টম শ্রী: শেষভাগ পর্বস্ত শ্রীবিজয়ের রাজারা আক্রমণাত্মক নীতিতে 
বিশ্বাদী ছিলেন । ৬৮৬ হীঃ মধ্যে শ্রীবিজয়ের রাজার! পার্শবতাঁ রাজ্য 


মলয়ু অধিকার করেন, বস্কা দ্বীপ জয় করেন এবং জাভার মত 
শত্তিশালী রাজ্যের বিরুদ্ধেও সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। 
একশতাব্দীর মধ্যেই এই রাজ্য মালয় দ্বীপপুঞ্জে একটি শক্তিশালী 
রাষ্ট্ররপে স্বপ্রতিঠিত হয়। ভারত মহাসাগর হইতে চীন মহাসাগরে 
যাতায়াতের ছুইটি পথই নিজেদের পরিচালনাধীনে রাখার উদ্দেশ্থা 
প্রণোদিত হইয়াই যে শ্রীবিজয় রাজ্য উত্তর-পশ্চিমে মলা প্রণালী 
ও দক্ষিণ পূর্বে সুন্দ প্রণালী: রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল তাহা 
অনুমান করা যায়। এই ছুই স্থান অধিকার করার ফলেই শ্রীবিজয়ের 
রাজারা পূর্ব হইতে পশ্চিমের বাণিজা নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা লাভ 
করিয়াছিলেন। চীনা ইতিহাসে দেখা যায় যে ৬৭০ হইতে 
৭৪১ খ্রীঃ মধ্যে বছুবার শ্রীবিজয় হইতে চীনে দূত পাঠানে। 
হইয়াছিল। ূ | 

চীনা ইতিহাসে কান-টো-লি (1070-60-11) নামে যে রাজোোর 
উলেখ পাওয়া যায় তাহ! খুব সম্ভবত স্ুমাত্রা-তেই অবস্থিত ছিল। 
8৫৪ হইতে ৪৬৪ শ্রীঃ মধ্যে কোন এক সময়ে এই রাজ্যের 
রাজা, প্রীবরনরেন্দ্র, রুদ্র নামে একজন হিন্দুকে দূত রূপে চীন 
দেশে পাঠান। ৫১৯ শ্ীঃ বিজয়বর্ণণ নামে আর একজন রাজা 
চীন দেশে দূত পাঠান। ইহার পিতা গৌতম সুভদ্র বৌদ্ধ 
ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং ৫০২ থ্রীঃ ইনি এইস্থানে রাজতৃ 
করিতেন । | 


৪। বোর্নিও 


বোর্সিও মলয়্বীপপুণ্ধের মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বীপ কিন্তু লোক 
বসতি খুব কম। গভীর জঙ্গল ও পর্বতমালায় দ্বীপটি আচ্ছন্ন। 

মহাকাম ও কাপুয়াস এই ছুইটি নদীর তীরে হিন্দু উপনিবেশ- 
কারীদের বনু স্মৃতিচিহ্ন ছড়ানে! রহিয়াছে। প্রচীন কালের যেসব 
নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা হইতে এই অনুমান হয় যে এখানকার 
উপনিবেশ বছদিন হইতে ধীরে ধীরে গড়িয়া ওঠে এবং অনেকদিন 
স্থায়ীও হইয়াছিল। সমুদ্রের সাথে ঘে স্থানে নদী মিলিত হইয়াছে 
সেখানে বন্দর প্রতিষ্ঠার সুবিধা ও নদীপথে দেশের অভ্যন্তরে 
যাতায়াতের সুবিধাই পুরৌক্ত রী তুইটির তীরে বসতি গড়িয়া 
ওঠার প্রধান কারণ। 

এই অঞ্চলে হিন্দু সভ্যতা! বিস্তারের সর্বপ্রাচীন চিহ্ন মহাকাম 
নদীর ভীরবর্তাঁ মুয়রা-কামান (11007 18705) নামক স্থানে 
প্রাপ্ত সাতটি সংস্কৃত লেখ । এইগুলি যজ্ঞ উপলক্ষে স্থাপিত পাথরের 
যৃপকাষ্টের গাত্রে খোদিত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে 
' কুপুঙ্গের ( কৌধিম্য ) পৌত্র ও অস্ববর্জনের পুত্র রাজা মূলবর্মন 
*বভু-দ্রবর্ণকম? নামে এক যন্ক করেন এবং বপ্রকেশ্বরের পুণাক্ষেত্রে 
ব্রাহ্মণদের কুড়ি হাজার গাভী দান করেন। এই লেখগুলি আন্থমানিক 
৪০০ শ্রী রচিত; কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে চতুর্থ শী; এখানে 
হিন্দু রাজা প্রতিঠিত হইয়াছিল এবং ত্রান্ষণ্য, ধর্ম রাজ দরবারে 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; জন সাধারণের মধো ত্রান্মণদের 
সংখ্যাও বিশেষ কম ছিল না। 

হিন্দু ভাতার ভন্থান্য নিদর্শনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মুয়রা” 
কামানের উত্তরে কামবেঙ্গ গুহা। গুহাটি ছুই অংশে বিভক্ত। 
পিছনের অংশে কতগুলি হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবতাদের মুতি ও কয়েকটি 
কষয়গ্রাপ্ত কাঠের বরগা পাওয়া যায়। মুতিষুলির নীচে বেদীতে 
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বসাইবার জন্য লোহার কাঁটা আছে। লোহার কাঁটাগুলি থাকায় 
বোৰ! যায় যে এক সময়ে মৃতিগুলি কোন মন্দিরে স্থাপিত হইয়াছিল, 
কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় গুহার ভিতরে নিরাপদ স্থান হিসাবে রাখা 
হইয়াছে। হিন্দু মুতিগুলি শিব, গণেশ, নন্দী, অগস্ত্, নন্দীশ্বর 
ব্রহ্মা স্কন্দ ও মহাকাল প্রভৃতি দেবতার ।' | 

ইহা ছাড়! আরও যে সকল হিন্দু মন্দির প্রভৃতির ভগ্নাংশ বোরিওতে 
পাওয়া যায় তাহা হইতে বোঝা যায় যে শ্রীষ্টাব্দের প্রথম বা ছিতীয় 
শতকেই এখানে হিন্দু উপনিবেশকারীরা বসবাস আরম্ত করিরাছিল। 

অনেকে মনে করেন যে বোরিও ছ্বীপই বায়ু পুরাণে বণিত বহিণ ছীপ। 


৫1 বলিদ্বীপ 


বলিছ্বীপ জাভার পূর্বে অবস্থিত। উভয়ের মধ্যে বাবধান মাত্র দেড় 
মাইল আন্দাজ চওড়া একটি প্রণালী। বলিদ্বীপের পূর্ব হইতে পশ্চিমে 
একটি পর্বতমালা বিস্তৃত এবং ইহার দুই দিকে উর্ধ্বরা উপত্যকা ও 
সমতল ভূমি। এই দ্বীপে অনেক নদ নদী আছে কিন্তু এগুলি এত 
অপ্রশস্ত যে ছোট ছোট নৌকা ছাড়া অন্য কিছু নদী পথে যাইতে পারে না। 

মালয়দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে একমাত্র বলিছ্বীপেই ইস্লাম ধর্ম বিস্তার 
লাভ করিতে পারে নাই এবং প্রাচীন হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা এখনও 
এই দ্বীপে বিরাজ করিতেছে । এই দ্বীপগুলির আদিম অধিবাসীদের 
রীতিনীতির সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দু ধর্মের ও সমাজের কি পরিবর্তন 
হইয়াছিল তাহার উৎকুষ্ট নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। 

৫১৮ খ্রীঃ চীনের লিয়াং (1987 ) বংশের রাজত্বকালে বলির 


রাজ! চীন দেশে দূত প্রেরণ করেন। 
লিয়াং বংশের ইতিহাসে বলিছ্বীপের রাজা সম্বন্ধে বল! হইয়াছে-- 
“রাজবংশের নাম কৌণ্ডিন্য এবং এর আগে চীনের সহিত তাহার 
কোন সংযোগ ছিল না। তাহার বংশ পরিচয় হিসাবে রাজা কিছুই 
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বলিতে পারেন না, কিন্তু শুদ্ধোদনের পত্রী তাহাদের দেশের মেয়ে 
একথা উল্লেখ করেন। 

“রাজ! ফুল তোলা সিক্ষের কাপড় ব্যবহার করেন এবং মাথায় 
“মূল্যবান পাথর খচিত সোনার মুকুট পরেন। তাহার তরবারি 
সোনার কাজ করা। তাহার সিংহাসন সোনার তৈরী ও পা রাখিবার 
আসন রূপার। মেয়ে অনুচরেরা সোনার অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া 
তাহাকে সাদ! পালক অথবা ময়ূর পালকের পাখা দ্বারা ব্জন করে। 
_ব্লাজা বাহিরে যাইবার সময় সুগন্ধি কাঠের তৈরী গাড়ীতে যান। 
_স্এই গাড়ী টানার কাজে হাতী ব্যবহার হয়। গাড়ীর আগে ও পিছে 
অনুচরেরা শঙ্খ ও ঢাক বাজাইয়া যায়” 

এই বর্ণনা হইতে বোঝা যায় যে ষষ্ঠ শতকে হিন্ু উপনিবেশ- 
কারীর! এখানে রাজত্ব করিত এবং এখানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রাধান্য লাভ ৫ 
করিয়াছিল। রি 

ইৎ-সিং (0-05108) এর বর্ণনা হইতে জান! যায় যে দক্ষিণ সমূক্রে 
'দ্বীপগ্ুলির মধ্যে যে ছীপগুলি “মূল-সরবাস্তিবাদ-নিকায়”-র রীতিনীতি 
সর্বান্তুকরণে অনুসরণ করিত, বলি তাহাদের অন্তম। বলিঘীপে 
বৌদ্ধ ধর্মের আধিপত্যের আভাস ষষ্ঠ শতকে চৈনিক ইতিহাসেও 
পাওয়া যায়। কাজেই অনুমান করা যায় যে হিন্দু উপনিবেশের গোড়ার 
দিকেই বৌদ্ধ ধর্ম এখানে স্থান লাভ করিয়াছিল । 


৬। অগুম গ্রীষ্টাব্দে সুবর্ণ দ্বীপে হিন্দু সভ্যতা 


 প্রত্বতান্বিক অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে হিন্দুর। আসিবার ' 
'পুর্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নব প্রস্তর যুগের (9018010 4৪০ ) 
সভ্যতা বিগ্ভমান ছিল। ইতিহানে দেখা যায় যে যখনই কোন উন্নত 
মানের সভ্য জাতি আদিম সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছে তখনই 
ব্তাহারা নিজেদের ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বিস্তার করিয়াছে 
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এবং ক্রমশ আদিম অধিবাসীরা নিজেদের পৃথক সত্বা হারাইয়? 
ইহাদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে । ভারতবর্ষ হইতে যখন হিন্দুরা 
প্রথম সুবর্ণদীপে আসিল তখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাঁই। 

বোনিও, মালয়, জাভা প্রভৃতি জায়গায় নব প্রস্তর (901101010 ) 
যুগের সভ্যতার অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে । কিন্তু পরবর্তী 
কালে এই সকল জায়গায় যে সব সংস্কৃত লেখ পাওয়া গিয়াছে তাহা 
হইতে দেখা যায় যে ভারতীয় ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প, রাজনৈতিক ও 
সামাক্জিক নিয়ম সমস্তই এখানে প্রচলিত হইয়াছিল। :. 

বোর্নিওতে প্রাপ্ত মূলবর্মনের লেখ ও পশ্চিম জাভায় প্রাপ্ত আর. 
কয়েকটি লেখ হইতে সামাজিক আচার ব্যবহারে ভারতীয় প্রভাব কি 
রকম বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহা জানা যায়। হিন্দুদেব-দেবীর 
মুতি পরিচিত ছিল। বোণিওতে ত্রন্গা, বিষণ, শিব, গনেশ, নন্দী, 
স্কন্ব ও মহাকালের মুতি পাওয়া গিয়াছে । জাভার অন্তর্গত টুক-মাঁস 
(ছা 1198) নামে জায়গায় পাওয়া বিষ্ণুর শঙ্খ, চক্র, গদা, পন্ন 
ও শিবের ত্রিশুল হইতে বোবা যায় যে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের মতবাদই 
এখানে গ্রচলিত ছিল। ইহা ছাড়া লেখগুলিতে গঙ্গানদীর মাহাত্মোরও 
উল্লেখ আছে। | 

ভারতীয় পদ্ধতিতে মাস ও সেই মাসের নক্ষত্রপুর্জের গণনা সবই 
এখানে প্রচলিত হইয়াছিল। এক জায়গ! হইতে তন্ জায়গার দুরত্ব 
গণনার পদ্ধন্তিও ভারতীয় প্রথার অনুকরণে হইত। গোমতী, চন্দ্রভাগা 
গ্ভৃতি ভারতীয় নদীর নামও এখানে প্রচলিত ছিল। 

যে সব মুতি ও সংস্কৃত লেখ এখানে পাওয়া ধায় তাহা হইতে জানা 
যায় যে ত্রাহ্গণা ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মও এখানে বিস্তার লাভ 
করিয়াছিল। সংস্কৃত লেখগুলি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে সংস্কৃত 
ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা এখানে খুব ভালভাবেই হইয়াছিল। প্রায় 
সবগুলি লেখ সুন্দর ও নিভু সংস্কৃতে রচনা । ভারতীয় লিপি 
সর্বত্র গ্রচলিত হইয়াছিল, আর এখানকার মৃতিগুলি দেখিলে 


: সদর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ হু, 


বোঝা যায় যে ভারতীয় শিল্প পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। 

চেনিক পরিভ্রাজকদের বিবরণ হইতেও তখন এই সব জায়গার 
উপর হিন্দ সভ্যতার প্রভাব কতখানি ছিল তাহা জানা যায়। ফা-হিয়ান 
যবছীপে ত্রান্গণ্য ধর্মের প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত 
বলিয়াছেন যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলন বেশী চিল ন1। যে ছুই শত যাত্রীর 
লাখে তিনি সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়াছিলেন তাহারা ত্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী 
ছিল। তখনও বাণিজ্য ও ব্যবসার প্রতি ভারতীয়দের বেশী লক্ষ্য 
থাকায় এবং বণিক সম্প্রদায় ত্রা্গণ্য ধর্মের অনুগামী থাকায় সম্ভবতঃ 
্রাহ্মণ্য ধর্ম বেশী প্রভাবশালী ছিল। 





কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই জাভায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়।, 


৫১৯ শ্রী: বলচিত এক খানি চীনা বইতে বল! হইয়াছে যে কাশ্মীরের রি 
রাজবংশে গুণবর্মন নামে একজন ধাসিক যুবক ছিলেন। তীহার যখন. ' 
ত্রিশ বছর বয়স তখন কাশ্দীরের রাজা মারা যান এবং সকলে, 
গুণবর্মনকে রাজা হইতে অনুরোধ করে ; কারণ মৃত রাজার কোন ছেলে 
ছিল না। কিন্ত গুণবর্মন রাজ্য গ্রহণ করিলেন না এবং সিংহল ছ্বীপে 
চলিয়া গেলেন। সেখান থেকে তিনি জাভায় আসেন এবং সেই দেশের 
রাভম|'ভাকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন। ক্রমে জাভার রাজাও এই 
নতুন ধর্ম গ্রহণ করেন। এই সময়ে জীভা রাজা শত্রদারা আক্রান্ত 
হয়। তখন রাজ। শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৌদ্ধ ধর্মের মত-বিরুদ্ধ হইবে 
কিনা জিজ্ঞাসা করেন । উত্তরে গুণবর্মন বলেন যে শত্রদের শাসন করা! 
সকলেরই কর্তবা * তখন রাজা যুদ্ধ যাত্রা করেন ও বিজয়ী হন। 
গুণবর্মনের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। চীন। ভিক্ষুরাঁ- 
তাহাঁদের সম্াটকে গুণবর্ণনকে চীন দেশে আমন্ত্রণ করার জন্ত অনুরোধ, 
করেন; সেই অনুসারে সম্রাট জাভার রাজ দরবারে ও গুণবর্মনের কাছে, 
দূত পাঠান। ৪৩১ খ্রীঃ গুণবর্মন নন্দিন নামক এক ভারতীয় বণিকের 
তরীতে চীনদেশে যাঁন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাহার মৃত্যু হয়। 


জাভায় বৌদ্ধ ধর্ম কি ভাবে প্রচার হয় তাহা! এই গল্প হইতে বোঝা 
ষায়। খ্রীঃ পঞ্চম শতকে গুণবর্মন এই দেশে আসেন ও ধর্ম প্রচার 
করেনঃ কিন্তু ক্রমশ বৌদ্ধ ধর্ম অন্তান্ত দ্বীপগুলিতেও প্রচারিত হয়। 
হাঃ সপ্তম শতাব্দীতে ইৎ-সিং যখন ভারতে আদেন তখন তিনি সংস্কৃত 
ব্যাকরণ শিখিবার জঙ্ ছয় মাস শ্রীবিজয় রাজ্যে অবস্থান করিয়া ভারত 
অভিমুখে রওনা হন। ভারত হইতে ফিরিবার পথেও কিছুদিন তিনি 
এই রাজ্যে ছিলেন। চীন দেশে কিছুদিন থাকিয়া তিনি আবার 
__ স্তরীবিজয়ে ফিরিয়! আসেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে যে সব বৌদ্ধ পুঁথি 
আনিয়াছিলেন এইখানে সেইগুলি চীনা ভাষায় অনুবাদ করার সুবিধা 
হইবে মনে করিয়াই তিনি এখানে ফিরিয়া আসেন। জ্রীবিজয় সম্মন্ধে 
ইৎ-সিং বলিয়াছেন যে-_““দক্ষিণ সাগরের দ্বীপগুলির বহু রাজা বৌদ্ধ 
ধর্মের অনুরাগী এবং তাহারা ভালভাবে এই ধর্মের চি করিতে চাহেন। 
প্রীবিজয়ের সুরক্ষিত সহরে এক হাজারেরও বেশী বৌদ্ধ এই কাজে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে যে সব পুথি ভারতে 
প্রচলিত পে সমস্তই তাহার! অধ্যয়ন করেন এবং ধর্মের বিভিন্ন আচার 
অনুষ্ঠান ভারতে যেমন পালন কর! হয় এইখানেও ঠিক সেইভাবে পালন 
করা হয়। এই কারণে যদি কোন চীন বৌদ্ধ পর্ম শিক্ষার জন্য ভারতে 
যাইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি যদি ভারতে যাইবার আগে 
ছুই তিন বছর শ্রীবিজয়ে থাকিয়া যান তাহা হইলে তাহার পক্ষে 


ভারতবর্ষে গিয়৷ শিক্ষার খুব সুবিধা হইবে ” 
এই সমস্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ত্রী;ঃ সপ্তম 


শতান্দে স্বর্ণভূমিতে বৌদ্ধধর্মের বুল প্রচার হইয়াছিল। বিভিন্ন 


জায়গায় ধর্ম ও সাহিত্য শিক্ষার কেন্দ্র ছিল এবং এই সব কেন্দ্রে 
বিদেশীরা শিক্ষালাভের আশায় আমিত। প্রীবিজয় বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষার 
একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল; কিন্তু এখানকার প্রধান বিশেষত্ব এই যে 
শ্রীবিজয়েই প্রথম বৌদ্ধধর্মের 'মহাযান মতের প্রচার হয় এবং 
“কালক্রমে এই মহাযান ধর্মমত ন্ুবর্ণদবীপে বিশেষ প্রভাবশালী হইয়। 
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ওঠে। মহাযান ধর্ম মতাবলম্বী অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু ভারতবর্ষ হইতে 
জ্রীবিজয়ে আসেন ও এই মতবাদ প্রচারে সাহায্য করেন। সপ্তম 
তাবে কাঁঞ্ধীদেশের অধিবাসী নালন্দা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক 
ধর্মপাল শ্রীবিজয়ে আসেন । অষ্টম শতাবের প্রথম ভাগে বজবোধি' 
নামে একজন দক্ষিণ দেশীয় বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধু তাহার শিল্ত অমোধ- 
বন্কে লইয়া সিংহল হইতে চীনে যাওয়ার পথে পাচ মাস কাল 





প্রীবিজয়ে অবস্থান করেন তিনি চীনে তান্ত্রিক মতবাদ রগ লট. 


করেন। | 
চৈনিক বিবরণ এবং গুণবর্মন, বজ্বোধি, ধর্মপাল প্রভৃতির কথা 
হইতে বেশ বোবা যায় যে ভারত ও সুবর্ভূমির মধ্যে যোগাযোগ ছিল 
এবং এই ছুই দেশের মধ্য নিয়মিত যাতায়াত চলিত। পূর্বোক্ত লাং-. 
-গা-সু (14908-8-50, ) রাজোর গল্প হইতে বোঝা যাঁয় যে এই ছুই 
দেশের মধ্যে সামাজিক সন্বন্ধও ছিল। কারণ এ রাজ্যের রাজা ভাইকে 
নিজের রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলে এ ভাই ভারতবর্ষে গিয়া 
সেইখানকার রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। এই সমস্ত ঘটনাই ভারত ও 
তাহার উপনিবেশের মধ্যে যে নিকট সম্বন্ধ ছিল তাহার পরিচয় দেয়। 

ধর্মমত ছাড়া সামাভিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও হিন্দু সভাতার 
প্রভাব সুস্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায়। তান্‌্তান্‌ (1%0-180 ) রাজ্য 
সন্বন্ধে চীনা বিবরণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । তান্-তান্‌ রাজ্যের 
সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যায় না তবে এই রাজা হইতৈ ৫৩০১ ৫৩৫ 
ও ৬৬৬ শ্রীঃ চীন দেশে দূত প্রেরণ করা হয়। চৈনিক বিবরণে লেখা 
হইয়াছে__ 

“এই রাজ্যের রাজবংশের নাম ক্ষত্রিয় ও রজার নাম শিলিংকিয়, 
( শৃঙ্গ )। রাজা নিজে প্রত্যহ রাজকার্য পরিদর্শন করেন এবং তাহাকে 
আটজন মন্ত্রী এই কার্ধে সহায়তা করেন। মন্ত্রীরা সকলেই জাতিতে 
ব্রাহ্মণ । ' সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা রাজার গাত্র মার্জন। করা হয়। রাজার, 
মাথায় উচ্চ শিরন্ত্রাণ এবং গলায় বহু মূল্যবান রত্বের মাল! থাকে । 
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তিনি মসলিনের কাপড় ও চামড়ার জুতা ব্যবহার করেন। কাছাকাছি 
কোথাও যাইতে হইলে রাজা শকটে যান, রিস্ত দূরে কোথাও যাইতে 
হইলে হাতীতে যান। যুদ্ধের সময় এই দেশের লোকেরা! শঙ্খ ও ঢাক 
বাজায়।” 

কা-লা (79-19) রাজ্যের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে চীন! বিবরণ 
পাওয়া যায় তাহাতে বলা হইয়াছে যে “বিবাহের সময় যৌতুক 
হিসাবে সুপারি ভিন্ন অন্য কিছু দেওয়! হয় না। কখনও কখনও 
ছুই তিন শ' ঝুঁড়ি সুপারি দেয়। বিবাহের পর স্ত্রী স্বানীর পরিবারের 
অন্ততূক্ত হয়। বাচ্ঠযন্ত্রের মধ্যে তাহারা এক ধরণের বীণা, বাঁশী, 
তামার করতাল, ও লোহার ঢাক ব্যবহার করে। তাহাদের মৃতদেহ 
পোড়াইয়া ফেলা হয় এবং ভগ্মাবশেষ সোনার পাত্রে ভরিয়া! সমুত্রে 
বিসর্জন দেওয়া হয়।% 

ভারতীয় গপনিবেশকেরা তাহাদের নিজেদের আচার ব্যবহার 
রীতি-নীতি সমস্তই শুর প্রাচ্যেও প্রচলিত করিয়াছিল। এইজন্য 
 হ্রখনও এইসব জায়গায় ধর্ম, ভাস্কর, এবং শিল্প প্রভৃতিতে ভারতীয় 
প্রভাবের চিহ্ন বর্তমান। অথচ এখানে যে এক সময়ে ভারতীয় সাত্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা এখন কেবল ইতিহাসের পাতায় লেখা 
আছে। | 

সাধারণতঃ লোকের এই বিশ্বাস ঘে বৌদ্ধ ধর্ম যেমন ভারতের 
বাহিরে অনেক জায়গায় প্রচারিত হইয়াছিল, হিন্দু ধর্মের সে রকম 
প্রচার হয় নাই; ইহা কেবল ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু 
সুবর্ণভূমির ধর্ম আলোচনা করিলে এই তুল বিশ্বাস থাকিবে না। কারণ 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় সমস্ত হিন্দু উপনিবেশগুলিতে গোড়া 
_ ত্রান্ষণ্য ধর্ম প্রচলিত ছিল। 

ভারতে যখন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রচারিত হয় সেই সময় প্রাচীন 
বৈদিক ধর্ম হইতে উদ্ভুত এক নতুন হিন্দু ধর্মেরও প্রচার হইতেছিল। 
'খএইধর্মের বিশেষত্ব এই যে বৈদিক যুগে যেমন অনেক দেবতার পুজা হইত 
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এই নূতন ধর্মে তাহার পরিবর্তে প্রধানতঃ ব্রহ্মা বিষণ বা শিব এই 
দেবতাদের মধ্যে একজনের উপসনা হইত। এই তিন দেবতা হইতে 
তিন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি এবং এই নুতন ধর্ম হইতে নুতন সাহিত্য ও 
পুরাণের স্থষ্টি। পুরাণে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন পুঙ্জাপদ্ধতি ও ক্রিয়াকর্মের 
বর্ণনা করা হইয়াছে। 

কালক্রমে এই নতুন ত্রান্মণ্য ধর্ম বিশেষ প্রভাবশালী হইয়া ওঠে ও 
বৌদ্ধ ধমের প্রচলন ভারতবর্ষে আর বিশেষ দ্রেখা যায় না। ক্রমশ 
বৌদ্ধ ধর্ম এই নতুন হিন্দু মতবাদের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। ্বীন্তীয় 
অব্দের প্রথম হাজার বছরের ভারতবর্ষের ধর্ম বিবর্তনের ইতিহাস 
আলোচনা করিলে দেখা যায় কিরূপে নতুন প্রচলিত পৌরাণিক ধর্মমত 
খীরে নীরে প্রতিঠা লাভ করে এবং যে বৌদ্ধ ধর্ম একসময়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম 
সম্প্রদায় ছিল তাহ প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়! যায়। | 

সুবর্ণভূমির হিন্দু পনিবেশকদের ধর্মও যে এইরূপ একটি ক্রম- 
বিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল এই স্থানে প্রাপ্ত লেখগুলি, ধর্ম- 
সাহিত্য ও নানারপ দেবদেবীর মুতি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয় যায়। 

সুবর্ণভূমিতে যে ত্রা্মণ্য ধর্ম প্রচলিত ছিল তাহা পৌরাণিক হিন্দু 
ধর্ম। এখানে যে সমস্ত লেখ ও ধর্মপুস্তক পাওয়া যায় তাহ! হইতে 
দেখা যায় যে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রতিটি ছোটখাট বিষয় পর্যস্ত 
ভারতে যেমন এখানেও সেইভাবে পালন ধরা হইত। বৈষ্ব ও শৈব 
এই ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শৈব সম্প্রদায় সুবর্ণভূমিতে বিশেষ প্রাধান্ত 
লাভ করে। বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় তেমন বিশেষ স্থান অধিকার 
করে নাই। কিন্ত বিভিন্ন সন্প্রদায়ের মধ্যে কোন রেষারেষি ছিল নাঃ 
বরং পরম্পরের প্রতি শ্রীতি ও সৌহার্দ্ের ভাব পোষণ করিত বলিয়! 
প্রমাণ পাওয়া যায়। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
শৈলেন্দ্র সাআজাজ্য 


তরী: অষ্টম শতাব্দে ন্ুবর্ণদ্বীপের অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য 
লইয়৷ একটি বড় সাঘ্রাজ্য গড়িয়া ওঠে। এই সাআ্রাজোর প্রতিষ্ঠার: 
পর অন্তত পক্ষে প্রথম চারিশত বছর শৈলেন্দ্র বংশের রাজারা এই 
সাম্রাজ্য শাসন করিতেন। এই জন্ত এই সাত্রাজা শৈলেন্্র সাআজ্য . 
নামে পরিচিত। জাভা ও মালয় উপদ্ধীপে যে সমস্ত লেখগুলি পাঞ্জা? 
যায় তাহা হইতে জানা যায় যে শৈলল্দ্ররা অষ্টম শতাব্দে মালয়ে রাজ্য 
বিস্তার করেন এবং ৭৭৫ খ্রীঃ বা কিছু পরে লিগোর রাজা অধিকার; 
করেন। এর আগে লিগোর শ্রীবিজয় রাজের অধীনে ছিল। ৭৮২ 
শীঃ পূর্বেই জাভা শৈলেন্দ্র রাজ্যের অধীনে আসে। 

অষ্টম হী; শতাবের শেষ ভাগে সুমাত্রা, জাভা ও মালয় উপদ্বীপের 
প্রায় সমস্ত হিন্দু রাজাগুলি এই নতুন সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয়। যে 
কয়টি রাজ্য তখন পর্যস্ত নতুন সাআজাজ্যের অন্তর্গত হয় নাই পেইগুলি 
ইহার প্রভাব অনুভব করিতেছিল। শৈলেন্দ্র সামাজ্য নানাদিক দিয়া 
এক নতুন অধ্যায়ের স্ুচন। করিয়াছিল। সমস্ত স্বর্ণদ্বীপ না হইলেও, 
ইহার একটি বৃহৎ অংশ লইয়া এক রাজার অধীনে একটি অথ. 
রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত । এই রাজ্যের ইতিহাস আলোচন? 
করিলে দেখা যাইবে যে ক্রমশঃ এই রাঁজ্য ক্ষমতা ও গৌরবের সব্রোচ্চ, 
“শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। রাজ্য বিস্তার কর! ছাড়া অন্যান্য 
ক্ষেত্রেও শৈলেন্দ্রদের অবদান কম নয়। তাহাদের সময় এক নূতন, 
সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে। এই সময়ে মহাযান ধর্মমতের বিশেষ প্রচার, 
হয় এবং শৈলেন্দ্রদের পৃষ্ঠপোষকতায় জাভায় “চণ্ডী কলসন”, বরবুছুর, 
প্রভৃতি মন্ৰির ও সপ নিমিত হয়। এই সময়ে প্রাক-নাগরী নামে 
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পরিচিত এক নতুন লিপির প্রচলন হয়। খুব সম্ভবত এই সময় হইতে 
বিদেশীদের কাছে মালয়াশিয়া কলিঙ্গ নামে পরিচিত হয়। 

শৈলেন্দ্রদের রাজা প্রথমে কোথায় ছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 
এক সময়ে এই বিশ্বাস ছিল যে শৈলেন্দ্ররা শ্লীবিজয়ের রাজা ছিলেন 
এবং ক্রমশঃ জাভা ও মালয়ে রাজ্য বিস্তার করেন। কিন্তু এমন অনেক 
প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহা হইতে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে শৈলেন্দ্ররা 
জাভ! অথবা মালয় উপদ্ধীপে কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন এবং সেখান 
হইতে অন্যান্য রাজা অধিকার করিয়া সাপ্রাজ প্রতিষ্ঠা করেন! তবে 
কোন সঠিক প্রমাণ না পাওয়া পধাস্ত এই সমস্তার সমাধান হইবে না। 
_.. শৈলেন্দ্র বংশের আদি রাজ্য যেখানেই থাকুক না কেন তাহারা যে 
অষ্টম শতান্দে একটি ক্ষমতাশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সে 
বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। বিভিন্ন আরব লেখকর৷ 
টৈলেন্দ্ সাস্রাজোর ধন সম্পদের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। আরবদের 
কাছে শৈলেন্দ্র সাপ্রাজা জাবাজ বা জাবাগ নামে পরিচিত ছিল। কোন 
কোন লেখক ইহাকে “মহারাজের সাত্ত্রাজা” এই নামেও উল্লেখ 
করিয়াছেন। এই সব বিবরণ 'হইতে জান! যায় যে সমগ্র সুবর্ণছীপ 
এই রাঙ্তোর অন্তভূক্তি ছিল এবং কিছুকালের জন্য চম্পা ও কম্বোজ-_ 
স্বর্ণভূমির এই দুইটি ক্ষমতাশালী রাজাও এই সাআজ্যের অধীনত 
স্বীকার করিয়াছিল । . 

অষ্টম শতান্দের শেষ ভাগে জাভার নৌবহর একাধিকবার সুদুর 
চম্পারাজা আক্রমণ করে। সঠিক কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও 
কতগুলি কারণে একথা নিঃসন্দেহে বল। যায় যে বারবার জাভার 
নৌবহরের আক্রমণের ফলে চম্পারাজ্ায পরাজিত হয়। কিন্তু এই 
বিজয় বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই, কারণ অল্প দিনের মধ্যেই চম্পায় আর 
একটি নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। চম্পায় জাভার অধিকার বেশী 
দিন স্থায়ী না হইলেও এই ঘটনা হইতে জাভার ক্ষমতার আভাস 
পাওয়া যায়। এই নৌবহর শৈলেন্দ্রদের জার! প্রেরিত হইয়াছিল 


৩. 


৩৪ শৈলেন্ত্র সাম্রাজ্য 


বলিয়া মনে করা হয়, কারণ এই সময়ে জাভ৷ শৈলেন্দ্র সাআাজ্যের 
অন্তভূক্তি ছিল কিম্বা একজন শৈলেন্দ্রবংশের রাজা ইহার শাসক ছিলেন। 

প্রবল নৌশক্তির অধিকারী শৈলেন্দ্ররা এই সময়ে ইন্দোনেশিয়ায় 
একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিরাছিলেন। আরব বণিক সুলেমান 
শৈলেন্দ্রদের কান্বোজ বিজয় সম্বন্ধে উপন্যাসের মত একটি কাহিনী 
বর্ণনা করিরা অবশেষে বলিয়াছেন যে, “এই ঘটনায় শৈলেন্দ্রর! 
ভারতবর্ষ ও চীনের রাজাদের কাছে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ।৮ 
অষ্টম শতাবীতে শৈলেন্দ্র সাআ্রাজয খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে 
আরোহণ করে কিন্তু পরবর্তাঁ শতাব্দীতে তাহাদের পতনের সুচনা 
দেখা দেয়। নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কান্বোজের রাজা দ্বিতীয় 
জয়বর্মন (৮০২-৮৫০ শ্রীঃ) শৈলেন্দ্রদের অধীনতা অস্বীকার করেন, 
এবং ইহার পরে আর কখনও শৈলেন্দররা কান্বোজ রাজ্যে প্রভু 
বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়! জানা যায় না! প্রায় এই একই সময়ে 
শৈলেন্দ্রণ্রে জাভা রাজোর উপর আধিপত্যেরও সমাপ্তি হয়। 
৮৭৯ শীঃ-র কিছু আগে কি কারণে যে জাভা রাজা শৈলেন্দ্রদের হস্তচাত 
হয় সেই সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। 

শৈলেন্দ্র সম্রাটদের সহিত বাংলা দেশের পাল সম্রাটদের যোগাযোগ 
ছিল। শৈলেন্্র সম্রাটরা বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান মতের অনুগামী 
ছিলেন! ৭৮২ খী; কুমারঘোষ নামে বাংলাদেশের এক অধিবাসী 
এই সআরাটদের গুরু ছিলেন। “বিহারের নালন্দায় প্রাপ্ত নবম শতাব্দীর 
মাঝামাঝি সময়ে রচিত একটি তাঅলেখতে বলা হইয়াছে যে 
সমরা গ্রবীরের পুত্র” স্বর্দ্বীপের রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি 
বিহার নিম্ন করেন এব তাহার অনুরোধে পালদআ্রাট দেবপাল এই 
বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্তা পাঁচটি গ্রাম দান করেন। 

জাভা ও কাম্বোজ রাজ্য হারাইলেও শৈলেন্্র সাস্্রাজয 
ইন্দোনেশিয়ার সর্ববাপেক্ষা ক্ষমতাশালী সাস্রাজ্য বলিয়াই বহির্জগতে 
পরিচিত ছিল। | | 
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নালন্দা তাত্রশাসনে শৈলেন্দ্রদের সুবর্ণছ্বীপের রাজা বলিয়! উল্লেখ 
করা হইয়াছে । ইহা ছাড়া আরব বণিকরাও শৈলেন্দ্রদের কথা উল্লেখ 
করিয়াছে। আগেই বলা হইয়াছে যে আরবদের কাছে তাহাদের 
রাজ্য জাবাগ বা! জাবাজ নামে পরিচিত ছিল। ইবন খছুর্থবে ( [07 
[770:099511১, ৮৪৪-৮৪৮) লিখিয়াছেন যে জাবাগের রাজার 
নাম মহারাজা । রাজ্যের শুক্ক হিসাবে তিনি দৈনিক প্রায় ছুই শত 
মন সোনা পান। এই সোনা দিয়া একটি ইট তৈরী করিয়। তিনি 
জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া বলেন যে এই আমার সঞ্চিত সম্পদ | এই 
শুক্ধের এক অংশ, আন্মমানিক পঞ্চাশ মন সোনা, দৈনিক মোরগের 
লড়াই হইতে আয় হয়। আইন অনুযায়ী বিজয়ী মোরগের একটি পা 
রাজার প্রাপ্য, এইজন্য মোরগের অধিকারী পায়ের মূল্য রাজাকে 
সোনায় দিয়া যায়। 

জাবাগ সন্বন্ধে আবু জায়েদ হোসেন একটি বিস্তারিত বিবরণ 
লিখিয়া গিয়াছেন। ৯১৬ শ্রী; এই বিবরণ লিখিত হয়। আসলে 
এটি ৮৫১ শ্রীঃ স্থলেমান বচিত জাবাঞ্জের বিবরণ__ ইহার সহিত আবু 
জায়েদ হোসেন নিজন্ব মন্তব্য যোগ করিয়াছেন মাত্র । তিনি সাম্রাজ্য 
ও রাজধানী উভয়ের নামই জাবাগ বলিয়৷ উল্লেখ করিরাছেন। তাহার 
বক্তব্যর সারাংশ £ 

“সমুদ্রপথে জাবাগ হইতে চীনে শ্াইতে এক মাস সময় লাগে, 
তবে অন্নকুল হাওয়া থাকিলে ইহার চেয়ে কম সময়েও যাওয়া যায়। 

“এই রাজ্যের রাজার উপাধি মহারাজা । রাজ্যের সীমানা ৯০০ 
( বর্গক্ষেত্র ) পস্৫ি। এই রাজ্যের হাজার পর্সং এর মধ্যে যে দ্বীপগুলি, 
অবস্থিত সেগুলি সকলই এই রাজ্যের অধীন। প্রা ৪৯০০ 
( বর্গক্ষেত্র ) পর্সং লইয়া গঠিত শ্রীবুজ (শ্রীবিজয় ) ও ৮০০ (বর্গক্ষেত্র ) 
পর্সং লইয়া! গঠিত রামি রাজ্য দুইটি জাবাগ্র অধীনস্থ । আরৰ 
হইতে চীনে যাইবার মধ্যপথে অবস্থিত কল শহরটি মহারাজার 
রাজের সীমানার মধ্যে অবস্থিত। কলর সীমানা প্রায় ৮* 


৩৬ শৈলেন্দ্র লাআাজ্য 


( বর্ক্ষেত্র ) পর্সং। কল সহরটি একটি প্রধান বাণিজাকেন্দ্র। 
এখানে নানারূপ জিনিষের বাবসা! আছে; ইহাদের মধ্যে কপু'র, চন্দন- 
কাঠ, .মেহগিনি কাঠ, হাতির দাত, টিন, নানারকম মশলা ইত্যাদি 
প্রধান। এই বন্দর হইতে ওমানে ( নি নিয়মিত সমূত্র পথে 
বাণিজা চলাচল হয়। | ৫ ঃ 

_ প্মহারাজা এই সমস্ত পুলি শাসন করেন। যে দ্বীপে 
মহারাজ! নিজে বাস করেন সে দ্বীপে খুব ঘন লোক বসতি। 

“জাবাগে একটি বিচিত্র নিয়ম আছে। মহারাজের প্রাসাদ একটি 
অগভীর বিল দ্বারা সমুদ্রের সহিত যুক্তি। প্রতিদিন সকালে রাজা 
সোনার তৈরী একটি ইট ঝিলে নিক্ষেপ করেন। জোয়ারের সময় ইট- 
গুলি জলে ঢাকা থাকে কিন্তু ভাটার সময় দেখা যায়! রাজার মৃত্যুর 
পর এই ইটগুলি উঠাইয়া গণিয়া ওজন করা হয় ও তাহার হিসাব 
লিখিয়। রাখ! হয়। পরে এই সোনা রাজার পরিবারবর্গ, সেনাপতি 
ও দাসদাসীদের মধো মধাদানুসারে বিতরণ কর! হয় ও যাহা অবশিষ্ট 
থাকে তাহা রাজোর গরীব লোকদের দেওয়া হয়।” 

মাসুদি ( 1184007, ৯৩৩ শা; ) লিখিয়াছেন-- 

“চম্পা উপদাগরে মহারাজের সাত্রাজ্য অবস্থিত। সাআাজাটি এত 
বড় যে তাহার সীমানা নির্ণয় করা ছুঃসাধা এবং তাহার সৈম্তবাহিনীও 

বিশাল। যতগুলি দ্বীপ তাহার রাজোর অধীন তাহার সব গুলি 
ঘুরিতে গেলে অতি দ্রুতগামী জাহাজের ছুহ বৎসর সময় লাগিবে। 
বহু রকমের মশলা ও গ্ধত্রবা এই রাজো উৎপন্ন হয় এবং পৃথিবীতে 
আর কোন রাজার কৃষিজাত এত ধনসম্পদ নাই ।” 

আলবেরুণা ( ১০৩০ খ্রীঃ) বলিয়াছেন--“এই সমুদ্রের পুববাংশে 
অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জের দূরত্ব ভারত হইতে ষতখানি চীন হইতে তাহার 
চেয়ে কম এই দ্বীপপুঞ্জের নাম জাবাজ, তবে হিন্দু নাম সুবর্ণদীপ 
অর্থাং সোনার ভূমি। জাবাজের নাম সোনার ভূমি হইবার কারণ 
এখানে প্রচুর পরিমানে লোনা পাওয়া যায়। হাতে করিয়া 


সদর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ৩৭ 


সামাগ্ত একটু মাটি নিয়া ধুইলেই কিছুটা পরিমানে সোনা 
পাওয়। ঘাইবে।” 

উল্লিখিত আরব লেখকদের বিবরণ হইতে বোঝা যায় যে মালয় 
দ্বীপপুঞ্জ ও মালয় উপদ্বীপেৰ কিছু অংশ লইয়া একটা ক্ষমতাশালী 
সাআজ্য নবম শ্রীঃ-র শেষ ভাগ পর্যস্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাজেই একথ৷ 
অনুমান করিয়া লওয়া স্বাভাবিক যে জাভা ও কান্বোজ রাজ্য 


হারাইয়াও শৈলেন্দ্ররা যথেষ্ট প্রতিপত্তির সহিত আরও এক শতাকী ৃ 


রাজত্ব করিয়াছিল এবং বিষয় তাহাদের রাজ্যের একটি অংশ ৬ 
বলিয়া পরিগণিত হইত । টি এরি 

চীনা ইতিহাসে উল্লিখিত সান-ফোৎ্-সি ( উর) রাজ্য 
যে শৈলেন্দ্র সামাজ্য সে বিষয়ে সন্দেহে করিবার কোন কারণ 
নাই। এই ইতিহাস হইতে জ্ঞান যায় যে দশম খ্রীষ্টাব্দে অনেকবার 
শৈলেন্দ্র সামাজ্য হইতে চীনের দরবারে দূত প্রেরণ করা হয়। 

চীনাদের বিস্তৃত বিবরণ হইতে জান! যায় যে দশম খ্রীঃ রাজনীতি 
ও বাণিজ্য এই উভয় “ক্ষত্রেই শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিল। | 


১। শৈলেক্দের সহিত দক্ষিণ ভারতের চোল রাজ্যের সংগ্রাম 


শৈলেন্দ্রদের সহিত দক্ষিণ ভারতের চোল সম্রাটদের যুদ্ধ একাদশ 
স্রী;-র একটি উল্লেখযোগা ঘটনা । 

অতি পুরাতন কাল হইতে যে তিনটি রাজা . দক্ষিণ ভারতে 
স্থাপিত হইয়াছিল চোঁল রাজা তাহাদের অন্যতম । করোমগুল 
উপকূলে অবস্থিত এই রাজোর উত্তরে পেনার নদী, দক্ষিণে 
ভেলারু নদী ও পশ্চিমে কুর্গ রাজ্য অবস্থিত ছিল। দক্ষিণ ভারতে পল্লব 
রাজাদের সময় চোল রাজ্য বিশেষ প্রভাবশালী ছিল ন1 কিন্তু নবম 
খ্রীষ্টাব্দে চোল রাজা প্রথম পরাস্তক যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন 


৩৮ _ সৈলেন্্র সাআাজ্য 


সেই সময় হইতে চোল রাজার! রাজ্য বিস্তার আরন্ত করেন। বিখ্যাত 
চোল সম্রাট রাজরাজ ( ৯৮৫-১০১৪ শ্রীঃ) বহু যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া 
দক্ষিণ ভারতের একচ্ছত্র সম্রাটের আসন অধিকার করেন। তাহার 
পুত্র রাজেন্দ্র চোল ( ১০১৪-১০৪৪ শ্রী) উত্তরে বাংলাদেশ পর্যন্ত 
অভিযান করেন এবং এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া চোল রাজোর ক্ষমতা 
ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি করেন। | | 
... চোল রাজোর নৌশক্তিও প্রবল ছিল এবং এই কারণে তাহাদের 

সহিত ইন্দোনেশিয়ার সংযোগ স্থাপিত হয়। প্রথম দিকে এই দুই 
রাজ্যের মধ্যে মিত্রতার সম্পর্ক ছিল বলিয়া মনে হয়, কারণ একটি চোল 
লেখ হইতে জানা যায় যে সম্রাট রাজরাজের রাজত্ব কাল একুশ 
বছর পুর্ণ হইবার কিছু আগে শৈলেন্র রাজা চুড়ামণিবর্মন 
নাগপট্রনে (আধুনিক নাগপট্রম ) একটি বৌদ্ধ বিহার নির্গাণ 
করিতে আরম্ভ করেন এবং এই বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য 
চোল রাজা একটি গ্রাম দান করেন। বিহারটি নির্মাণ শেষ হইবার 
আগেই চূড়ামণিবর্মন মারা যান ও তাহার পুত্র ও উত্তর।পিকারী 
শ্রীনারবিজয়ো ঞুজবর্মন এই বিহারের নির্মাণ কাধ শেষ করেন। 

এই লেখটি পূর্বোক্ত নালন্দায় প্রাপ্ত দেবপালের সময়কার 

তামলেখটির ণ৭। স্মুরণ করাইয়! দেয়। দুইটিতেই দেখা যায় যে শৈলেন্দ্ 
রাজারা ভারতে বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করিয়াছেন এবং ভারতীর রাজা 
বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য গ্রাম দান করিয়াছেন । কিন্তু এই ছুইটি 
লেখতে যে সকল শৈলেন্দ্র রাজার নাম আছে স্ুবর্ণদ্ীপে প্রাপ্ত কোন 
লেখতে তাহাদের কোন উল্লেখ নাই। 

| চোঁল লেখর তারিখ হইতে জান! যায় যে ১০০৫ খ্রীঃ চুড়াম ণিবর্মন 
শৈলেন্ছ সাঘ্রাজোর রাজা ছিলেন, কারণ চোল রাজা রাজরাজের একুশ 
বছর রাজহ্কাল ১০০৫ খ্রীঃ পূর্ণ হয, এবং এই সময়ের কিছু পরেই 
শ্রীমারপিজয়োন্তুবর্ন সিংহাসন আরোহন করেন। একথা ধরিয়া 
লওয়া যায় যে একাদশ শরীর প্রথম দিকে ছুই রাজোর মধ্য বেশ 


সবদূর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ৩৯ 


সন্ভতাব ছিল এবং ব্যবসা বানিজ্য চলিত। 

কিন্ত চোল রাজ! ও শৈলেন্দ্রদের মধ্যে সন্ভাব বেশীদিন স্থায়ী 
হয় নাই। অল্পদিনের মধ্যেই ছুই রাজ্যের মধ্যে. শত্রুতা আরন্ত 
হয়। | 

একখানি চোল লেখ হইতে জানা যায় যে, কথুজের রাজা নিজের 
রাজ্য রক্ষার্থ চোল রাজার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য তাহাকে নিজের 
রথ উপহার দেন। হয়ত কথুজের (কাম্বোডিয়া) রাজা শৈলেন্দ্রদের 
ভয়ে রাজেন্দ্র চোলের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন এবং এই 


কারণেই চোলরাজ শৈলেন্দ্র রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তবে 


ইহাও অসম্ভব নহে যে শৈলেন্দ্র রাজ্য জয় করিয়া চোলরাজ কম্ুজ 
রাজ্য জয় করার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন আত্মরক্ষার্ণে কমুজরাজ 
'চোলরাজকে খুসী করিবার জন্য উপটৌকন পাঠাইরাছিলেন। কারণ 
যাহাই হউক এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, শৈলেন্দ্র ও চোল- 
রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং রাজেন্দ্র চোল শৈলেন্দ্রদের বিরুদ্ধে 
একটি নৌবাহিনী প্রেরণ করেন। সেই সময়কার চোলরাজগণের 
অনেক খোদিত লিপি হইতে জানা যায় ষে যুদ্ধে এই নৌবাহিনী 
বিশেষ সাফল্য লাভ করে এবং শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অনেক অংশ 
চোল রাজা অধিকার করেন। 

এই সমস্ত লিপি হইতে বোঝা যায় যে, এই সময়ে শৈলেন্দ্র 
সাআজোর প্রধান কেন্দ্র ছিল কটাহ বা কডাট রাজ্য (মালয় উপদ্বীপের 
কেড্ড| ) এবং প্রীবিজয়, স্ুমাত্রা, এবং মালয় উপদ্বীপের আশেপাশের 
ছীপগুলির অনেক ছোট ছোট রাজ্য তাহাদের সাআাজ্যের অন্তর্গত 
ছিল। রাজেন্দ্র চোল শৈলেন্দ্র রাজাকে পরাজিত করিয়া ছোট ছোট 
দশ এগারটি রাজ্য অধিকার করেন এবং পর্বশেষে কডাঢ জয় কারয়া 
তাহার অভিযান সমাপ্ত করেন। 

রাজেন্দ্র চোল নুমাত্রার পূর্ব উপকৃলভাগ এবং মালয়ু..উপদ্বীপের 
মধ্য ও দক্ষিণভাগ জয় করেন। এই পরাজিত অংবেউটৈলেপ্রদের রর 


৪০ শৈলেন্ত্র সাম্রাজ্য 


সময়ের ছুইটি প্রধান শহর কটাহ ও শ্রীবিজয় অবস্থিত ছিল । রাজেন্দ্র 
চোলের এই বিজয় কাহিনী যে কেবলমাত্র সভাকবিদের কল্পনাবিলাস 
নয় একথ! নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায়। চোল রাজ্যের লিপি 
হইতে সমস্ত পরাজিত রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। আবার পরবর্তী 
কালের চীন] এতিহাসিকরা এই সকল রাজ্যের অনেকগুলিকেই 
শৈলেন্দ্র রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 

আম্মানিক ১০২৫ ্রীঃ চোলদের হাতে শৈলেন্্রদের এই গুরুতর 
_ পরাজয় ঘটে । কিন্তু এই সময়ের বেশ কিছুদিন আগে হইতেই এই 
_ ছুই সাআজ্যের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, কারণ ১০১৭-১৮ শ্্ীঃ 
বা ইহার কিছু আগে চোল নৌবাহিনী কটাহর বিরদ্ধে অভিযান 
করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। | 

যদিও শৈলেন্্র ও চোল সাম্রাজে/র মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া ওঠার ব 
শৈলেন্দ্রদের শোচনীয় পরাজয়ের কোন সঠিক কারণ নির্ণয় করা সম্ভব 
নহে, তথাপি সেই সময়কার কতকগুলি ঘটনা যে ইহার জন্য দায়ী 
তাহা অনুমান কর! যায়। চোলদের লিপি হইতে জানা যায় যে শুদূর 
প্রাচ্য অভিযান করিবার আগেই চোল সম্রাট কলিঙ্গদেশ হইতে আরম্ত 
করিয়া গঙ্গানদী পর্যন্ত সমস্ত পূর্ব উপকূল ভাগ জয় করিয়াছিলেন । 
কলিঙ্গ ও বঙ্গদেশের নাবিকদের কাছে প্রাচ্যের দ্বীপগ্লি ও সযুদ্রপথ 
সুপরিচিত ছিল এবং এই ছুই দেশ জয় করাতে তাহাদের নৌবাহিনীও 
চোল সম্রাটদের অধীনে আসিল। পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ার 
বাণিজ্য পথের মধ্যস্থলে ঠশলেন্দ্র সাআজ্য অবস্থিত ছিল। 
ভৌগোলিক অবস্থানের সহায়তায় তাহারা পুর্ব ও পশ্চিম এশিয়ার 
বানিজ্য সম্পূর্ণরূপে পরিচালনা করিত। এই সাম্রাজ্য জয় করিতে 
পারিলে বাণিজ্যক্ষেত্রেও প্রাধান্য লাভ কর সম্ভব একথা রাজেন্দ্র 
চোল জানিতেন। কাজেই যখন সেই সময়কার ছুইটি শ্রেষ্ঠ 
নৌবাহিনী তাহার অধীনে আদিল তখন তিনি প্রাচ্যের হিন্দু সাম্রাজ্য 
জয় করিতে অভিলাষী হইলেন। এই দুই নৌবাহিনীর সাহায্য 


সুদুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ৪১ 


ন্ন| পাইলে এই বিজয় অভিযান তাহার পক্ষে সম্ভব হইত কিন! 
বন্দেহ। 

রাজেন্দ্র চোলের মৃত্যুর পর শৈলেন্দ্ররা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন; 
স্তবে চোলরাজ। বীররাজেন্দ্র ( ১০৬৩-৭০ শ্রীঃ) দাবী করেন যে তিনি 
কডাঢ় রাজ্য জয় করেন এবং এই দেশের রাজা তাহাকে কর দিতে 
স্বীকার করায় তিনি তাহাকে রাজ্য ফিরাইয়া দেন। চোল রাজারা 
প্রায় অদ্ধশতাব্দীকাল পর্যন্ত শৈলেন্্র রাজ্যের উপর প্রতুত্ব 
_ করিয়াছিলেন, অবশেষে ১০৯০ হীঃ-র কিছু পূর্বে ছুইদেশের মধ্যে সন্ধি 


হয়। কারণ ১০৯০ প্বীঃর চোল লিপি হইতে জান! যায় যে, সেই 


সময়. কডাঢ় দেশের রাজার নিকট হইতে রাজবিদ্ভাধর সামন্ত ও 
অভিমানোত্ সামস্ত নামে দুইজন দূত চোল রাজা কুলোতুজগদেবের 
সভায় আসেন এবং তাহাদের অনুরোধে চোল রাজা শৈলেন্দ্র- 
সুড়ামণিবর্মবিহার নামে বৌদ বিহারটির ব্যয় নির্বাহের জন্য যে গ্রামটি 
দান করা হইয়াছিল তাহার খাজনা মাপ করেন ( চূড়ামণিবর্মন কর্তৃক 
স্থাপিত এই বিহবারটির কথা পুর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে )।. 


৩। শৈলেন্দ্র সাআ্াজ্যের পতন 


প্রায় একশত বৎসর যুদ্ধ চলিবার পর শৈলেন্দ্র ও চোলদের মধ্যে 
বিবাদের মীমাংসা হইল। 

মালয় ও স্বমাত্রায় রাজ্য বিস্তার করিবার জন্য এক শতাব্দীকাল 
চেষ্টা করিবার পর চোলেরা এই পরিকল্পন৷ ত্যাগ করিতে বাধ্য 
'হুইলেন। এই ব্যাপারে শৈলেন্দ্ররা যদিও যথেষ্ট পরিমাণে অপদস্থ 
হুইয়াছিলেন তবুও ধীরে ধীরে আবার পূর্বের ক্ষমতা ফিরিয়া 
পাইলেন। | 

কিন্তু দ্বাদশ খীঃ মাঝানাঝি হইতে শৈলেন্দ্র সাত্রাজ্য সম্বন্ধে আর 
"বিশেষ কোন খবর পাওয়া যায় না । এবথা মনে করা ভুল হইবে যে. 
এই সময়েই শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। যদিও তাহাদের 


৪২ শৈলেন্রসাত্রাজয 
_ সাআ্াজ্যের কোন প্রামাণিক খবর পাওয়া ধায় না তবু তাহারা ফে” 
_ আরও ছু' তিনশ বছর রাজত্ব বারি তাহার কফি ক্ছ নির্দেশ 


৫ পাওয়া যায়। 


ৃ 7 : জীঙা ও. আরব বিবরণী হইতে সান-ফো সি (94480 ও, 
_ জাবাগের (শৈলেপ্জ্র সাআাজ্যের চীনা ও আরব নাম) কিছু কি 
 ন্ধান পাওয়া যায়। 

দ্বাদশ ঘ্ী:-র একটি চীন! বিবরণী তে জানা য়ায় যে মলাকা- 
প্রণালী সান-ফোৎ-সি রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং এইজন্য এই দেশেয় 
রাজা চীন ও পশ্চিম দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য পরিচালনা করিতে 
সক্ষম ছিলেন। সান-ফোৎ-সি রাঁজ)টি একটি প্রধানি বানিজ্য কেন্দ্র 
ছিল এবং সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপের চৌদ্দটি রাজ্য ইহার অধীন 
ছিল । ১২৩ শ্রীঃ চন্দ্রভান্নু এই দেশের রাজা ছিলেন। সিংহলের, 
পুয়াবৃত্ত “চুল্পনবংশ" হইতে চন্দ্রভান্র যে ইতিহাস জানা যায় তাহাও, 
এই রাজ্যকে ক্ষমতাশালী বলিয়াই প্রমাণ করে। চুল্লবংশে চন্দ্রভানুর 
কথা যাহা লেখা আছে তাহার সারাংশ নিম্নরূপ । 

“সি-হলেন রাজা দ্বিতীয় পরাক্রমবাহুর একাদশ বৎসর 
রাজাকালে জাবক দেশের রাজা চন্দ্রভানু একদল মৈন্যসহ কক্ষলা 
বন্দরে অবতরণ করেন। অবতরণ কালে তাহারা বৌদ্বধর্মাবলম্বী ও. 
শাস্তির উদ্দেশে আসিয়াছে এই পরিচয় দিয়াছিল ; জাবকের সৈন্রা 
একপ্রকার বিষাক্ত তীর ব্যবহার করিত। তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা 
করিয়া নদীপথ অধিকার করে এবং সমস্ত পসিংহল দেশ আক্রমণ 
করিয়া বিপধ্যস্ত করিয়া তোলে । কিন্তু রাজ-প্রতিনিধি বীরবাহু 
তাহাদের কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সিংহল ছাড়িয়া 
যাইতে বাধ্য করেন। কয়েক বছর পরে চন্দ্রভান্নু সিংহলে মহাতীর্ঘ 
নামক স্থানে অবতরণ করেন। এবার তাহার সৈম্দলের মধ্যে পাণ্য, 
চোল ও অন্যান্য তামিল দেশীয় সৈন্য ছিল। প্রথম দিকে কিছুটা 
সাফল্য লাভ করিলেও পরে বীরবাহুর পরিচালনায় সিংহলী সৈন্যর 





সুদুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ৪৬. 


তাহাদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে। চন্দ্রভান্ু কোন রকমে পলাইয়া 
যাইতে সমর্থ হন কিন্ত তাহার পরিবারবর্গ ও ধন সম্পত্তি সমন্তই 
বিজয়ী শত্রু সৈম্যদের হস্তগত হয়। সম্ভবতঃ ১২৩৬ ও ১২৫৬ রা . 
চন্্রভানু ছইবার সিংহল আক্রমণ করেন। 7 0. 

 চগ্দ্রভাহ যে সিংহলের মত দূরদেশ আক্রমণ করিতে : সক্ষম- রা 
হইয়ািলেন তাহাই তাহার ক্ষমতার প্রমাণ। . কিন্ত এই যুদ্ধযাত্র! 
তাহার অপরিণামদশিতার পরিচায়ক । ইহার জন্য জাবক রাজ্যের" 
যে পরিমাণ শক্তি নিয়োজিত করিতে হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় যুদ্ধে 
পরাজয় এ-সমন্তই তাহার নিজ রাজ্যের শক্তি হূর্বল করিয়াছিল । 

১২৬৪ হী: র কিছু আগে চন্দ্রভাহ্‌ পাণ্য রাজা জটাবর্মন পাণ্যর- 
সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। পাপ্ত রাজাও সিংহল দেশ 
জয় করিয়াছিলেন বলিয়৷ দাবী করেন। আগেই বল! হইয়াছে যে 
দ্বিতীয়বার সিংহল আক্রমণকালে চন্দ্রভান্তুর গৈম্যদলের সাথে চোল, 
পাণ্ডা প্রভৃতি দেশের সৈন্যরা! ছিল। সম্ভবতঃ চন্দ্রভান্গ এই ছুই 
রাজের সাথে মিলিত হইয়া সিংহলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন । 
কিন্তু যেমন অনেক সময়েই দেখা যায় যে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়াতে 
সন্িরও আর মূল্য থাকে না, সেইরকম এই ক্ষেত্রেও বীরপাণ্তয 
চন্দ্রভানুর অসহায়তার স্থযোগে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কিছুমাত্র 
দ্বিধা করেন নাই । | 

চন্দ্রভানুর মৃত্যুর পর শৈলেন্দ্ সাজের বিপর্ধ্যস্ত অবস্থার 
স্থযোগে জাভার রাজ! কৃতনগর শৈলেন্দ্র রাজ্য আক্রমণ করিলেন । 
সান-ফোৎ্-সির অধীনস্থ মালয় উপদ্বীপের পাহাঙ্গ রাজ্যটি তিনি 
অধিকার করেন । তিনি ১২৭৫ খ্রীঃ মলয়ুর (জাম্ষি) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন 
এবং ইহাকে তীহার অধীনে একটি আলাদা রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠা 
করেন। এইরাপে শৈলেন্্র সাম্রাজোর মধ্যে জাভা নিজের প্রতিষ্ঠা 
দৃঢ় করিয়া তুলিল এবং পরে এখান হইতে জাভা রাজ্য নুন 
চতুদিকে বিস্তৃত হইল । 


৪৪. শৈলেন্্র সাম্রাজ্য 

কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ কৃতনগরের মৃত্যুতে ও ভাহার রাজোর 
পতনে মলমুতে জাভার শাসন শিথিল হইয়া পড়িল। যদিও তখন 
পর্যস্ত জাভার আক্রমণে বাধ! দিবার ক্ষমতা শৈলেন্দ্রদের ছিল তথাপি 
কৃতনগরের মৃত্যুর স্থযোগে হৃত সাত্রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া পৃধের ম্যায় 
আম্ত্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইল না। এই সময় 
হইতে মলয়ু একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইল এবং সান-ফোং-সির 
প্রতিদ্বন্দী হইয়। উঠিল । 

জাভা রাজ্য ছাড়াও ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দে সান-ফোৎ-সি রাজ্য উত্তর 
দিক হইতে থাইদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। থাইরা ত্রয়োদশ হ্বীঃ শ্যাম 
রাজ্য অধিকার করে ও পরে মালয় উপদ্বীপের উত্তরাংশ পর্যন্ত 
তাহাদের অধিকারে কাসে। এইরূপে উত্তরে থাই ও দক্ষিণে মলয়ু 
এই ছুইটি নৃতব ক্ষমতাশালী রাজ্যের বিরুদ্ধে সান-ফোত-সি রাজ্য 
বেশীদিন বুঝিতে পারিল না এবং ভল্লপদিনের মধ্যেই পূর্বের ক্ষমতা 
ও গৌরব হারাইয়া একটি ছোট স্থানীয় রাজ্যে পরিণত হইল । ইহার 
পরে এই রাজ্যের অধিকার লইয়া মলয়ু ও থাই রাজ্যের মধ্যে ছন্দের 
মরু হইল । 

. ঠেনিক বিবরণ হইতে জানা যায় যে প্রায় আরও এক 
শতাব্দীকাল এইরূপ হীন অবস্থায় সান-ফোৎ-সির অস্তিত্ব বজায় 
ছিল এবং অবশেষে ১৩৭৭ হীঃ জাভা ইহাকে পরাজিত করে। 

চীনের মিং বংশের (11106 10)89৮ ) ইতিহাসে ১৩৯৭ গ্রীঃ 
সান-ফোৎ্-সির অবস্থ! সম্বন্ধে বলা হইয়াছে £_- 

“এই অময়ে জাভা সান-ফোৎ-সি রাজ্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত 
করে এবং ইহার নাম পরিবর্তন করিয়! কু-কং ( চুস-০৪ ) রাখে। 
সান-ফোৎ-মির পতনে সমস্ত দেশে অরাজকতার স্য্টি হইল এবং 
জাভার রাজা এই অবস্থা দমন করিতে পারিলেন না। এই সময়ে 
স্থানের চীনা অধিবাসীরা ক্যানটনের এক তির তাহাদের 
'প্রধানরূপে নির্বাচিত করিল |” 


ছু প্রাচ্য প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ৪- ্‌ 


সন্তবত কোন চীন! জলদন্থয সান-ফোত-সির কিছু অংশ দখল 
করিয়া নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করে। জাভা রাজোর- 
দুর্বলতাই এই অবস্থার কারণ। জাভা রাজ্যের যে শক্তি ছিল 
তাহাতে সান-ফোং-সি রাজ্য জয় কর! সম্ভব হইয়াছিল কিন্তু নতুন 
একটি দৃঢ় ক্ষমতাশালী রাজ্য স্থাপন করিবার ক্ষমতা ছিল না।, 
আবার কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে সান-ফোৎ-সি রাজ্যের 
অরাজকতার স্ষ্টি জাভা রাজ্যের ইচ্ছাকৃত । কারণ এক সময়ে 
রাজনীতি ও অর্থনীতি এই উভয় ক্ষেত্রেই শৈলেন্্র সাম্রাজ্য 
অপ্রতিদ্বন্বী ছিল, ভবিষ্যতে এই স্থানে আবার একটি এ রকম 
ক্ষমতাশালী সাআজাজ্য গঠন যাহাতে সম্ভব না হয় সেই জন্তাই জাভা 
সান-ফোৎং-সি রাজাটি এইভাবে বিনাশ করিল। শেষ পর্যস্ত এই 
স্থান চীনা দশ ও তস্করদের আস্তানায় পরিণত হইলা 

পঞ্চদশ শ্রী: হইতে সান-ফোৎ্সি রাজ্যের কোন উল্লেখ পাওয়া, 
হায় না কাডরামে ( কেড্ড|) একাট ছোট রাজ্য ছিল এবং 
এঁ স্থানের বিবরণ হইতে জানা যান! যায় যে, সাতজন হিন্দু রাজ! 
এখানে রাজত্ব করেন ও ১৪৭৪ শ্রী: ইহার সর্বশেষ রাজা ইস্লাম ধর্ম. 


গ্রহণ করেন। 


তৃতীয় অধ্যায় 
জাভা (যবদীপ) 
| | ১। মতরাম রাজ্য 
_ আগেই বলা হইয়াছে যে পঞ্চম কি ষষ্ঠ শতাবে পশ্চিম জাভায় 


. পু্ণবর্মনের অধীনে একটি হিন্দু রাজ্য ছিল । ইহার পর প্রায় ছু'তিনশ' 


বছর এখানকার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। অষ্টম হী; মধ্যে 
জাভায় একটি ক্ষমতাশালী হিন্দু রাজ্য গড়িয়া ওঠে । খুব সম্ভব 
 মতরাম নামে জায়গায় এ রাজ্যের রাজধানী ছিল । সন্নাহ নামে এক 
রাজা এই রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। বলা 
হইয়াছে যে ভিনি 'মনু'র ন্যায় ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন এবং অনেক বৎসর 
যাবৎ রাজত্ব করেন। তাহার মৃত্যুর পর সঞ্জয় সিংহামনে আরোহণ 
করেন। ইনি খুব ক্ষমতাশালী রাজ! ছিলেন ও অনেক দেশ জয় 
করেন। সমগ্র জাভা ও বলিত্বীপ জয় করিয়া তিনি শুমাত্রা, কাম্বোডিয়া 
ও অন্যান্য দ্বীপে যুদ্ধ-যাত্রা করেন বলিয়া জানা যায়। ৭৩২ শ্রীঃ 
কেডুর নিকটে চঙ্গল নামে এক জায়গায় সঞ্জয় একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 
করেন । খুব সম্ভব তিনি ৭১৭ খীঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন, কারণ 
এই বছর হইতে তাহার নামে একটি অবের প্রচলন হয়। 

সঞ্য়ের মৃত্যুর কিছু পরেই শেলেন্্রর! মধা জাভা জয় করেন। 
যখন টৈলেন্দ্রদের অধীনে এই রাজ্য ছিল তখন সপ্তয়ের প্রতিষ্ঠিত 
রাজবংশের কি অবস্থা হইল তাহ! ঠিক বলা যায় না। যতদূর 
জানা যায় তাহাতে এই অন্বমান কর। যায় যে এই বংশের রাজারা 
মতরামের ১৫০ মাইল পৃধে একটি রাজধানী স্থাপন করেন ও সেই 
খান হইতে রাজ্য পরিচালনা করিতে থাকেন । কিন্তু নবম হী; শেষ 
“হইবার আগেই তীহারা পুরানে। রাজধানী উদ্ধার করেন। অন্ততঃ 


সুদুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ৪৭ 


২৯৯ হইতে ৯১০ শ্বীঃ পর্যন্ত ধর্মোদয় মহাশভুর রাজত্বকালে মধ্য ও 
পূর্ব জাভা দুই অংশই তাহার অধীনে ছিল। 

সেই সময়কার লেখ হইতে জানা যায় যে অষ্টম ও নবম হীঃ মধ্য 
জাভাই সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল। কিন্তু 
শৈলেন্দ্র অধিকারের সময় জাভার রাজগণ রাজ্যের পূর্ব অংশে 
আশ্রয় লওয়ায় পূর্ব জাভা ক্রমশঃ নধ্য জাভার স্থান গ্রহণ 
করিল। রি 
 ধর্মোদয় মহাশত্ুর পরে ৯১৩ হ রঃ অথবা ও আগে ক্ষোসত নট 
সিংহাসন আরোহণ করেন। ইহার উপাধি ছিল বন্জরবাছ ও প্রতিপক্ষ-. 
ক্ষয়। তাহার পরে আরে! দুইজন মধ্য ও পূর্ব জাভায় রাজত্ব করেন। 
ইহাদের নাম তুলোদং ও বব (া৪্&)। শেষোক্ত জনের 
রাজত্বকাল ৯২৪-৮ খ্রীঃ এবং ইনিই ছুইশত বছর আগে স্থাপিত 
অতরাম রাজ্যের শেষ রাজা । 

'আনুমাণিক ৯২৯ তীঃ সিন্দোক জাভার সি'হাননে আরোহণ করেন 

বং এই সময় হইতে হিন্দু যুগের শেষ পর্যস্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
জাভা সম্পূর্ণ প্রাধান্য লাভ করে। এই একই সময়ে মধ্য 
জাভার সভ্যতার ও সংস্কৃতির বিলোপ হইতে দেখা যায়! এই 
দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কোন কারণ নির্ণয় করা যায় না। কাহারও 
মতে আগ্নেয়গিরির অগ্রদূগার অথবা কোন মহামারী হওয়াতে 
স্থানীয় কুনস্কারাচ্ছ্ন অধিবাসীরা মধ্য জাভায় বাস করা দেবতার 
অনভিপ্রেত মনে করে । আবার কাহারও মতে পুনরায় শৈলেন্দ্রা 
আক্রমন করিতে পারে এই আশঙ্কায় জাভার রাজগণ তাহাদের 
ব্রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই সময়ে শৈলেন্দ্ররা স্থমাত্রা ও 
মালয় উপদ্বীপে রাজত্ব করিতেছিলেন এবং তাহাদের মনে জাভা 
ব্লাজ্য পুনরুদ্ধারের ইচ্ছা একেবারে অসম্তব জিল না। তাহাদের 
নৌবাহিনীর পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যেই জাভায় সৈন্য 
জবতরণ করান নম্ভব ছিল। এই সমস্ত কারণেই হয়ত জাভার 


৪৮ জাভা 

রাজগণ তাহাদের রাজা পূর্বদিকে স্থানান্তরিত করেন এবং, 

শৈলেন্দ্রদের হাত হইতে আত্মরক্ষার জগ্যই মধ্য জ্াভাকে জনহীনঃ 
প্রান্তরে পরিণত করেন । 

.. শৈলেম্ত্রদের আক্রমনের ভয়ে রাজধানী ্বাানরিত করা 

পা হইয়াছিল ইহা মনে করা খুবই স্বাভাবিক, কিন্ত তাহাদের বাধা দিবার” 

_ উপায় হিসাবে একটি প্রতিষ্ঠিত জনপদকে জনহীন প্রান্তরে পরিণত. 
কর। হইয়াছিল ইহা বিশ্বাস করা কঠিন এবং এরূপ সিদ্ধান্ত করার 
কোন প্ররোজন নাই । আগে বলা হইয়াজে যে অষ্টম হীঃ মাঝামাঝি 
মতরাম রাজা প্রতিষ্টিত হয় এবং শৈলেন্দ্ররা যখন মধ্য জাভা অধিকার : 
করেন তখন এই রাজবংশ পূর্ব জাভা হইতে রাজা পরিচালন? করিতে 
থাকেন ৷ যদিও নবম খ্রীষ্টাবে তাহারা মধ্য জাভা আবার উদ্ধার 
করেন এবং সম্ভবত রাজধানীও আবার মতরামে স্থানাস্তরিত করিয় 
আনেন তথাপি এ সময় হইতে রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র পূর্ব 
জাভাতে স্থাপিত হয়! শৈলেন্দ্র আক্রমণের সম্ভাবনাও এই ব্যবস্থার 
একটা কারণ হইতে পারে । ইহার পর প্রায় আরও একশ' বছর মধ্য 
জাভা কুষ্টি ও সভাতার কেন্দ্র স্বরূপ ছিল, কিন্তু এখান হইতে রাজধানী 
স্থানান্তরিত হইবার ফলে ইহার প্রাধান্তও ক্রমশঃ কমিতে লাগিল। 
এ সময়ে কোন অগ্নযাদ্গার বা মহামারী অথবা শৈলেম্ট্ীদের' 
নৌবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলে মধা জাভা ধ্বংস মুখে 


পতিত হইল। 
যেকোন কারণেই হোক দশম শ্বীঃ-র মধ্যভাগ হইতে হিন্দু সভাতা 


ও সংস্কৃতি মধ্য জাভার পরিবর্তে পূর্ধ জাভায় বিরাজ করিতে লাগিল ।. 
প্রায় পাঁচশো বছর আগে পশ্চিম জাভা হইতে মধ্য জাভায় হিন্দু 
সভাতার বিস্তার হয় ও ইহাই এতদিন হিন্দুসভ্যতার কেন্দ্র ছিল। 
পুর্ব জাভায় রাজ্য স্থানান্তরিত হইবার পর আবার সেখানেই হিন্দু 
সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং প্রায় আরও পাঁছশ বছর, 


বিরাজ করে। 


সুদুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ৪৯ 


২। পুর্বজাভার উত্থান 
পূর্ব জাভার প্রথম রাজার নাম সিন্দোক। যে কারণেই হোক 
'জাভার ইতিহাসে তাহার নাম একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়াছিল। পরবর্তাঁ রাজগণ সকলেই তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ 
ঃ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেন। কিন্তু তিনি যে বিশেষ কোন কতিতের ২ 
দাবী করিতে পারিতেন এইরকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 
আর যতদূর জানা যায় তিনি উত্তরাধিকার সৃত্রেই রাজ্য লাভ 
করিয়াছিলেন এবং কোন নৃতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না। 
অবশ্বা এটা নিশ্চিত যে এমন কোন অজানা কারণ আছে যাহার জন্য 
জাভার পরবর্তী রাঞ্গণ সকলেই তাহার বংশধর রূপে পরিচয় দিতে 
উতম্বক ছিলেন। 
সিংহাননে আরোহণ কালে সিন্দোক শ্রী ঈশানবিক্রম ধর্মোত্ দেব 
নাম গ্রহণ করেন। আনুমানিক ৯২৯ গ্রীঃ তিনি রাজ্যলাভ করেন 
এবং প্রায় কুড়ি বছর রাজত্ব করেন। তাহার সম্বন্ধে শেষ উল্লেখ 
পাওয়া যায় ৯৪৮ শ্রীঃ। সিন্দোকের পরে তাহার কন্তা৷ রাণী শ্রী ঈশান- 
তুঙ্গবিজয়া রাজ্য লাভ করেন। ঈশানতুঙ্গবিজয়ার সহিত রাজা 
শ্রীলোকপালের বিবাহ হয় এবং তাহাদের 0 নাম টিনার 
বর্ধন। 
রাজা মকুটবংশবর্ধনের মহেন্দ্রদত্তা নামে এক কন্তা ছি ইনি 
_ গুনপ্রিয়ধর্মপত্তী নামেও পরিচিতা ছিলেন ৷ তীহার উদয়ন নামে এক 
বাক্তির সহিত বিবাহ হয় ও তাহাদের পুত্রের নাম এর্লঙ্গ | এলল্গ 
:পুর্বজাভার রাজা ধর্মবংশের কন্ঠাকে বিবাহ করেন । ধর্মবংশ সম্ভবত 
”. মকুটবংশবর্ধনের উত্তরাধিকারী ছিলেন। এই সময় বলিদ্বীপ জাভার' 
অধীন ছিল এবং উদয়ন ও মহেন্দ্রদত্তা জাভার রাজ। ধর্মবংশের 
প্রতিনিধি হিসাবে বলির শানক নিষুক্ত হইয়াছিলেন। 
বলিছ্বীপে ষে সমস্ত লেখ পাওয়। যায় তাহাতে ৯৮৯-১০০১ শ্রীঃ 


পর্যন্ত উদয়ন ও মহেন্দ্রদত্তা উভয়ের নাম দেখা যায় কিন্ত পরে 
৪. 





০ জাভ। 


১০১১-১০২২ শ্রীঃ খালি উদয়নের নাম দেখা যায় । ইহাতে মনে হয় 
যে ১০০১ হইতে ১০১১ মধ্যে মহেন্দ্রদত্তার মৃত্যু হয় এবং এই সময় 
হইতে উদয়ন একলা বলিছ্বীপের শাসক ছিলেন। ৃ 
ধর্মবংশ দশম হী; এর শেষ ভাগ হইতে একাদশ খীঃ এর প্রথম 
ভাগ পর্যন্ত জাভার রাজা ছিলেন । ৯৯২ শ্রী; এ তিনি চীনের রাজ- 
দরবারে দৃত প্রেরণ করেন এবং ইহার বিবরণ চীনের ইতিহাসে পাওয়া 
যায় । এই বিবরণ হইতে ম্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে দীর্ঘকাল ধরিয়া 
জাভার পহিত চীনের কোন নম্বন্ধ ছিল না। এই সময়ে জাভার 
পররাষ্ট্রনীতির এক নৃতন অধ্যায়ের সৃচনা হইয়াছিল বলিয়! ধর! যায়, 
কারণ বহু বছর পরে জাভা আবার প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সাথে সম্বন্ধ 
স্থাপন করিল। আগেই বলা হইয়াছে যে এই সময় বলি জাভার 
শাসনাধীন ছিল এবং ইহা হইতেই প্রমান হয় যে জাভা রাজ্যবিস্তারেও 
মনোনিবেশ করিয়াছিল । বলি বিজয়ের পরেই সম্ভবত জাভা 
শৈলেন্দ্র সাআজ্য আক্রমন করে। টৈলেন্দ্রদের প্রধান কেন্দ্র 
সান-ফোৎ-সি জাভা দ্বারা ৯৯০ ঘ্ী; এ আক্রান্ত হয়, কাজেই ইহার 
পূর্বেই শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে তাহারা আক্রমন সুরু 
করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। জাভার আক্রমণে শৈলেন্দ্ররা এতদূর 
বিপর্যস্ত হইয়াছিলেন যে তাহারা চীনের সম্রাটের কাছে জাভার 
বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন । খুব সম্ভবত এই আবেদনের 
প্রতিবিধানের জন্যই জাভা ৯৯২ ঘ্ীঃ চীন দরবারে দূত পাঠায় । ইহা 
স্নিশ্চিত ভাবে জানা যায় যে দশম শী; এ জাভা রাজ্যবিস্তারে অগ্রসর 
হয় এবং ৯৯০ ্ীঃ প্রভৃত সাফল্য লাভ করে । এইরূপে দশম শ্বীঃ এ 
'ধর্মবংশের অধীনে জাভা ক্ষমতাশালী রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠ! লাভকরে। 
কিন্তু এই সাফল্য খুবই অল্পদিন স্থায়ী হইয়াছিল, কারন ১০০৩ 
হী; শৈলেন্দ্ররা তাহাদের রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন ও চীনের দরবারে 
দূত পাঠান; এবং এইবার ইহার প্রতিবিধান স্বরূপ জাভার পক্ষ হইতে 
€কোন দূত চীনে পাঠানো হয় নাই। 


সুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিম্দু উপনিবেশ ১ 


ইহার পর চার বছরের মধ্যেই ধর্মবংশ ও তাহার রাজ্য একটি 
বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হয়। এই বিপর্যয়ের কোন সঠিক কারণ 
জানা যায় :না। ১০০৬ শী: একটি লেখতে বলা হইয়াছে ষে 
সমুদ্রের জলরাশি যেমন সময়ে সময়ে পৃথিবী গ্রাস করে সেইরূপ 
একটি ভীষণ প্রলয় জাভারাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে এবং 
ইহার ফলে আনন্দ কোল|হলে মুখরিত জনবহুল রাজধানী 
ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় “এবং ১০০৬ ঘ্রীঃ রাজাও মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। 

অনেকের মতে আগ্নেয়গিরির অগ্নদূগার বা অন্ত কোন প্রাকৃতিক 
দুর্যোগ এই বিপর্যয়ের কারণ। কিন্তু ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া! মনে 
হয় ষে কোন শক্রপক্ষের রাজার আক্রমণের ফলে এই ধ্বংস সাধন টি 


হইয়/ছিল। কিন্তু কোন্‌ রাজ্যের রাজা এইরূপে জাভার সর্বনাশ রি 


করিয়াছিল তাহ! ঠিক জানা যাঁয় না। 

যেকেহই জাভার শক্রতা করুক না|! কেন তাহার উদ্দেশ্য যে 
সফল হইয়াছিল দে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । ধর্মবংশের সাথে 
সাথে তাহার রাজ্য ও রাদ্রগ্রাসাদ দুই-ই বিনষ্ট হয়। তাহার ষোল 
বসর বয়স্ক জামাতা এলঙ্গ কয়েকটি বিশ্বস্ত অনুচরসহ অরণ্যে 
লুকাইয়া রহিলেন। এখানেও শত্রুরা তীহাদের অনুসরণ করাতে 
তাহারা একটি ছোট আশ্রমে আশ্রয় লন। বন্ধল পরিয়া সাধু ও 
সন্ন্াসীদের দেওয়া খানে তাহার। বাঁচিয়। রহিলেন । এইভাবে তিন 
বছর কাটিয়া গেলে ধর্মবংশের পক্ষের লোকের! এর্লঙ্গের সদ্ধান 
পাইল। ১০১০ শ্রীঃ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও অন্যান্ঠ লোকের! 
এর্লঙ্গকে রাজ্যতার গ্রহণ করিতে অন্কুরোধ করে এবং র্মংশের 
পক্ষীয় লোকেরা তাহাকে রাজ বলিয়া স্বীকার করে। ১০১৯ থ্রীঃ 
মধ্যে এর্লঙগ পমরুহান নামক জায়গার কাছে একটি ছোট রাজা 
অধিকার করেন এবং এ বছরই বৌদ্ধ, শৈব এবং ব্রাহ্মণ এই তিনটি 
ধর্মের পুরোহিতদের উপস্থিতিতে তাহার অভিষেক ক্রিয়! সম্পন্ন হয়। 


&২ জাভা 
অভিষেককালে তাহার নামকরণ হয় প্রীলোকেশ্বর ধর্মবংশ এভন 
অনন্তবিক্রমোত্তুগ দেব। 

১০২৮ শ্রী: যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়া এর্পঙ্গ তাহার হারাণো রাজ্য 
পুনরুদ্ধারে মনোযোগী হন। পরবর্তী চার বছর বহু রাজার সহিত 
ভহার যুদ্ধ হয়। কেহ কেহ তাহার বশ্যতা :স্বীকার করেন, আবার 
ধীহারা করেন না তাহারা নিহত অথবা নির্বাসিত হন। 

অবশেষে শত্রুপক্ষের মধ্যে কেবলমাত্র বেস্করের রাজা বিজয় 
বাকী রহিলেন। ইতিমধ্যে ১০৩০ হ্রীঃ এর্লঙ্গ একবার বিজয়কে পরা- 
জিত করিয়াছিলেন কিন্তু ১০৩৫ গ্রী; একটি সুসজ্জিত বাহিনী নিয়া 
তিনি বিজয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং আশাতিরিক্ত ফল লাভ 
করেন। ছুইমাস বাদে বিজয় তাহার নিজ সৈন্ুদের দ্বারা বন্দী ও 
নিহত হন। এঁ্ঙ্গ বিষুঃগ্ুপ্ত (কৌটিল্য ) রচিত পুস্তক হইতে যে 
রাজনীতি বিদ্া শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহারই ফলে ইহা সাধনে সক্ষম 
হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় । বেস্কর রাজ্য পতনের সাথে রাজ্য 
পুনরুদ্ধার কার্ধও শেষ হইল এবং এর্লঙ্গ জাভার একচ্ছত্র অধিপতি 
হইলেন। 

এল'ঙ্গের সময় জাভ। অন্যান্ত দেশের সংস্পর্শে আসে । যে সব 
দেশ হইতে লোক এই সময়ে জাভায় বাণিজ্য বা অন্য কোন উদ্দেশে 
আসিত তাহাদের একটি তালিকা দেই সময়কার বিবরণীতে পাওয়া 
যায়। ইহাদের মধ্যে ক্রি (কলিঙ্গ ), সিংঘল ( পিংহল ), দ্রাবিড় 
( চোলদেশ ), কর্ণাটক (দক্ষিণ ভারতের কানাড়া), চম্পা (ভিয়েৎনাম), 
ক্নির (কন্বোজ) প্রভৃতি সহজেই সনাক্ত কর! যায়। | 

একটি লেখ হইতে জানা যায় যে, বন্যায় ব্রাণ্টাস নদীর উপকূল 
ভাসিয়া যাওয়াতে লোকের বহু ক্ষতি হয় এবং ইহার প্রতিরোধের জন্য 
এল একটি বাধ নির্মাণ করান। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে 
উনবিংশ শতাব্দীতেও এই বাধ দ্বারা সেচ কার্ষের অনেক স্ৃবিধা 
হইয়াছে । উক্ত লেখ হইতে আরও জান যায় যে এলপ্গ এ বাঁধ 


রে নি করায় যে সকপ, বিধেলী বনিক এবং । পোতাধক্ষরা বান্টাস ই 


নদীর মোহান্সার নিকট এই বন্দরে আসিত তাহারা খুব আনন্দিত হয়। 
এই বন্দরটি আধুনিক নুরাবায়া অথবা ইহার নিকটে অবস্থিত ছিল 
এবং সুরাবায়ার মতই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। অপর. 
একটি লেখ হইতে জান! যায় যে আধুনিক টুবান বাঁ তাহার নিকটে 
আর একটি বন্দর ছিল। এই সব হইতে বোঝা যায় যে এলক্গের 
সময়ে জাভা বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিল । 
পরবর্তীকালে জাভায় প্রচলিত কাহিনী হইতে জানা যায় ষে বৃদ্ধ 
বয়দে এল সন্ন্যাস গ্রহণ করেন । তীহার সম্বন্ধে ১০৪২ খ্বীঃ শেষ 
উল্লেখ পাওয়া যায় । সন্ান গ্রহণের পর হইতে মৃত্যু পর্স্ত এলি 
সম্বন্ধে আর কিছু জানাযায় না। ১০৪৯ হ্বী: এলছ্ষের মৃত্যু হয় । 
জাভার ইতিহাসে তীহার হ্যায় বিচিত্র ঘটনা-সঙ্কুল জীবন আর দেখা 
যায় না। তিনি প্রকৃত বীরের ন্যায় যুদ্ধ ও শান্তি উভয় সময়েই 
রাজ্য পরিচালনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন । | 
এঁলঙ্গকে বিষুর এক অবতার বিশেষ বলিয়া গণ্য করা হইত। 
বেলহান নামক স্থানে তাহার শেষকৃত্য সমাধ! হয় এবং সেখানে 
গরুডের উপর অবস্থিত একটি বিঞুমুতি পাওয়া যায়। এই মৃত্তিটি 
ভাস্কর্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন এবং সম্ভবত বিষ্ণুর মৃতি হইলেও 
এইটি এলক্েরই প্রতিমূতি। এই সময়ে ষে ভাস্কর্য শিল্পের যথেষ্ট 
উন্নতি হইয়াছিল তাহাও ইহা হইতে প্রমাণিত হয়। এল্গ যে 
সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন তাহা বোঝা যায়, কারণ তাহার 
উৎসাহে ও সাহায্যেই কথ নামে এক কবি 'অজুনি বিবাহ” নামে 
বিখ্যাত কাব্য রচনা করেন। জাভায় এই ধরণের কাব্য রচনা 
এই প্রথম । | 


৩। কডিরি রাজ্য 

মৃত্যুর পূর্বে এলঙ্গ তাহার রাজ্য ছুইপুত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া 
দেন। ইহার ফলে পূর্ব জাভা বহুকাল পর্যস্ত ছুইটি রাজ্যে বিভক্ত 
ছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে বিভক্ত রাজ্য হইতে যে 
কি বিষময় অবস্থার স্থষ্টি হয় সে সম্বন্ধে এর্লজের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা 
ছিল এবং ভিনি প্রায় সারাজীবন এই সমস্যার সমাধানের জন্য সমস্ত 
রাজ্যগুলি একত্রিত করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । এ বিষয়ে 
_সফলতাই তাহার জীবনের প্রধান কৃতিত্ব । অথচ তিনিই আবার 
মৃত্যুকালে তাহার রাজ্য ভাগ করিয়া গেলেন। নিশ্চয়ই অত্যন্ত 
_দ্বায়ে ঠেকিয়াই তাহাকে এই কাজ করিতে হয়। এর্জজের চুইপুত্র 

যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া 

কেহই শক্তি প্রয়োগে পশ্চাৎপদ হইতেন না। এই কারণে ছুই 
পুত্রের মধ্যে মিটমাট করিতে না৷ পারিয়া গৃহযুদ্ধের হাত এডাইবার 
'জন্য বাধ্য হইয়া বৃদ্ধ বয়সে তিনি এই ব্যবস্থা করিলেন, কারণ 
একমাত্র এই ব্যবস্থা! দ্বারাই তাহার মৃত্যুর পর রাজোর উত্তরাধিকার 
সমস্যার সমাধান শান্তিপূর্ণ ভাবে হইতে পারিত। 

এইরূপে পূর্ব জাভায় পঞ্জলু ও জঙ্গল নামে ছুইটি রাজ্যের উদ্ভব 
হইল। পশ্চিম অংশের রাজোর নাম অল্পদিনের মধ্যেই পরিবতিত 
হইয়া কডিরি হইল এবং ত্রয়োদশ ঘ্রীঃ এর শেষ ভাগে ইহা গেলাঙ্গে- 
লাঙ্গ নামে উল্লিখিত হইত । রাজধানী কডিরি “দহ নামেও পরিচিত 
ছিল। আধুনিক কডিরি নামে শহর যে এই স্থানেই অবস্থিত সে 
বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। 

জঙ্গল রাজ্যের রাজাধানীর নাম বা অবস্থিতি সম্বন্ধে সঠিক 
কিছু জানা যায় না। সম্ভবত এর্লশের রাজধানী কহুরিপনেই পূর্ব 
রাজ্যের রাজধানী অবস্থিত ছিল। জঙ্গল রাজ্য সম্বন্ধে বিশেধ কিছু 
খবর পাওয়া, যায় না। বস্তুত: এই রাজ্যের অস্তিত্ব খুব বেশীদিন 
ছিল কিনা ইহাই সন্দেহের বিষয়। 


দুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ৪ 


অপরণপক্ষে কডিরি রাজ্যের অনেক রাজার নাম জানা যায়। 
উাহারা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাহাদের অধীনে জাভা 
শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল! কডিরি রাজ্যের 
প্রথম যে রাজার নাম জানা যায় তিনি শ্রীজয়বর্ষ দিগজয় শান্্রপ্রভু । 
ইনি ১১০৪ খ্বী: রাজত্ব করিতেন এবং তাহার পৃষ্ঠপোষণে কবি ত্রিগুদ 
জাভার বিখ্যাত কাব্য কুষ্ণায়ণ রচন! করেন । 

ধর্ময় কর্তৃক জাভার প্রাচীন ভাষায় রচিত স্মারদহন কাবে] 
কামেশ্বর নামে এক রাজার উল্লেখ আছে। খুব সম্ভবত ইনি ১১১৫ 
হইতে ১১৩৫ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কবি রাজাকে 
কামদেবের অবতার বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহার বাসস্থান 


দহন পৃথিবীর মধ্যে এক আশ্চর্ধ স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 


এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নাম শ্রীঈশানধর্ম বলিয়! উল্লিখিত 
হইয়াছে । এর্লজের ন্যায় তাহার পরব্তাঁ বংশধরগণ অর্থাৎ কডিরির 
রাজারাও তাহাদের বংশাবলী সিন্দোক-ঈশান হইতেই আর্ত 
করিতেন । কামেশ্বরের রাণীর নাম ছিল শ্রীকিরণ। 

কামেশ্বরের পর তাহার পুত্র জয়ভয় সিংহাসনে আরোহন করেন। 
যে কয়জন রাজার নাম এখন পর্যন্ত জাভায় সাধারণ কিন্বদস্তীতে 
প্রচলিত আছে জয়ভয় তাহাদের অন্যতম । তাহার নাম প্রচলিত 
থাকিবার কারণ বোধ হয় এই যে তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় বিখ্যাত 
কাব্য “ভারত-যুদ্ধ' রচিত হয়। সম্ভবত ১১৩৫ হইতে ১১৫৭ শ্রীঃ পর্যন্ত 
ইনি রাজত্ব করেন। কবি সেডঃ ভারত-যুদ্ধ কাব্য সমাপ্ত করিয়া 
যাইতে পারেন নাই ; পরে সম্ভবত জয়ভয়ের রাজ্যকালে পনুলু ইহা? 
সমাপ্ত করেন। ৃ 

এই রাজ্যের আরও কয়েকজন রাজার নাম জানা যায়,__যথা 
সর্বেশ্বর (১১৬০-১) আর্ধেশ্বর (১১৭১), ক্রোঞ্ার্ধদীপ (১১৮১) এবং 
দ্বিতীয় কামেশ্বর (১১৮২)। কিন্ত ইহাদের নাম ব্যতীত আর কিছুই 
জানা যায় না। কডিরি রাজ্যের শেষ রাজা ছিলেন কৃতজয় । 


৫৬ ] জাভা 


পররতোন নামে জাভার ভাষায় রচিত এতিহাসিক গ্রন্থে বলা হইয়াছে 
যে কৃতজয় পুরোহিতদের তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে 
বলিলেন এবং যখন তাহার ইহাতে অস্বীকার করিলেন তখন 
তাহাদের ভয় দেখাইবার জন্য কয়েকটি অলৌকিক শক্তির পরিচয় 
দিলেন। কিন্তু পুরোহিতরা ইহাতে বশ্যতা স্বীকার কর! দূরে থাকুক 
সকলে একত্রিত হইয়া তুমাপেলের অধিপতির কাছে আশ্রয় লইলেন। 
_ ছুমাপেলের অধিপতি কডিরি রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং কৃতজয় 


_.. পরাজিত হইয়া (১২২২ শ্রীঃ) একটি আশ্রমে আশ্রয় লইলেন। 


কৃতজয়ের পরাজয়ের সাথে সাথেই কডিরি রাজ্যও নিশ্চিহ্ন হইল । 

চীনা বিবরণী হইতে কডিরি রাজের কথা জানা যায়। এই 
বিবরণী হইতে মনে হয় যে সেই সময় জাভাদ্বীপটি তিনটি রাজ্যের 
মধ্যে বিভক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও বড় 
রাজের নাম শো-পো] এবং ইহার অধীনে জাভা ও কাছ|কাছি অন্যান্য 
দ্বীপের প্রায় পনরোটি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। শো-পে। কডিরি 
রাজ্যের চীনা নাম। ইহাতে বল৷ হইয়াছে যে জাভার নিকটে যে 
'আটটি দ্বীপ শো-পোর অধীন তাহাদের অধিবাসীরা অসভ্য ও বর্বর | 
_য্ুদ্দিও এই দ্বীপগুলি এখন সনাক্ত করা সম্ভব নহে তবে এইগুলি যে 
মালয় দ্বীপপুর্ধের অন্তর্গত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই | ইহাদের 
মধ্যে ছুইটি যে বলি ও বোণিও, তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহে বলা 
যাইতে পারে । এইসব হইতে বোঝা! যায় যে এই সময় জাভা 
পূর্বদিকে বলি, বোণিও ও অন্যান্য অসভ্য ও অদ্ধসভ্য জাতির উপর 
রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কাঁজেই 
মজপহিত সাআ্াজের গোড়া-পত্তন যে কডিরি রাজ্যের সময়েই 
হইয়াছিল একথা বলিলে ভুল বল! হইবে না। 

কডিরি রাজ্যের সময় জাভায় শিল্প ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি 
হইয়াছিল। সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে জীভার ইতিহাসে 
ইহ1 একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় । পরবততীকালে জাভার বিশাল 


সুদূর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ৫৭ 


সাআাজ্যর সৃচনা এই সময়ে হইয়াছিল এবং সংস্কৃতির দিক দিয়া 
“ভারত-জাভা কুগ্টি এখানে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়াছিল। 


সিংঘসারি রাজ্য 


অন্যান্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতাদের ন্যায় সিংঘসারি রাজ্যের 
ৰ প্রতিষ্ঠাতা কেন অংরোক সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত: আছে। এই 
সব প্রচলিত গল্পগুলি হইতে অলেকিক ঘটনাগুলি-_-যথ। তিনি ২ কষা, 
বিষু বা শিবের অবতার অথন! পুত্র ছিলেন-বাদ দিলে যাহা থাকে 
তাহাতে জানা যায় যে অংরোক পাংকুর নামে এক কৃষকের পুত্র 
ছিলেন এবং প্রথমে চুরি ডাকাতি করিয়া জীবন কাটাইয়াছিলেন । 
পরে তুমাপেলের (পিংঘসারি ) শাসনকর্তার অধীনে কাজে যোগ 
দেন। অবশেষে অংরোক তাহার প্রভূকে হত্য। করিয়া বিধবা রাণী 
ডেডেস্‌কে বিবাহ করেন এবং “কবি' পর্বতের পৃরদিকের ভূখণ্ডের 
শাসনকর্তা হইয়া বমেন। 

নতুন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিবার অল্পদিনের মধ্যেই 
অংরোকের সহিত কডিরি রাজ্যের রাজা কৃতজয়ের সংঘ বাধে। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কডিরির পুণুরাহিভদের সহিত কৃতজয়ের 
ঝগড়া হয় এবং এই সুযোগে অংরোক নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা 
করেন। তাহার নতুন নামকরণ হয় রাজন এবং সম্ভবত “অমুর্বভূমি' | 

এই সময়ে কডিরি ও তুমাপেলের মধ্যে যুদ্ধ অপরিহার্ণ হইয়া, 
উঠে । রাজস কডিরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ; সম্ভবত তখনও 
কডিরির পুরোহিতরা তাহার সহায় ছিলেন। ৯২২২শ্রীঃগণ্টেরে যুদ্ধ হয়। 
অনেকক্ষণ ব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের পর কৃতজয়ের ভাই ও সেনাপতি মহীষ 
বলুঙ্জান যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন ও অধিনায়কহীন সৈম্যর! পলায়ন করে। 
কৃতজয়ের অবশিষ্ট সৈন্যরা কডিরির নিকট আবার পরাজিত হয় । 


2৬৩ জাভা 


ক্রমশঃ তাহার রাজ্যের আধিপত্য এই রাজ্যের দূর দৃরাস্তরে প্রতিষ্ঠিত 
'হইল। 

কৃতনগরের অন্যান্ত যে বিজিত জায়গাগুলি সনাক্ত করা যায় 
তারার মধ্যে পহঙ্গ এ নামে অভিহিত মালয় উপদ্বীপের একটি জেলা 
এবং বকুলপুর বোণিও দীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ । গুরুন্‌ সম্ভবত 
 গোরঙ্গ অথবা গোরম অর্থাৎ পূর্বাঞ্চল । এইরূপে কৃতনগর নুমাত্রা 
দ্বীপে, জান্বি, বোর্পিও ও মালয় উপদ্বীপের কিছু অংশে, বলি, সুন্দ 
ও মাছুরা প্রতৃতি স্থানে রাজ্য বিস্তার করিলেন এবং জাতাকে স্বর্ণ 
দ্বীপের একটি প্রধান রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠা করলেন। স্ুমাত্রা 
অধিকারের কালে অথবা পরে সেইখানকার জাভার সৈন্যদের 
শৈলেন্দ্র অথবা তাহাদের পরবতাঁ উত্তরাধিকারীগণ যে বিতাড়িত 
করিতে পারিলেন না তাহাতেই বোঝা যায়যে এই সময় হইতে 
তাহাদের শক্তি নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল ও অন্য একটি নৃতন 
ক্ষমতা ব্রমশ: সেইস্থান অধিকার করিয়া লইতেছিল। 

এই সময়ে জাভার রাজকুনারী তপসীর সহিত চম্পার রাজা 
তৃতীয় জয়মিংহবর্মণের (১২৮৭-১৩০৭ শ্রীঃ) বিবাহ হয়। এই 
বিবাহকে জাভার অন্যান্য দেশের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের 
অন্ত হিনাবে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে । এই সময়ে চম্পা রাজ্য 
চীনের দুর্ধর্ষ মোক্গল রাজ, কৃবলাই খার আক্রমণ হইতে নিজেকে 
মুক্ত করিয়াছিল। চম্পা ও জাভার এই মৈত্রীভাব সম্ভবত উভয়ের 
'কুবলাইখার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের ফল। কারণ কুবলাই খা 
আন্ত সকলের মত জাভার রাজাকেও তাহার দরবারে আসিয়া 
তাহাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন (১২৮১ শ্বীঃ)। 
১২৮৯ শ্রী: পর্ষস্ত কৃতনগর কোন না কোন অজুহাতে ইহা এড়াইয়া 
আসিতেছিলেনন। কিত্তবু শেষ পর্যস্ত রাজদরবারে গিয়া 
অবনতি স্বীকার করার অনুরোধ রক্ষা করিবার আমন্ত্রণ অগ্রা্থ 
করিয়া চীনের দূতের মুখের অংশ বিশেষ ক্ষতবিক্ষত করিয়া 
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তাহাকে ভাড়াইয় দিলেন। এই অবমাননার উপযুক্ত শান্তি 
দিবার জন্য জাভার বিরুদ্ধে কুবলাই খা এক যুদ্ধযাত্রার 
আয়োজন করিলেন কিস্তু তাহা জাভায় পৌছিবার আগেই, 
আভ্যন্তরিক.. বিদ্রোহের ফলে কৃতনগরকে এই; জগৎ হইতে বিদায় 
নিতে হইল। 


কুতনগর, বৈদেশিক রাজনীতিতে. অতৃতপূ্ব সাফল্য লাভ. 


রস কিন্তু আভ্যন্তরিক রাজ্য শাসন ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ 
বিফল হইয়াছিলেন। ফলে গ্রারই রাজ্যে বিদ্রোহ হইত বলিয়া- 
জান] যায় । ১২৭০ হ্ীঃ তিনি চয়রাজের ( অথবা ভয়রাজ ) বিড্রোহ 
দমন করেন। চয়রাজ এতদূর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে 
নজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিতে দ্বিধা করে নাই। এই 
ঘটনার মাত্র দশ বছর বাদেই আবার মহীষ রঙ্ক পরিচালিত আর 
একটি বিদ্রোহ তিনি দমন করেন । 

কিন্ত কডিরির শাদনকর্তার হাতে কৃতনগরের মৃত্যু ঘটে । 
জাভার পুরাবৃত্ত পররতোনে' যে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে 
তাহাতে বলা হইয়াছে যে এই পতনের প্রধান কারণ রাঁজার কর্মচারী 
নির্বাচন ক্ষেত্রে বিচার বুদ্ধির অভাব । তাহার রগনাথ নামে প্রথমে 
ষে বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন তিনি রাজোর মঙ্গলের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা 
করিতেন। কিন্তু তাহার পরামর্শে রাজার কোন আস্থা নাই দেখিয়া 
তিনি পদত্যাগ করিলেন। তখন রাজা অরাগনি নামে এক 
ব্যক্তিকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। নৃতন মন্ত্রী রাজাকে নানাবিধ 
ভাল খান্ঠ ও মদ যোগাইতে ব্যস্ত রহিলেন। রাজার আর একটি 
থামথেয়ালী কাজ হইল আর্ধবীররাজ নামে সমাজের এক নীচু স্তরের 
বন্তিকে রাজ দরবারে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা করা। আরও আশ্চর্ষের 
কথা এই যে যখন এই লোকটির বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ পাওয়া গেল 
তখন রাজ তাহাকে পূর্ব মাদূরার সুঙ্গেনেৰ নামক জায়গার শীসনকতী। 
_ করিয়া পাঠাইলেন। পররতোন গ্রন্থে বীররাজ ও অরাগনি এই ছুইজনকে 


৬২ জাভা 


কৃতনগরের শনি স্বরূপ বল! হইয়াছে । অরাগনির পরামর্শে রাজ। বেশীর 
ভাগ সৈন্য জাভ। হইতে মলয়ুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন । ১২৭১ 
শ্রী; হইতে জয়কত্বং কডিরির শাসক নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি যে কোন 
উপায়ে সিংহাসন দখল করিবার মতলবে ছিলেন। এই সময়ে বীর- 
রাজ জয়কত্ব-এর সহিত একযোগে বিদ্রোহের আয়োজন করিলেন। 
বীররাজের প্ররোচনায় জয়কত্বং এই কাজে অগ্রমূর হইলেন। তাহার 
সৈন্যের একটি ছোট দল উত্তর দ্রিক হইতে সিংঘপারির দিকে অগ্রসর 
_ হইল। মগ্ঘপানে ব্যস্ত কৃতনগর জয়কত্বং বিদ্রোহ করিয়াছেন প্রথমে 
_ একথা বিশ্বাম করেন নাই, কারণ তাহার বিশ্বাস ছিল যে তিনি তাহার 
অন্ুগত। কিন্তু ষখন আহত লোকদের দেখিয়! তিনি অবস্থা! সম্যক 
উপলদ্ধি করিলেন তখন তিনি ষথাসম্তব সৈন্য জোগাড় করিয়। জয়কত্বং- 
এর সৈন্যদের বিরুদ্ধে উত্তর দিকে পাঠাইলেন। তাহার ছুই জামাতা 
এই সৈন্য পরিচালন! করেন। ইহাদের একজন কুমার বিজয়) অন্যজন জয়- 
কত্বং-এর পুত্র অদ্ধরাজ। রাজবাহিনী জয় লাভ করিল ও উত্তর দিক 
হহতে বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করিল। কিন্তু ইতিমধ্যে একটি বড় ও 
অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত সৈন্যদল কডিরি হইতে গোপনে দক্ষিণ দিক হইতে 
অগ্রসর হইয়। বিনা বাঁধায় নিংঘরারি পৌছিল। তাহার। রাজপ্রাসাদ 
আক্রমণ করিল এবং পররতোনের বিবরণ অনুসারে রাজ! ও মন্ত্রীকে 
মগ্ভপানে রত অবস্থায় দেখিতে পাইল। উভয়েই কডিরির সৈন্যদের 
দ্বায়া নিহত হইলেন। এই ঘটন। ১২৯ খ্রীঃ ঘটিয়াছিল। 
পররতোনের বিবরণে কৃতনগরকে যতদূর সম্ভব খারাপভাবে 
চিত্রিত কর! হইয়াছে, কিন্তু অন্তান্ত কয়েকটি বিবরণে ঠিক ইহার 
বিপরীত বর্ণনা পাওয়া যায়। 'নাগর-কৃতাগম' নামক বিখ্যাত 
এতিখাসিক কাব্যে বল! হইয়াছে যে রাজ “রাজনাতির যাড়গুণ্য সম্বন্ধে 
জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন, সকল বিদ্যায় পারদশী ছিলেন, (বৌদ্ধ) 
ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানী ছিলেন, এবং ব্যবহারিক জীবনে ন্যায়নিষ্ঠ 
ছিলেন ।” ইহাতে অতিরঞ্চন আছে সন্দেহ নাই কিন্তু কয়েকটি 
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লেখতে রাজার সম্বন্ধে চারি দ্বীপের অধিপত্য এবং তাহার বিদ্তা ও 
আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ রাজার 
বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার কথা লোক-প্রসিদ্ধ ছিল। রাজা 
সমস্ত জীবন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত এই ধর্মের আচার নিয়মগুলি পালন 
করিয়াছিলেন । বৌদ্ধ ধর্মশান্ত্র সংক্রান্ত সব কিছু, বিশেষ করিয়! 
তর্ক ও ব্যাকরণ শাস্ত্র এবং যেগুলি আধ্যাত্মিক বিষয়ে রচিত এই 
সবগুলি সম্বন্ধে তাহার গভীর জ্ঞান ছিল। রাজা নিজে যোগ ও 
সমাধি অভ্যাস করিতেন এবং অনেক পয এন স্থাপন 
করিয়াছিলেন । ০ 

কৃতনগর সম্বন্ধে এই ছুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের বিগের। রি টে 
সম্ভবত এই যে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের অনুগামী 
ছিলেন এবং এই সম্প্রদায়ের মতে মগ্যপান ধর্মপালনের এক অঙ্গ 
হিসাবে ধরা হইত। পররুভানে যে রাজার মদ্যপানের কথা বলা 
হইয়াছে তাহা সম্পুর্ণ সত্য, কিন্ত ষাহাদের মতে ইহা নিষ্ঠার সহিত 
ধর্পালনের অআঙ্গমাত্র তাহাদের হইতে পররূতোনের রচয়িতার 
দৃষ্টিভঙ্গী অন্যরূপ ছিল । 

পররতোনে বলা হইয়াছে যে বিদ্রোহী সেনাদল যখন 
নাজপ্রীগাদে প্রবেশ করিল তখনও রাজ! মগ্ভপানে ব্যস্ত ছিলেন। 
ইহা সত্য না হইলেও পূর্বোক্ত বিবরণ মোটামুটি সত্য বলিয়া গ্রহণ কর! 
যায়। বাহিরে রাজ্য বিস্তার নীতি ও ধর্মপালনে রাজা এতদূর ব্যক্ত 
ছিলেন যে রাঁজ্যের অভ্যন্তরে বড়যন্ত্রের বিষয়ে তিনি সম্পুর্ণ উদাসীন 
ছিলেন এবং ইহার প্রতিকারেরও কোন বন্দোবস্ত করেন নাই । 
কুতনগরের রাজা বিস্তার নীতি লোকবল ও অর্থ এই উভয় দিক দিয়াই 
জাভার শক্তি ক্রমশ: দূর্বল করিয়া আনিতেছিল; আর তাছাড়া নূতন 
বিজিত রাজ্যগুলিতে রাজার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিতে বেশীর ভাগ 
সৈ্ত নিযুক্ত হইয়াছিল। এইজন্য রাজ্যে যখন বিদ্রোহ দেখা দিল 
ত্বখন যথেষ্ট সৈম্য উপস্থিত ছিল না। পররতোনে রাজার চরিত্রের 


৬ জান্তা 
আর একটি লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে যে তিনি অনুপঘুক্ত 
লোকের উপর আস্থা স্থাপন করিতেন। ইহা যে কিছু পরিমাণে 
সত্য তাহা জয়কত্বং ও বীররাজের মত ছুইজন চক্রী লোকের 
উপর রাজার গভীর বিশ্বাস হইতে বোঝ যায়। তাহার ধর্মের প্রতি 
গভীর অনুরাগ প্রায় ধর্মোনাত্ততার পর্যায়ে পৌছিয়াছিল এবং ইহাও 
রাজকার্ধের বিদ্ধ ঘটাইতেছিল। ইহা সহজেই বোবা যায় ফে 
রাজা শাস্ত্র আলোচন। ও ধর্মের আনুষঙ্গিক ক্রিয়া পালনে এতদূর 
নিমগ্ন ছিলেন যে তাহার পক্ষে রাজ্যের শুভাশুভের দিকে নজর 
দেওয়া সম্ভব ছিল না। , নিরুপদ্রব হইবার জন্য পরের উপর সম্পুর্ণ 
নির্ভরতা তাহার চরিত্রের আর একটি লক্ষণ। চতুদিক হইতে 
বিপদের আশঙ্কা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া তিনি তাহার রাজ্য বিস্তার 
নীতি ও শান্ত্র আলোচনায় ব্যস্ত রহিলেন এবং ইহাই শেষ পর্যন্ত 
তাহার সর্বনাশের কারণ হইয়া ধ্াড়াইল। এইরূপে চরিত্রের যে 
সব বিশেষত্বের জন্য তিনি কিছু সংখ্যক লোকের কাছে বিশেষ 
সম্মানের আসন পাইয়াছিলেন তাহাই আবার তাহার সর্ধনাশের 
কারণ হুইল । কৃতনগরের চরিত্রের এই বিপরীত-ধর্মী লক্ষণ- 
গুলির জন্য পররতোন ও নাগর-কৃন্াগমে তাহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
ছুই রকমের বিবৃতি পাওয়! যায় । 

পর্যটক মার্কোপোলো (১২৯২ ী:) কৃতনগরের রাজ্য সবন্ধে 
একটি বিবরণ দিয়া গিয়াছেন । তাহার বিবরণে জানা যায় যে এই, 
সময়ে জাভা একটি সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। ইহার 
প্রভৃত ধন সম্পদ ছিল এবং ইহা বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ- 


করিয়াছিল । 





৫। মজপহিত রাজ্যের পতন 


কৃতনগরের মৃত্যুর সাথে সাথে সিংঘসারি রাজ্যের পতন হইল 
এবং এই স্থযোগে জয়কত্বং কডিরি রাজ্যের প্রাধান্য আবার প্রতিষ্ঠা 


নু করিগেন। জয়কত্ংএর. সাফল্য বিডি সি হই (বিচার, কা ও 
যায়।. কৃতনগরের বংশের লোকের চক্ষে তিনি বিশ্বাসঘাতক, কিন্তু র্‌ 
অন্যদিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে আনুমানিক ছুই শতাব্দী ও 
কাল শ্রেষ্ঠ রাজ্যরপে প্রতিষ্ঠিত থাকার পর প্রায় সত্তর বৎসর কাল 
যে কডিরি রাজ্য বিগতশ্রী হইয়াছিল, জয়বন্তং পুনরায় তাহার প্রাধান্তয 
প্রতিষিত করিলেন । কিন্তু তাহার সাফল্য ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল । 
শীঘ্রই তাহাকে ছুই দিক হইতে বিপদের সম্মুখীন হইতে হইল । 
কুমার বিজয় ও মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খ' ইপনেই জনক 
বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। 

পুবেরই বল! হইয়াছে যে যখন উত্তরদিক হইতে সিংঘনারি রাজ্য 
আক্রান্ত হয় তখন কৃতনগর তাহার ছুই জামাতা কুমার বিজয় ও 
অদ্ধরাজের অধীনে যথাসম্ভব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া উহাদের বিরুদ্ধে 
পাঠান । তিন তিনবার কডিরির সৈন্যদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়া 
বিজয় ভাবিয়াছিলেন যে তিনি শত্রুদের সমূলে বিনাশ করিতে সক্ষম 
হইয়াছেন। এই সময়ে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে পুর্বদিক হইতে 
আর একদল কডিরি সৈম্ের আবির্ভাব হইল এবং অদ্বরাজ 
তাহাদের সাথে যোগ দিল। এই ঘটনায় বিজয়ের সৈন্যদলের 
প্রভৃত ক্ষতি হইল এবং তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পিছাইয়া আসিতে 
বাধা হইল । বিজয় ও অর্দরাজ সিংঘসার্দর হইতে শক্রু দমনের জন্য 
রওন। হইবার পর কডিরির অন্য একদল সৈন্য দক্ষিণদিক হইতে 
অগ্রসর হইয়া সিংঘসারি দখল করে এবং কৃতনগরকে নিহত 
করে। এই সকল কার্য সমাধা করিয়া তাহারা উন্তরদিক 
হইতে আগত সৈন্যদের সাহায্য করিতে অগ্রপর হয় এবং 
এই সময়ে জয়কত্বংএর পুত্র অদ্ধরাজও পিতার পক্ষ অবলম্বন 
করেন। 

এই সব কারণে নিতে অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। যে 


ছয়শত লোক তখনও তাহার দলে অবশিষ্ট ছিল তাহাদের লইয়! 
র্‌ এ সি ্ 





টব 


৬৬ জাভা 


তিনি উত্তরদিকে যাত্র। করিলেন এবং বনুক্লেশ সহা করিয়া! মাত্র বার 
জন অহ্‌চর লইয়া মাছুরা ৫ পৌছিলেন। | 
মাতুরার শাসনকর্তা বীররাজের জীবনে যাহ! কিছু উন্নতি হইয়াছিল 


তাহা সমন্তই কৃতনগরের কৃপায়, এইজন্া তাহাকে মিত্ররূপে গা ইবার 
বা আশায় বিজয় মাছুরায় গ্িয়াছিলেন। বীররাজ ও জয়কতংএর ক 
১ বড়য্তরের বন্ধ অবশ্যই বিজয়ের কোন ধারণা ছিল না। বীররাজ | 
প্রথমে বিজয়কে দেখিয়া বিশ্মিত হইলেও পরক্ষণেই নিজেকে. 

সামলাইয়া বিজয়কে যথোচিত সম্মান দেখাইয়া অভ্যর্থনা করিল। টা 


বিজয় বীররাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং এই অ শ্বাস 
দিলেন যে, “যদি আমার উদ্দেশ্য সফল হয় তাহা হইলে আমি 
জাঁভাদেশকে দুই ভাগে ভাগ করিব, এক ভাগ তোমার ও অন্থ ভাগ 
আমার হইবে ।+ বীররাজের পক্ষে এই লোভ সংবরণ করা 
কঠিন হইল; মে জয়কত্বংকে পরিত্যাগ করিয়া বিজয়ের সহিত ষড়যন্ত্রে 
লিপ্ত হইল। 

সংক্ষেপে বীররাজের পরিকল্পন! ছিল নিক্নরূপ 2২ 

বিজয় জয়কত্বংএর কাছে নতি স্বীকার করিবেন এবং তাহার 
অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করিবেন। যখন তিনি বুঝিতে পারিবেন যে 
রাজার উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছেন তখন ট্রিক 
(থা) এর নিকটে অবস্থিত এক খণ্ড পতিত জমি মাহুরার 
অধিবাসীদের বমতি স্থাপনের জন্য চাহিয়া লঈবেন। বিডয় 
কডিরির লোকবল ও অন্যান্য সব খবর সংগ্রহ করিয়া নতুন বসতিতে 
বাস করিবার অনুমতি চাহিয়া লইবেন এবং এখানে আসিয়া তিনি 
সিংঘসারি হইতে তাহার বিশ্বাসী লোকদের ও কডিরিয় রাজার 


বিরুদ্ধবাদীদের একত্রে জোগাড় করিবেন । 


এই পরিকল্পন। সুষুরূপেই কার্ষে পরিণত হইল । একটি নূতন. 
বসতির স্থষ্টি হইল। একজন অধিবাসী একটি বিশ্ব (মজ) ফল 


ূ খে দিয়া উহার তিক্ত ( পহিত ) আম্বাদের জগ্ত ফেবিয়৷ দেওয়াতে 


নুদুর প্রাচ্য প্রাচীন িন্ছু উপনিবেশ ২, ০ 


এই জয়গার নাম হইল “মজপহিত” অথবা সংস্কৃত বিশ্বৃতিক্ত বা 
তিক্তবিন্ব। এই নতুন বারস্থান হইতে বিজয় বীররাজকে 
খবর পাঠাইলেন যে সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্ত তাহারা 
কিছু করিবার আগেই হ্খলাই খর পারি জাভা আক্রমণ 
 করিল। 2, ্ 
 পুর্বেই বলা হইয়াছে যে কুষলাই ধার দূতের মুখের অংশ বিশেষ রি 
পা করিয়া কৃতনগর তাহার সহিত শক্রতা সাধন করিয়া- 
ছিলেন এই অপমানের শোধ লইবার জন্য কুবলাই খা একদল 
_ সৈন্য জাভার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই সৈম্তদল ১২৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 
| পুর্ব জাভার উত্তর উপকূলে অবস্থিত টুবান (18080 ) নামক বন্দরে 
অবতরণ করে। এখানে চীনা সৈন্যদল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া 
একদল স্থলপথে ও অন্যদল সমুদ্রপথে সোলো (5০19) নদীর 
মোহনা এবং সেখানে হইতে সুরবায়! (9918)%য৪,) নদী অভিমুখে 
যাত্রা করে। 

ইত্তিমধ্যে বিজয় নিজেকে মজপহিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন 
এবং এখন চীনা অভিযানকে নিজের অভাঁষ্ট সিদ্ধির উপায় হিসাবে 
গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন । তিনি নিজে চীনের আম্ুগত্য স্বীকার 
করিলেন এবং তীহার প্রধান মন্ত্রী ও আরও চৌদ্দজন কর্মচারীকে 
চীন! সৈম্যদলের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্ত পাঠাইলেন। 
অন্যদিকে জয়কত্বং তাহার রাজ্য এই আক্রমণের হাত হইতে 
রক্ষা! করিতে উদ্যোগী হইলেন। তিনি তাহার প্রধান মন্ত্রী হি-নিং- 
কুয়ানকে (ল1-0775-/080 ) একটি নৌবাহিনী দিয়া সুরাবায়া 
নদীর প্রবেশ পথ রক্ষা করিতে পাঠাইলেন ও নিজে নৈশ লইয়া 
মজপহিতের দিকে রওনা হইলেন । ৃ 

চীনা সৈম্দল স্ুরবায়া নদীর মুখে পৌঁছিগ জয়কত্বংএর 
নৌবাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত করে। হি-নিং-কুয়ান রাতারাতি 
_ পলাইয়া যায় এবং চীনার! এক হাজারেরও অধিক সংখ্যক বড় বড় 









৬৮ জাভা 
জাহাজ অধিকার করে। ১২৯৩ শ্রী; এর তৃতীয় মাসের প্রথম দিনে এই 
ঘটনা ঘটে। 

_নৌযুদ্ধে জয়ল[ভ করিয়া চীনা সৈগ্দল বিজয়কে জয়কঘ্বং এর 
বিরুদ্ধ সাহায্য করিবার জন্য মজপহিতের দিকে অগ্রসর হয়। সপ্তম 
_দিষমে কডিরির সেনাদল ছিদাদিক হইতে বিজয়কে আক্রমণ করে, টি 
টি কিন্তু তাহারা পরাজিত হয়। ১ 
_.. মজপহিত রক্ষা পাইল, কিন্তু তখনও করি রাজার প্রধান রা 
নৌ অপরাজিত ছিল। এইজস্ পনরো তারিখে চীনা সেনাদল 
তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া কডিরি আক্রমণ করিবার উদ্বোশে রওনা 
হইল। 

উনিশ তারিখে বিভিন্ন সৈম্তাদল কডিরির রাজধানী পহ'তে 
পৌছিল। এখানে জয়কত্তৃং লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া ইহাদের বাধা 
দ্রিবার জন্য প্রস্তত ছিলেন। সকাল ছয়টা হইতে বেলা ছুইটা 
পর্যন্ত যুদ্ধ চলিল। চীনা সেনাদল তিনবার কডিরির সৈশ্যদের 
আক্রমণ করে, এবং শেষে পরাজিত কডিরি সেনাদল পলায়ন করে। 
কয়েক হাজার পন্য নদীতে ডুবিয়া মারা যায় এবং পাঁচ হাজারেরও 
বেশী সৈম্ত নিহত হয়। রাজা নিজে শহরের ভিতর আত্মগোপন 
করেন এবং চীনের সৈম্যদল শহর অবরোধ করে। অবশেষে 
সন্ধ্যার দিকে জয়কত্বং আত্মসমর্পন করেন, এবং তাহার স্ত্রী, পুত্র ও 
কর্মচারী সকলকে বন্দী করিয়া লইয়া বিজয়ী সেনাদল ফিরিয়া 
যায়। জয়কত্ংএর পুত্র পাহাড়ে পলাইয়৷ যান কিন্ত একজন চীন। 
সগ্তাধ্যক্ষ লোকজন লইয়া তাহাকেও বন্দী করিয়া আনে। 

এই সময়ে বিজয় নিজের দেশে ফিরিয়! গিয়। সআাটের কাছে 
নতুন করিয়া আশুগত্য স্বীকার করিয়া পত্র দিবার জন্য অনুমতি 


চাহিলেন এবং যাইবার সময় যে সমস্ত মূল্যবান জিনিষপত্র যুদ্ধের 
সময় তাহারা লাভ করিয়াছিল তাহা চীনা দরবারে পৌছিয়া দিবার 


জন্য নিয় গেলেন। চতুর্থ মাসের দ্বিতীয় দিবসে বিজয় চীনা শিবির ৃ 


হবদূর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 7 ৬৯ 


হইতে রওনা হইলেন এবং তাহার সাথে চীনা মেনাপতি ছুইজন 
সৈ্যাধাক্ষ সহ ছুইশ+ সৈন্য দিলেন । | 

জয়কত্বংএর দিক হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া বিজয় চীনাদের সাথে 
বন্ধুত্ব বজায় রাখা। দরকার মনে করিলেন না। তিনি তাহার চীনা 
বক্ষাদের হত্যা করিয়া! একদল সৈন্য জোগাড় করিলেন এবং যখন 
চীনা সৈশ্ঠরা কডিরি হইতে ফিরিয়া আমিতেছিল ৭ টা গংল 
আক্রমণ করিলেন। চীনা সেনাপতিরা প্রভৃত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও 
| সাহসের সহিত যুদ্ধ করেন এবং তাহাকে টাই দেল 13::7১53 
চীনা সেনাপত্িরা বিজয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর! মনস্থ করেন, কিন্তু 
তাহাদের মধ্যে একজন এ সম্বন্ধে সম্রাটের মতামত জানিতে চাহিবার 
জন্য দরবারে লোক পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। অন্য দুইজন এই 
প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। সেইজন্য তাহারা চতুর্থ মাসের চবিবশ 
তারিথে সমস্ত সৈন্য ও বন্দীদের এবং যে সমস্ত ছোট রাজ্যগুলি 
তাহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল তাহাদের দৃতদের নিয়৷ জাভা! 
হইতে ফিরিয়া গেলেন ' জাভা পরিত্যাগ করিবার পূর্ধে চীনার' 
জয়কত্বং ও তাহার পুত্রকে নিহত করে। 'ভল্প কয়েকদিনের জন্য 
কডিরি রাজ্যের যে পুনরুথান হুইয়াছিল জয়কত্বংএর মৃত্যুর সাথে 
তাহার সমাপ্তি হইল। 

এইরূপে টানা সৈচ্ঠদের জাভা আক্রমণ শেষ হইল । তাহারা 
কৃতনগরাে শায়েস্তা করিতে আসিয়াছিল কিন্তু কার্যত তাহার শক্র 
জয্নকত্বকে নিহত করিয়া তাহার বংশকেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
গেল। এই আক্রণের ফল এই হইল ষে বিজয় জাভার অপ্রতিদ্বন্দ্বী 
প্রভুরূপে প্রতিষ্টিত হইলেন এবং মজপহিতে তাহার নতুন রাজধানী: 
স্থাপিত হইল । বিজয় শীঘ্রই চীন সআাটের সহিত বন্ধৃতাস্থত্রে আবদ্ধ 
হইয়াছিলেন; কারণ জাভা হইতে সম্রাটের দরবারে ১২৯৭, 
১৩০০ ও ১৬০৮ শ্রীঃ এ দত প্রেরণ করা হইয়াছিল বলিয়! জানা 
ষায়। 





৬। জাভ। সাআ্জরাজ্য 


বিজয়; কৃততরাজস জয়বর্ধন এই নামে সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন। মজপহিতে নতুন রাজার রাজধানী স্থাপিত হইল এবং 
১১৯৪ হী: একখানি লেখতে তিনি নিজেকে অখণ্ড জাভার অধিপতি 
বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যদিও রাজধানী পরিবতিত হইয়াছিল 
তথাপি নতুন রাজ্য ও সিংঘসারি রাজ্যকে অবিচ্ছেন্ত বলিয়া ধরা যাইতে 
পারে ; শুধু জয়কত্বংএর উত্থানের জন্য ইহাদের মধ্যে ছুই বছরের 
ব্যবধান ছিল। কুতরাজসের নিজকে সিংঘসারি রাজ্যের ন্যায়মজত 
উত্তরাধিকারী মনে করিবার একাধিক দাবী ছিল। তিনি পুরানো 
রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অপুত্রক কৃতনগরের চার 
কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । অবশ্য কৃতরাজম নিজের ক্ষমতা- 
বলেই রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতনগরের কন্ঠাদের প্রভাবও 
এই ব্যাপারে তাহার সহায় হইয়াছিল। কৃতনগরের কন্য। হিসাবে 
যে তাহাদের প্রভাব যথেষ্ট ছিল তাহা প্রমাণিত হয় যখন কৃতরাজসের 
মৃড্যুর কয়েক বছর পরে তাহার সর্বকনিষ্ঠা রাণী-স্বগাঁয় রাজার 
রাণী বা রাজমাতা বলিয়া নহে কিন্তু কৃতনগরের কন্ঠা এই অধিকারে 
রাজ্য পরিচালনা করিতে থাকেন । এই রাণীর নাম ছিল গায়ত্রী, 
কিন্ত সাধারণত: তিনি রাজপন্বী বলিয়া উল্লিখিত হইতেন। এই 
রাণীর ছুই কন্তা ছিল, অপর“তিন রাণী নি:সস্তান ছিলেন । 


কৃতরাজসের পঞ্চম রাণী ছিলেন মলয়ুর রাজকন্যা । সুমাত্রায় 
অবস্থিত এই রাজ্যটি কৃতনগর জয় করিয়াছিলেন। জাভার যে 
_ সেনাদল এখানে নিধুক্ত ছিল তাহারা স্বভাবতই তাহাদের রাজার 
আকত্মিক মৃত্যুর খবরে ফিরিয়া আসিবার বন্দোবস্ত করিল। 
তাহারা তাহাদের সাথে মলয়ুর ছুই রাজকন্তাকে নিয়া আসিল, কিন্তু 
তাহাদের ফিরিবার দশদিন আগেই বিজয় চীন] সৈন্যদের বিরদ্ধে 
জয়লাভ করিয়াছিলেন । ছোট রাজকন্যা! দর-পেটক ইন্ত্েশ্বরী নামেও 


দূর প্রাচ্যে প্রাণী হন উপনিবেশ ৭ 8 5: 
পরিচিত, ছিলেন; কৃতরাজস তাহাকে বিবাহ করিলেন । দর". 
পেঁটকের একটি পুত্র হয় এবং এই পুত্রই সিংহাসনের ভবিষ্যৎ 
উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হয়। ১২৯৫ শ্রী: কৃতরাজস .এই পুত্রের . 
জয়নগর নাম রাখেন এবং কডিরির রাজকুমার পদে অভিষিক্ত এ 
করেন। . 
কৃতরাজসের রাজত্বকালে বনু গণুগোলের স্ষ্টি হয়। 
১২৯৫ হী: রাজ্যে বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিল 
রঙ্গ লয়ি। সে প্রথমে প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইবার চেষ্টা করে কিস্তু 
অভীষ্ট পদ লাভে বিফল হইয়! টুবান নামে জায়গায় বিদ্রোহ করে। 
তাহার সাথে আরও অনেক লোকও যোগ দেয়, কিন্তু অল্পদিনেই 
এই বিদ্রোহ দমন করা হয় এবং রঙ্গ ও তাহার বেশীর ভাগ অনুচর 
নিহত হর। ইহার পরে আসে বীররাজের পালা। বীররাজ 
সর্বোচ্চ রাজকর্মচারীরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পূর্ব জাভায় বহু 
ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হইয়।ছিলেন। কিন্তু রাজা নির্বাসন কালে 
তাহাকে অদ্ধেক রাজ্য দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং সেই 
তুলনায় এই পদ ও ভু-সম্পত্তি ছিল নিতান্তই নগন্য 

কীররাজ বিজয়কে ষে পরামর্শ দিয়াছিলেন তিনি নিজেই সেইরূপ 
ছলনার আশ্রয় লইলেন। রাজার অনুগ্রহভাজন হইয়া পরে 
লুময়ঙগ নামে জাগায় বসবাসের অনুমতি চাহিলেন। সেইখানে 
নিজেকে ত্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং আর মজপহিতে 
ফিরিয়া আদেন নাই--এমন কি বছরের অষ্টম মাসে যখন সরকারা 
দরবার অনুষ্ঠান হয় তখনও তিনি শন্ুপস্থিত রহিলেন। রাজা এই 
অবাধ্যতা সহ করিয়া যাওয়াতে তখন কোন যুদ্ধ হইল না। ইহার 
পর রাজার ছু:সময়ের বন্ধু, বীররাজের পুত্র নাম্বি, অসুস্থ পিতাকে 
দেখিতে যাইবার অজুহাতে রাজার কাছ হইতে বিদায় নিল, এবং 
লেম্ব। নামে একটি জায়গায় একটি ছুর্গ বানাইয়া একদল সেনাবাহিনী 
গঠন করিয়া বসবাস করিতে লাগিল । এ 


মর জাভা 

সোরো নামে রাজার পুরানো দিনের আর একজন অনুচর 
বিদ্রোহ করে এবং ছুই বছর যুদ্ধের পর তাহাকে পরাস্ত করা হয় 
( ১২৯৮-১৩০০ ঘীঃ)। ১৩০২ শ্বীঃ জুরু দেমুং নামে সোরোর এক 
সঙ্গী বিদ্রোহ করে এবং ১৩১৩ শ্রী; তাহাকে দিলো পরাজিত 
করা হয়। 

১৩০৯ খ্রীঃ কৃতরাজসের মৃত্যু হয় এবং তাহার পুত্র জয়নগর রাজা 
হন। রাজ্য-অভিষেক কালে তাহার নাম হয় সুন্দর পাণগ্ডাদেবা ধীশ্বর 
বিক্রমোত্তজ্দেব। এই নামটি দক্ষিণ ভারতের পাণ্য রাজাদের 


সহিত কোনরূপ সম্পর্কের ইঙ্গিত করে । 


এই নতুন রাজার আমলেও একের পর. এক বিরহের কথা 0 


জানা যায়। ১৩১১ গ্রীঃ বীররাজের মৃত্যু হয় এবং নাম্ি ষে 


বিদ্রোহ করে তাহাও ১৩১৬ হীঃ পূর্বে সম্পূর্ণপে দমন হয় রে | 
আরও অনেক বিদ্রোহ জয়নগরের সময় হয় কিন্তু ১৩১৯ থীঃ কুটি 
নামে এক ব্যক্তি যে বিদ্রোহ করে তাহা বেশ বিপজ্জনক হইয়া উঠে । 
যে সাতজন ধর্মপুত্র রাজ্যের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন কুটি তাহাদের 
মধ্যে একজন । পররতোনে এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে এক বিচিত্র বর্ণনা 
পাওয়া যায় । ইহাতে বলা হইয়াছে যে এই বিদ্রোহের সময় একদিন 
রাত্রে গজমদ নামে এক ব্যক্তির অধীনে মাত্র পনরোজন দেহরক্ষী নিয়। 
রাজা! রাজধানী হইতে পলাইয়া যান। গজমদ রাজাকে নিরাপদ 
স্থানে রাখিয়! রাজধানীতে প্রচাঁর করিলেন যে কুটির পক্ষের লোকেরা 
রাজাকে হত্য! করিয়াছে । ইহাতে রাজধানীতে হাহাকার রব উঠিল 
৭ ইহা হইতে গজমদ অনুমান করিলেন যে রাজ্যের লোক এখনও 
মাজার পক্ষে । তখন তিনি মন্ত্রীদের কাছে সত্য কথা প্রকাশ করিলেন 
এবং মন্ত্রীরা কুটিকে হত্যা করিয়া রাজাকে পুনরায় সিংহাসনে ্রতিষিত 
করিলেন | 
রি এই সকল সাহায্যের জন্য গজমদ উপযুক্ত রূপে পুরস্কৃত ইইলেন | 
তিনি প্রথমে কহুরিপন ও ছুই বছর পরে দহ'র শাসনকর্তা নিযুক্ত 


টি ছিল। | 


মু প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ. | ৭৩... 


হইলেন । প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই শেষোক্ত 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৩১৯ খ্রীঃ কুটি যে বিদ্রোহ করিয়াছিল 
তাহাই কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে স্থপরিকল্িত শেষ বিদ্রোহ । 
ওডোরিক অফ. পর্ডেনন্‌ (09070 ০01 70::9001)9 ) ১৩১১ 
শ্ীঃ মালয় দ্বীপপুঞ্জে আসেন । তীহার লেখায় সেই সময়কার জাভার: 
কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় । ইহাতে বলা হইয়াছে যে জাভার রাজার 
আধিপত্য আরও সাতটি রাজের উপর বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্য 
জনবহুল ছিল এবং এখানে মশল! ইত্যাদি উৎপন্ন হইত। রাজ- 
প্রাসাদ সোনা, রূপা ও নানারূপ সুাবার পাথর দিয়া রাত 


| ১৩২৩ রঃ রচিত একটি লেখ বে সে: সময় জাভার রাজ-: ন রর 
নৈতিক প্রতিষ্ঠার কিছু আভাস পাওয়া যায়। ইহাতে বলা হইয়াছে 
যে জাভা রাজ্য সমস্ত জাভা দ্বীপটি লইয়া গঠিত এবং মাছুরা, বোণিও 
প্রভৃতি রাজ্যগুলি ইহার অধীন। পশ্চিমে জীভা যে সকল 
রাজ্য জয় করিয়াছিল সেগুলি এই সময় তাহার অধীনে না 
থাকিলেও পূর্বদিকে জাভার ক্ষমতা সুপ্রতিষ্টিত ছিল । চীনের সহিত 
ও তাহার সম্পর্ক ভাল ছিল এবং এখান হইতে নিয়মিত চীনে দূত 
পাঠানো হইত্ব। 

পররতোনে বলা হইয়াছে যে জয়নগরের রাজত্বের শেষভাগে 
আবার নানা অশান্তি সুরু হইয়াছিল এবং ১৩২৮ শ্বীঃ জয়নগর 
আততায়ীর হাতে নিহত হন। পনতরনে যে মন্দিরগুলি দেখা যায় 
| তাহার কতকগুলি জয়নগরের সময়ে নিমিত। 
_. জয়নগরের কোন পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকায় তাহার" 
সিংহাসনের নিকটতম উত্তরাধিকারিণী হইলেন রাজপত্বী। ইনি 
কৃতনগরের কন্া ও কৃতরাজসের পত্বী। কিন্তু তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর 
জীবন গ্রহণ করায় তাহার কন্যা ত্রিভূবনোত্তুজদেবী জয়বিষুবর্ধ ণী 
মাতার প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। পরবর্তীকালে ইনি জীবন বা 











চি 


| রং ব্যক্তিগত নাম ছিল গীতার্জা। 


8... জাভ! 


কছরিপনের রাজকুমারী (909 [877011090 ) এই নামে পরিচিত 
ছিলেন; রাজপ্রতিনিধিত্ব শেষ হইবার পরে-বোধহয় আগেও. 


তাহার এই উপাধি ছিল। রাজপ্রতিনিধি থাকাকালে ইনি 


মজপহিতের রাণী নামে পরিচিত ছিলেন এবং সিং হাসনের ভবিত্যং 
উত্তরাধিকারী হার পুত্র “জীবনের রাজকুমার নামে পরিচিত: ভা 1... 


১৩৩১ হী: বেস্থুকির কাছে সাদেং ও কেত নামে হট জায়গায় 


উর দেখ! দিল, কিন্তু রাজপক্ষের সৈন্যদল তাহা দমন করিল। 


এই ধছরই দহর শাসক গজমদ প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইলেন। এই 
সময় হইতে গজমদ রাজ্যশাসন ব্যাপারে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 


করিলেন। তিনি দ্বীপপুঞ্জের অনেকগুলি" দ্বীপ জয় করিয়াছিলেন 


বলিয়া জানা যায়। ১৩৪৩ থ্রী; বলির বিরুদ্ধে দৈন্য পাঠানো হয় এবং 
এই দ্বীপটি পরাজিত হয়। 
১৩৫০ ঘ্ীঃ রাজপত্রীর মৃত্যু হয় । ব্রিভূবনোত্তজদেবীর পুত্র কুমার 


-হয়ম বুরুক (7%5800 ও) না মৃত্যুর পর সিংহামনে 


আরোহণ করেন। এই সময় তাহ!র মাত্র ষোল বছর বয়স 
ছিল এবং অভিষেককালে তাহার নামকরণ হয় রাজপনগর। অবশ্থা 
তাহাকে হয়ম বুরুক্‌ নামেই উল্লেখ করা হইত । | 

এই রাজার রাজত্বের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৩৫৭ খ্রীষ্টান 
তাহার সহিত এক সুন্দ" রাজকুমারীর বিবাহ। বিবাহের কথ! 
মোটামুটি ঠিক হইয়া গেলে নুন্দ দেশের রাজা-াহাকে মহারাজা 
বলিয়! উল্লেখ করা হইয়াছে_তীহার মেয়েকে সঙ্গে করিয়া 
মঞ্জপহিতের কাছে বুবত নামে জায়গায় আঙিলেন, কিন্তু এই 


সময় মতবিরোধ দেখ দিল। ম্বন্দ দেশের রাঁজা দাবী 


করিলেন যে তাহার কন্থাকে অধীনস্থ রাজার কন্া। হিনাবে 


ধর হইবে না এবং বিবাহের অনুষ্ঠানাদি ছুই সমপর্ধায়ের 
রাজার মধ্যে যেমন হয় সেই রকম হইবে। মজপহিত রাজ্যের 







দুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দ উপনিবেশ ১ ৭ পু 


লোকের! অধীনস্থ রাজার কন্াকে তাহাদের রাজা বিবাহ করিতেছেন রর 
এই ভাবই উৎসবের মধ্যে প্রচার করিতে চাহিল। সুন্দদেশের 
লোকেরা এই অপমান সহ করিতে রাজী হইল না৷ এবং রাজকুমারীর 
বিবাহ দিতে অন্বীকার করিল। ইহাতে মজপহিতের সৈন্যরা 
তাহাদের ঘেরাও করিল কিন্তূ হুম্দদেশের রাজপুরুষেরা অপমান 
সহ করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয় মনে করিলেন, এবং অসম টা 
বসি যুদ্ধ করিয়া প্রতিটি লোক মৃত্যু বরণ করিলেন । ২ 
. রাজসনগরের রাজ্যকাল তাহার দৃঢ় সাম্রাজ্যবাদের জন্য 
বিখ্যাত এবং ১৩৫৭ শ্রীঃ সুন্দদের বিরুদ্ধে আক্রমণশীল নীতি 
ইহারই একটি নিদর্শন । এই বছরই ডোস্বো (70072০ ) দ্বীপ জয় 

করার উদ্দেশে সৈন্য পাঠান হয় এবং তাহারা সাফল্য লাভ করে। 

অন্যান্য সব বিজয়ের কথ বিস্তৃত ভাবে জান যায় না, তবে এবিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই যে ইহার রাজযপ।লে জাভারাজ্য ক্ষমতায় এই 
দ্বীপপুঞ্জে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিল এবং সমস্ত প্রধান 
প্রধান দ্বীপগুলি ও মালয় উপদ্বীপের অনেক অংশ ইহার অধীন 
ছিল । তবে একথা মনে রাখিতে হইবে যে এই সমস্ত রাজ্যগুলিকে 
জ্াভারাজ্যের অন্তর্গত ধরা হইত না এবং ইহাদের শাসনকার্ধও 
জাভারাজাদ্বারা পরিচালিত হইত না। কিন্তু মজপহছিতের রাজাকে 
ইহারা প্রধানের সন্মান দিয়াছিল এবং তাহার শক্তিশালী নৌবহর 
এই সমস্ত রাজ্যগ্ুলির উপর তীহার প্রতুত্ব বজায় রাখিতে এবং 
বাহিরের শত্রুদের হাভ হইতে ইহাদের রক্ষা কাঁরতে সাহাষ্য 
করিত। এই সমস্ত অধীন রাজ্যের রাজারা তাহাকে তাহার 
প্রাপ্য কর ও অন্যান্য যাহা কিছু দিতে স্বীকৃত ছিলেন সমস্তই ঠিকমত 
দিতেন, কিন্তু তাহাদের নিজেদের রাজ্যের আত্যস্তরিক শাসন 
ব্যবস্থায় সম্পুর্ণ স্বাধীন ছিলেন। রি 
. বাজসনগরের রাজত্বকালে ১৩৬৫ শ্ীঃ এ রচিত কাব্য 'নাগরকৃভাগসে' 
সই সব অধীন রাজ্যগুলির একটি বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। 


২৬05 জাভা 


এই বৃহৎ তালিকা হইতে দেখা যায় যে একমাত্র ফিলিপাইন 
ছঁপপুঙ্চ ছাড়া সমস্ত মালয় উপদ্বীপ ও মালয় দ্বীপপুপ্ত জাভার 
মজপহিত সাআজ্যের অধিনায়কত্ব স্বীকার করিয়াছিল। অন্যান্য 
যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতেও জাভার এই সময়কার 


.. শ্ষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। জাভা এই সময় আন্তর্জাতিক 
0 প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। নাগরকৃতাগমে বলা হইয়াছে যেশ্যাম 





3 ও তাহার সহিত অযোধ্যাপুর ( আয়ুখিয়া )এবং ধর্মনগরী ( লিগোর 
: মার্তাবান, রাজপুর, পিংঘনগরী, কম্বোজ ও যবন (উত্তর ভিয়েতনাম) ১ 


প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত মক্তপহিত সাআজ্যের তের ই 
সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল । 
এই কাব্যের অন্তর্গত যে কয়টি দেশের নাম উপরে উল্লেখ করা 
হইয়াছে তাহ! ছাড়! আরও কয়েকটি দেশের নামকাব্যে আছে। ইহাদের 
সাথে মজপহিত রাজ্যের বাণিজ্য উপলক্ষে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, 
এবং এইসব দেশগুলি হইতে ব্রাঙ্গণ ও বৌদ্ধ শ্রমণেরা জাভার 
রাজধানীতে আসিতেন। এই কাব্যের বর্ণনায় দেখা যায়_ “জন্বৃদ্বীপ, 
কন্বোজ, চীন, যবন, চম্পা, কর্ণাটক, গৌড় এবং শ্যাম প্রভৃতি দেশ 
হইতে সর্বদাই অসংখ্য লোক আসিত। তাহারা তাহাদের পণ্যদ্রব্য 
লইয়া জাহাজে করিয়া আদিত। সাধু ও বিখ্যাত ব্রাহ্মণরাও এইসব 
দেশ হইতে আপিতেন এবং তাহারা যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা পাইতেন” । 
জম্থৃদীপ বলিতে ভারতবর্ষকেই বুঝাইয়াছে, কিন্তু কর্ণাট ও গোঁড় 
এই ছুইটি দেশের নাম আলাদা উল্লেখ করার অর্থ বোধ হয় এই ষে 
বাংলা ও কানাড়! প্রদেশের সহিত জাভার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 
'জাভাবাসীদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণ! ছিল এবং নাগর- 
কতাগমে এক জায়গায় বলা হইর|ছে যে জদ্ু্বীপ ও জাভা এই ছুইটি 
দেশ শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়া সমান। ছুই দেশের মধ্যে যে বন্ধুত্বের 
সম্পর্ক ছিল তাহ! বোঝা যায়, কারণ কাঞ্চীদেশের (কার্জিভরম্‌) 
সাধু বুধাদিত্য এবং মুভালি সহ্ৃদয় নামে একজন ব্রাক্ষণ (সম্ভবত 
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তামিল ব্রাঙ্গণ ) জাভার রাজার প্রশংসা করিয়। কবিতা রচন। 
করিয়াছিলেন। | 

সকল দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে রাজসনগরের 
সময় জাভা ক্ষমতা ও গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ 
করিয়াছিল। এই ক্ষমতা লাভ করিয়া রাজ্য পরিচালনা করিবার 
ব্যবস্থাও নিখুত ভাবে করা হইয়াছিল। এইরূপে সুষ্ঠভাবে 
_রাজ্যপরিচালনার ব্যবস্থা করিবার বেশীর ভাগ কৃতিত্ব গজমদের |. 
একজন সাধারণ লোকের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজের ক্ষমতাবলে 
তিনি, প্রধান মন্ত্রীর আমন পাত করিয়াছিলেন এবং অসাধারণ 
অধ্যবসায় ও বুদ্ধিলে এই গুরুদায়িত্ব শৃঙ্খলার সহিত পালন 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৩৬৪ শ্রীঃ গজমদের মৃত্যুর পর কোন 
প্রধান মন্ত্রী নিধুত্ত করা হয় নাই । রাজা, তাহার পিতা ও মাতা» 
কাকা ও কাকী, এবং রাঁজার দুই ভগ্রী ও তাহাদের স্বামীদ্ধয়কে লইয়! 
একটি মন্ত্রণাসভা গঠিত হইয়াছিল এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান 
বিষয়ের বাবস্থা এই সভা দ্বারা পরিচালিত হইত । | 

কিন্তু ১৩৭১ খ্রীঃ এ গজ এঙজ্জোম নামে এক ব্যক্তিকে প্রধান 
মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত কর! হয়। এই ব্যক্তি রজসনগরের রাজত্বের 
শেষ আঠারো বছর ও তাহার পরবর্তাঁ রাজার রাজ্যকালেও ১৩৯৮ শ্রীঃ 
পর্য্যন্ত এই পদে অধিঠিত ছিলেন। ১৩৯৮ গ্ীঃ ইহার মৃত্যু হয়। 


৭| জাভা সাআজ্যের পতন 


_ রাজসনগর বহুদিন ধরিয়া একটি সমৃদ্ধ রাজ্য শাসন করিয়া-, 
ছিলেন এবং তাহার অধীনে মজপহিত একটি বিশাল সাঘ্রাজোর কেন্দ্রে 
পরিণত হইয়াছিল । কিন্তু বু যত্বে ও অধাবসায়ে ষে সাত্তরাজ্য তিনি 
গড়িয়া তুলিয়াছিলেন শেষ বয়সে তাহার একটি দুর্বলতা সেই 
সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হইল। ইহা! ভালভাবে বুঝিতে হইলে 
বাজ পরিবার সম্বন্ধে কিছু আলোচন! প্রয়োজন । রাজার প্রধান 





ও 


রাখী পরমেশ্থরী দেবীর িরাল নামে একটি মাত্র কন্যা ছিল। রাণীর 
তত্্ী পজঙ্গের রাজকুমারী ঈশ্বরীর বীরভূমির রাজকুমারী নাগরবধনী 
নামে এক কগ্তা। ও মতরামের রাজকুমার বিক্রমবর্ধন নামে এক পুত্র 
_ছিল। কুনতুমবর্ধনীর সহিত বিক্রমবর্ধনের বিবাহ হইল ও তিনি এইরপে 
_সিহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হইলেন। রাজসনগরের উপপত্থীর 
গর্ভে একটি ছেলে হইয়াছিল। রাজা এই ছেলের সাথে নাগরবর্ধণীর 
বিবাহ দিলেন ও তাহাকে বীরভূমির কুমার রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ? 
আবার “দহ*র রাজকুমারী ইহাকে পোস্বপুত্র রূপে গ্রহণ করিলেন । 
তাহাকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাজা তাহাকে পূর্ব জাভার 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন । 
নামে অধীন থাকিলেও বীরভূমির কুমার প্রায় স্বাধীন ভাবেই 
শাসনকার্ধ নির্বাহ করিতেন । এমন কি রাজসনগরের জীবিতকালেই 
চীনা বিবরণে জাভায় দুইজন রাজা রাজত্ব করে বলিয়া বল! হইয়াছে 
এবং ছুইজনই সম্রাটের দরবারে দূত পাঠাইতেন। এইভাবে অন্ত যুদ্ধের 
ব্যবস্থা এই সময় হইতেই, হইয়া থাকিল এবং পরবতীকালে এই যুদ্ধে 
যে শুধু মজপহিত রাজ্যের শেষ হইল তাহা নহে এই সাথে জাভায় 
হিন্দু রাজ্য ও সংস্কৃতিরও অবসান হইল। | | 
১৩৮৯ খ্রীঃ এ রাজসনগরের মৃত্যু হইলে বিক্রমবর্ধন মজপহিতের 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । ইনি হাং-বিশেষ (079175 ৬15691)9), 
নামেও পরিচিত ছিলেন। রাঞ্জসনগরের জীবিতকালেই বারভূমির 
কুমার পূর্ব জাভায় স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজত্ব করিতেন, কাঁজেই 
তাহার মৃত্যুর পর এই দুই রাজ্যের সম্পর্কের যে বিশেষ উন্নতি হইল 
ন। তাহ! সহজেই অন্তমান করা বায়। ১৪০১ শ্রীঃ এ বিক্রমবর্ধন ও 
বীরভূমির রাজকুমারের মধ্যে এক যুদ্ধ হয়, কিন্তু ইহা অমীমাংসিতভাবে 
শেষ হয়। ইহার পর আবার ১৪০৪ শ্ীঃ এ বা ইহার কিছু আগে 
দুইজনের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং প্রথমে বিক্রমবর্ধনের হার হয় 
এবং তিনি রাজ্য ত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু এই সময় তাহার, 
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পুত্র ত্রে টুমাপল ও জামাতা ভরা পরমেশ্বর, জাভার ছুইজন শক্তিশ লী 
অধিনায়ক, তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। অবশ্য তাহারা এই 
যুদ্ধের প্রথম দিকে কোনরূপ অংশ লন নাই। ইহাদের সাহয্যে রাজা 
_ বীরভূমির কুমারকে পরাজিত করেন এবং কুমার রাত্রিবেলা জাহাজে 

_ করিয়া পলায়ন করেন। তবে শেষ পর্যস্ত ধুত ও নিহত হন এবং 
তাহার ছিন্ন মস্তক মজপহিতে লইয়া! আস হয়। ইহ? ১৪০৬ হ্রীঃ এর 
ঘটন।। রা ই 

_বীরভূমির কুমারের পরাজয় ও মৃত্যুতে জাভা রাজের একতা 
পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু প্রায় পচিশ বছর ধরিয়া আভা দিব, 
বিক্ষোভ ও শেষে অন্তযু্ধ। এই সব কারণে জাভা রাজ্যের সৈম্যবল ও 
অর্থবল উভয়ই হাস হয় এবং রাঙ্টি দুর্বল হইয়া পড়ে। ইহার ফলে 
জাভা ন্ুবর্ণদ্বীপে ঘে রাজনৈতিক প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল তাহা 
শেষ হইল । শ্রেষ্ঠ ক্ষমতার সম্মান এখন হইতে চীন পাইতে লাগিল 
এবং ভ্রমশঃ অন্যান্য নতুন রাজা ও বাণিজা-কেন্দ্ প্রতিষিত হইয়। অল্প- 
দিনের মধ্যেই জাভার পূর্ব গৌরব আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। 

পঞ্চদশ খ্রীঃ এর গোড়ার দিকেই আন্তর্জাতিক ক্ষমতা হিসাবে 
জাভার পতন হয়। চতুর্দশ শ্রী; এর মাঝামাবি হইতে যে রাঁজ্যগুলি 
জাভার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিল তাহাদের কয়েকটির এই 
সময়কার অবস্থা পর্ধালোচন। করিলে ইহ) বেশ পরিষ্কারভাবে বোবা! 
যায়। 

(১) পশ্চিম বোনিও (পুইনি, ১০০০) )-১৩৭০ আঃ এ পুনির 
রাজা জাভার রাজার ভয়ে চীনের দরবারে সোজান্মুজি কৌন দূত, 
_ পাঠাইতে সাহস পাইতেন না। কিন্তু মিং (1708) রাজবংশের 
ইতিহাস হইতে জানা যায় যে ১৪০৫ শ্রীঃ এ পু-নির রাজা 

শুধু যে চীনের সম্রাটের অন্ুমতিক্রমে রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন 
তাহাই নয়, তিনি সস্রাটকে সন্মান দেখাইবার জগ্ সপরিবারে চীনে 
. বাত্রা করিলেন । ইহার পর হইতে পু-নির রাজার! চীনের সম্রাটকে 





| ০৮০ | টু জাভা 

_.. নিয়মিত কর দিতেন এবং সময়ে সময়ে দরবারে উপস্থিত থাকিতেন। 
(২) সান-ফোৎ-সি--এই একই চীন। ইতিহাস হইতে জানা যায় 

যে যদিও জাভ। সান-ফোং-সি রাজ্য সম্পূর্ণ জয় করিয়াছিল তথাপি 

সমস্ত রাজাটি তাহার অধীন রাখিতে সক্ষম হয় নাই । এই দেশে 

_ ছুইজন চীনা ছু ইটি রাজা প্রতিঠা করে। জাভার আনুগত্য স্বীকার 


করিলেও তাহারা নিয়মিত চীনের দরবারে কর ও দূত পাঠাইত। 
১৪২৪ শ্রীএ এখানকার এক রাজা তাহার পিতার সিংহাসনে বসিবার 





আগে চীন-দরবারের অনুমতি চাহিয়া লইয়াছিলেন। ইহা হইতে 


(স্পষ্ট বোঝা যায় যে পঞ্চদশ শ্রী: এ জাভ। নামে মাত্র এই দেশের 
অধিকারী ছিল । 

এই সময় সুমাত্র! ও মালয় উপদ্বীপেরও অনেকগুলি ছোট ছোট 
রাজা জাভার বদলে চীনের আন্গত্য স্বীকার করিয়া লইল। এ'সমস্তই 
মন্তর্জ।তিক ক্ষনত। হিদাবে জাভার যে অবনতি ঘটিরাছিল তাহার 
প্রমাণ । সকলের সম্মতিক্রমেই চীন এখন হইতে শ্রেষ্ঠ ক্ষমতার 
আসন লাভ করিল। জাভ। নীরবেই চীনের এই নৃতন ভূমিকা মানিয়। 
নিল এবং নিজেকে এই নতুন পরিস্থিতিতে মানাইর়া লইল। . 

বিক্রমবর্ধনের রাজ্যকাল নিজ রাজ্যে ও বাহিরে এই উভয় ক্ষেত্রেই 
অগৌরবের মধ শেষ হইল। আন্তঘুদ্ধি ছাড়াও ১৪১১ খ্রীঃ এ 
আগ্নেয়গিরির অগ্নযৎপাতে ও ১৪২৬ শ্বাঃ এ দারুণ ছুভিক্ষে জাভা 
রাজ্যের ভীবণ ক্ষ'ত হইয়াছিল। কনক নামে এক নতুন প্রধান মন্ত্র 
১৪১৩ হইতে ১৪৩০ শ্রী: পর্যন্ত রাঁজকার্ধ পরিচালন। করেন। ১৪২৯ 
রঃ বা ইহার কিছু আগে রাজার মৃত্যু হয়। এ 

খিক্রমবর্ধনের পরে সম্ভবত তাহার কন্যা স্ুৃহিত। সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তাহার মাত| উচ্চ বাশীয়া ছিলেন এবং এই, 
_ অধিকারে তাহার ছুই ভাই থাকা সত্বেও তিনিই সিংহাসন লাভ করেন। 
_.. স্ুহিতার রাজ্যকালে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া 
. জানা যায় না এবং ১৪৩৭ খ্রীঃ নিঃসন্তান অবস্থায় তাহার মৃত্যু হয়। 


সুদুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ৮১ 


ত্রিটু'মাপেল নামে তাহার ছুই ভাই ছিল, সম্ভবত ইহাদের মধ্যে ছোট- 
জনই তাহার মৃত্যুর পর রাজ্যলাভ করেন। এই রাজার নাম ছিল 
শীকত-বিজয় এবং চার বছর রাজত্ব করিয়া ইনি ১৪৫১ শ্রীঃ মারা যান। 

এই রাজার মৃত্যুর ঠিক পরবর্তা অবস্থার ষে বিবরণ পররতোনে 
পাওয়া ষায় তাহা হইতে কিছু পরিস্কার বোঝ! যায় না। যতদূর 
অনুমান কর! যায় তাহাতে মনে হয় যে ১৪৫১ হইতে ১৪৭৮ শ্রী; এর 
মধ্যে পর পর তিনজন রাজা সিংহাসন লাভ করেন এবং শেষ রাজার . 
সময়ে জাভা বাহিরের শক্র দ্বারা আক্রান্ত হয় । ১৪৮৬ খ্রীঃ দহর 


. রাজ। গিরীন্দরর্ধন রণবিজয়ই জাভার শেষ হিন্দু রাজা, ধাহার সম্বন্ধে 


কোন প্রামাণিক তথ্য পাওয়া রায়। কিন্তু ইহার পর মুসলমানদের 
কাছে পরাজিত হওয়৷ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ কি চল্লিশ বছর জাভায় হিন্দু- 
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। জাভা! হইতে চীনে ১৪৯৯ শ্রীঃএ শেষবারের 
মত দূত পাঠানো হয় বং ১৫১৩-১৫ শ্রীঃ পর্যস্ত যে জাভায় হিন্দু- 
রাজোোর অস্তিত্ব ছিল তাহ। নিশ্চিত জানা যায়। 


৮। রাজ্যশাসন প্রণালী 

রাজনৈতিক মতবাদ ও রাজ্যশাসন সম্বন্ধে প্রাচীন জাভা ভাষায় 
রচিত তিনটি বই পাওয়া যায়। এইগুলি উচ্চ ও উদার রাজনৈতিক 
আদর্শ দ্বার! অনুপ্রাণিত " 

(১) কামন্দক"_এই প্রাচীন পুস্তকে ভগবান্‌ কামন্দক তাহার 
শিষ্যদের কাছে রাজার কি কর্তব্য তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই 
পুস্তক রাজনীতি নামেও পরিচিত ছিল। রাজনীতির আদর্শ বুঝাইবার 
জগ্য মহাভারত ও রামায়ণের চরিত্রগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে । 
যুধিষ্টির একজন আদর্শ রাজা হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছেন 

(২) ইন্্রলোক-_এই পুস্তকে ভগবান্‌ ইন্দ্রলোক তাহার শিল্ক 
কুমারযজ্ঞকে রাজনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছেন । 

৬ 


৮৯ জাভ। 


(৩) নীতিপ্রয়--এই পুস্তকে শক্রর প্রতি কি কর্তবা সে সম্বন্ধে 
ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । ইহা ব্যাস বির নিকট হইতে শুশিয়াছিলেন। 
_রাজ্যশাসন নীতির মূল কথা ছিল রাজার পূর্ণ ক্ষমতা। অন্ত 
কোন রকম শাসননীতি কখনও প্রচারিত হয় নাই এবং বাজার 
স্বেচ্ছাচারে কোনরকম বাঁধা দেওয়া সম্ভব বা প্রয়োজন আছে এই 


ধরণের কোন মতবাদের কোথাও কোন উল্লেখ নাই । সাধারণতঃ 


ব্রাজাকে ভগবানের অংশ বিশেষ বলির! মাণ্ত কর! হইত এবং মন্তু- 
সংহিতায় রাজাকে যে ভগবানের অংশ বলা হইয়াছে সেই নীতি জাভায় 
সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল। মৃত্যুর পরে রাজাকে দেবতারূপে 
কল্পনা করিয়া এই মতবাদকে আরও ম্প্ভাবে প্রমাণ করা হইয়াছে। 
মৃত্যুর পরে রাজার আকৃতির অনুরূপ মুতি গড়িয়া যেস্থানে রাজাকে 
সমাহিত কর! হইয়াছে এই মৃতিকে সেই স্থানের দেবতা বলিয়া উল্লেখ 
'করা হইত। 

রাজ্য শাসন ব্যবস্থা! মোটামুটি ভারতীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত 
হইত। রাজ। রাজ্যের প্রধান ছিলেন। বড় বড় রীজাগুলি ছোট 
ছোট অংশে বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটি অংশ শাসনের জন্য রাজা 
একজন করিয়া শাসক নিযুক্ত করিতেন। এই অংশগুলি কয়েকটি 
ছোট ছোট গ্রাম লইয়া গঠিত হইত আর গ্রামগুলি গ্রামের প্রধান 
ব্যক্তির অধীন স্থানীয় স্বায়ত্তশামন নীতিতে পরিচালিত হইত। 

রাজার অধীনে নানা শ্রেণীর বন কর্মচারী নিযুক্ত হইত। ভবে 
ইহাদের সংজ্ঞ! ও সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা ঘায়। 
পূর্ব জাভার লেখগুলিতে বহু সংখ্যক কর্মচারীর বিবরণ পাওয়া যায়। 
ইহাদের মধ্যে প্রার সব নামই জাভা ভাষায় দেওয়া আছে। ভারতীয় 
নামের মধ্যে মন্ত্রী ছাড়া সেনাপতি ও সেনপতি সর্বজল অর্থাৎ 
নৌ-সেনাঁপহিন নাম দেখা যায়। এই লেখগুলিতে রাজ্যশীসন সম্বন্ধে যে 
পদ্ধতি বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা সামান্য পরিবন্তিত বা কখনও 
একটু রূপান্তরিত করিয়া প্রায় সমস্ত হিন্দু যুগ ধরিয়া অনুসরণ কর! 


সুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ৮৩ 


হইয়াছিল। রাজার পরেই উচ্চস্থান অধিকার করিতেন তিনজন 
প্রধান মন্ত্রী, ইহাদের মন্ত্রী হিনো, মন্ত্রী সিরিকন ও মন্ত্রী হলু বলা 
হইত। মন্ত্রীদের পরে ছিলেন তিনজন প্রধান কার্য-পরিচালক যথ! 
রক্রিরন মপতি, রক্রিয়ন দেমুং ও রক্রিয়ন কন্ধুরুহন্‌। ক্রমশঃ সমস্ত 
শাসন ক্ষমতা রক্রিয়নরাই অধিকার করেন এবং পরবর্তীকালে তাহাদের 
সংখা। পাঁচ বা কখনও কখনও সাতটিও দেখিতে পাওয়া 
যায়। | 5 | 
এই সব উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছাড়া ধর্মাধিকরণ ও ধর্মাধ্ক্ষ নামে 
অন্য ছুই শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করা হইত। ধর্মধিকরণর! ভারতবর্ষের 
মতই এখানেও বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। ছুইজন ধর্মাধ্যক্ষের 
মধ্যে একজন শৈব ও আর একজন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির তত্বাবধান 
করিতেন । 

মোটের উপর জাভার রাজ্যশাসন ব্যবস্থ! সম্বন্ধে একথা বল! বায় 
যে রাজার অধীনে যাথষ্ট শঙ্খলা ও কৃতিত্বের সহিত রাজ্য শাসন কার্ষ- 
নির্বাহ হত। 

সাম্রাজ্য পরিচালনা ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এক বলিদ্বীপ ছাড়া আর 
আন্য কোন অধীন দেশের শাসনকার্ধ জাঁভার রাজধানী হইতে সোজা- 
সুজি পরিচালনা কর! হইত না । অধীন রাজ্যগুলি মজপহিতের 
আনুগত্য স্বীকার করিয়। নিয় মত রাজন্ব ও অন্ত ন্য যাহ! প্রাপ্য তাহ! 
দিত, কিন্তু নিজেদের আভ্যন্তরিক শাসন ব্টবস্থার তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন 
ছিল। মজপহিত হইতে ভুজঙ্গ ও মন্ত্রীরা কর আদায়ের উদ্দেশে 
এইসব রাজ্যগুলিতে আসিতেন ও সম্ভবত এই সময়ে ভুজঙ্গর1 ধর্ম- 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে সমস্ত ভূসম্পান্ত দান করা হইত সেগুলিও পরিদর্শন ” 
করিয়া যাইতেন। 


চতুর্থ অধ্যায় 
নুবর্ণদবীপে হিন্দ শাসনের অবসান 
১। জ্ুমাত্রায় ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব 


সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপের যে সব ছোট ছোট রাজ্যগুলি শৈলেন্দ্ 
পতাকাতলে মিলিত হইয়াছিল শৈলেন্দ্র সামাজোর পতনের ফলে 
সেগুলির বন্ধন আবার ছিন্ন হইয়! গেল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই 
মাত্রায় আবার একটি নুতন শক্তির আবির্ভাব হইল এবং ইহা নতুন 
করিয়া রাজ্য গঠনে উদ্যোগী হইল এই রাজ্যটির নাম মলযু। সাধারণতঃ 
সুমাত্রার পূর্ব উপকূলে আধুনিক জানিতে ইহা অবস্থিত ছিল বলিয়া 
নির্ধারণ করা হয়। সপ্তম শী; এ ইহার অস্তিত্ব ছিল ও শ্রীবিজয় 
রাজ্যের দ্বারা ইহী জয় করার কথা আগেই বল! হইয়াছে। সেই সময় 
হইতে একাদশ হীঃর পূর্ব পর্যন্ত মলয়ুতে পৃথক কোন রাজ্য ছিল বলিয়া! 
জানা যায় নী, কিন্ত ১০৭৯ ও ১০৮৮ শ্রী; এ দুইবার দুইজন দূত এই 
রাজ্য হইতে চীনে পাঠানো হয়। এয়োদশ খ্রীঃ তে জাভার রাজা 
কৃতনগরের কাছে এই রাজ্য পরাজিত হয়। কৃতনগরের অপঘাত 
মৃত্যুর সুযোগে মলযু আবার স্বাধীন হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই এতদূর 
শক্তিশালী হইয়া উঠিল যে মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত 
ছোট ছোট রাজ্যগুলির দখল লইয়। শানদেংণন সহিত বিবাদের স্থষ্ট 
করিল । | 
এয়োদশ ঘীঃর শেষ দিকে শৈলেন্দ্রদের পতন হইবার পর 
শৈলেন্দ্ররা এই অঞ্চলে যে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই স্থান 
অধিকার করিবার জন্য মলয়ুর এই নতুন রাজ্য প্রবৃত্ত হইল। আগেই 
বলা হইয়াছে যে জাভার আন্ুকুল্যে এই রাজ্যের পত্তন হয় এবং 
বহুদিন পর্যন্ত এই ছুই রাজ্যের মধ্যে হৃগ্ঠতাঁর সম্পর্ক ছিল। কৃতনগরের 


দূর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ... ৮ 
মৃত্যুর পর যখন জাভার সৈশ্তরা মলয়ূ হইতে চলিয়া আসে তখন 
তাহারা তাহাদের সাথে মলযুর ছুইজন রাজকন্যাকেও নিয়া যায়। 
ইহাদের মধ্যে ছোট দরপেটকের সাথে জাভার রাজার বিবাহ হয় 
বড় রাজকন্যা দ্রজিঙ্গের দেব নামে এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ হয় এবং 
ইহাদের পুত্র তুহন জনক পরে মলয়ুর রাজ! হন। তুহন.জনকের অপর 
নাম ছিল শ্ত্রীমর্মদেব। অন্তবতঃ কৃতনগরের অধীনে ১২৮৬ শ্রী 
মৌলিবর্মদেব নামে যে রাজা মলয়ুতে রাজত্ব করিতেন তীহার মৃত্যুর 
পর গ্রীবর্মদেব মলয়ু রাজ্য লাভ করেন। ১২৯২ খ্ীঃএ মার্কোপোলোর 
বিবরণ হইতে জানা যায় যে মলয়ু সেই সময়ে একটি বন্ধিষু রাজ্য ও 
সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল । 

ইহার পরে মলয়ুর যে রাজার কথা জানা যায় তাহার নাম আদিত্য 
বর্দেব। আদিত্যবর্মণ তান্ত্রিক বৌদ্ধ ছিলেন এবং অন্ততঃ পক্ষে 
আঠাশ বছর ( ১৩৪৭-১৩৭৫ শ্বী;) রাজত্ব করেন। তাহার সময়ে 
মধ্য সুমাত্রার প্রায় সমস্ত অংশই মলযু রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। নাঁগর- 
কৃতাগম হইতে জানা যায় ষে এই সময়েও মলয়ু জাভার শ্র্রেষ্ঠত স্বীকার 
করিত। ইহা সত্য হইলেও মলয়ু তখন নামে মাত্র জাভার অধীন ছিল! 
এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ষে নাগরকৃতাগমে স্থমাত্রাকে মলযু 
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইহা পরোক্ষভাবে সেই সময় মলম 
যে শুমাত্রীর রাজ্যগুলির মধ্যে প্রধান রাজ; ছিল তাহা প্রমাণ 
করে। 

মলযুরাজে।র প্রভাব উত্তর সুমাত্রায় বিশেষ বিস্তার লাভ করে 
নাই। এই সময় স্থুমাত্রার উত্তর অংশ ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত , 
ছিল, ইহারা নিজেদের সুবিধামত কখনও জাভা কখনও বা চীনের 
অধীনত নামে মাত্র স্বীকার করিত, এবং বেশীর ভাগ সময় নিজেদের 
মধ্যে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকিত। এই দ্বন্দের সুযোগে ধীরে ধীরে ইস্লাম 
এখানে রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিল এবং ভবিষ্যতে 
এই ধর্ম প্রায় সমগ্র স্ুবর্ণঘবীপে প্রচারিত হইল। রী 


০ 


৮৬ সুবর্ণঘীপে হিন্দু শাসনের অবসান 


রাজনীতির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের প্রথম স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় 
_. মার্কোপোলোর বিবরণীতে (১২৯২ খ্রীঃ) এই বিবরণী হইতে জানা 
১ যায় যে এখানে আটজন রাজার অধীনে আটটি রাজ্য অবস্থিত ছিল। 

ইহাদের মধ্যে মার্কোপোলো নিজে যে ছয়টি রাজ্যে গিয়াছিলেন 
তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়! যায়। ছয়টি রাজ্যের মধ্যে ফের্লেক 
নিঃসন্দেহে উত্তর-পূর্বে অবস্থিত পের্লক (97180) রাজা, এবং লামত্রি 
(1180011) উত্তর-পশ্চিম অবস্থিত লামুরি (158000701) বা অটজে 





7. (অচে)। এই ছুইয়ের মধ্যে অবস্থিত অন্য দুইটি রাজ্য-_বস্ম(98৪:28) 


ও সমর (380918)- সম্ভবত? পসে (6886) ও সমুদ্র (381000018) । 
.. একমাত্র ফেলেক রাজ্যের রাজা ছাঁড়া অন্য সকল রাজ্যের বাজগণ 
নিজেদের চীন সম্রাট কুবলাই খার অধীন বলিয়া স্বীকার করিতেন । 
অবশ্য নীচে উদ্ধৃত. মার্কৌপোলোর বর্ণনা হইতে ইহাদের আন্মগত্যের 
রূপযে কি ছিল তাহার কিছুটা অনুমান করা যায়। মার্কোপোলো 
লিখিয়াছেন, “যদিও এই জব রাজার! নিজেদের কুবলাই খাঁর অধীন 
বলেন কিন্তু তাহার! কুবলাই খাকে কোনরূপ কর দেন না, বস্তুতঃ 
তাহাদের রাজ্যগুলি এতদূরে অবস্থিত যে চীন সরকারের কোন 
কর্মচারী সেখানে যাঁয় না। তবুও এ'্দবীপের অধিবাসীরা নিজেদের 
চীনের অধীন বলিয়া পরিচয় দেয় এবং মাঝে মাঝে এখান হইতে 
উপহার স্বরূপ কিছু জিনিযপাত্র চীন দরবারে পাঠানো হয়|” 
_.. ফের্লেক লম্বন্ধে মর্কোপোলে! বলিয়াছেন, “এই রাজ্যে এত অধিক 
সংখ্যায় মুসলমান বণিক সব সময়ে আমিত বে তাহারা এখানকার 
. অনেক বাসিন্দাকে ইস্লাম-ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছে রঃ 
ইহা হইতে বোঝা যায়.ঘে ১২৯২ খ্রীঃ মার্কোপোলো যখন সুমাত্রায় 
আসিয়াছিলেন তখন কেবলমাত্র পের্সক রাজ্যই ইস্লাম রাজ্যে পরিণত 
হইয়াছিল! কয়েক বছরের মধ্যেই সমুদ্র রাজ্যও ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ 
করে । যদিও এটি একটি ছোট রাজ্য ছিল তথাপি ইহার নাম অনুসারে 
পরে সমস্ত ্বীপটির নামকরণ হইয়াছিল। 


সুদূর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ৮৭ 


১৩৪৬ শ্রীঃএ ইবন্‌ বতৃত। (100 89681) সমুদ্র রাজ্যে যাঁন। 
ইহাকে তিনি ন্ুমুদ্বরাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । এরাজ্যের 
মুসলমান রাজা সুলতান মালিক অজ-জাহির তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা, : 
জানান ইবন্‌ বতুতা স্থলতানকে মহান ও উদারচেত। বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন, কিন্তু তাহার রাজোর আয়তন সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন 
নাই। তবে এই রাজ্যের চারিদিকে যে হিন্দুরা অবস্থিত ছিল 
তাহ! বোঝ। যায়, কারণ তাহার বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে স্বলতানের 
সহিত প্রায়ই প্রতিবেশী পৌত্তলিক রুঁজাগুলির যুদ্ধ হইত এবং. 
পরাজিত হইয়া তাহার! শান্তি স্থাপনের জন্য ম্থুলতানকে কর. 
দিত। . | 

ইবন্‌ বভৃতার বিবরণ হইতে বোঝা যায় যে মুসলমানেরা ধীরে 
ধীরে উত্তর স্ুুমাত্রায় রাজনীতিক শক্তি বিস্তার করিতেছিল। তবে 
দূর প্রাচো ইস্লাম ধর্ম যে আরব নহে, ভারতবর্ষ হইতে প্রচারিত 
হইয়াছিল সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। সমুদ্র-পসের সুলতানের 
সমাধি নির্মাণের জনা যে ধরণের পাথর ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহ। 
গুজরাটে পাওয়। যায় এবং নিঃসন্দেহে বল] যাইতে পারে যে এগুলি 
খান হইতে আনা হয়াছিল। ইহা হঈতে অনুমান করা যায় 
যে গুজরাট ও স্ুমাপ্রার মধ্যে নিয়মিত বাণিজ্য চলিত এবং 
পরোক্ষ ভাবে ইহাও দূর প্রাচ্যে ইসলাম, ধর্ম প্রচারে সাহায্য 
- করিয়াছিল। 

হুমাত্রায়_ ইস্লাম ধর্ম প্রতিষ্ঠালাভের কারণ হিপাবে বলা যাইতে 
পারে যে এই সময়ে কেডার (1০98) পরে পসে ( সুমাত্রার অন্তর্গত) 
প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল । পঞ্চদশ শ্বীঃএ মলাকা 
(1910০9) পসের স্থান অধিকার করে ও প্রধান মুস্লিম রাজ্যের 
ভূমিকা গ্রহণ করে। যোড়শ শ্রী; এর গোড়ার দিকে মলাক্কার পতন 
হইলে পর উত্তর স্ুমাত্রায় অবস্থিত, অচিন (4০0০0) প্রধান -বাণিজ্য 
ও ইস্লাম ধর্মের কেন্্রন্বরপ হয়। 7 ক 


৯৮৮. নুবর্ণ্থীপে ্ি শাসনের অবসান 


 মলাক্ক। 
পঞ্চদশ খ্রীঃর গোড়ার ধর মালয় উপদ্বীপের যে সব রাজ্যগুজি 
প্রভাবশালী হইয়। উঠে মলাক্কা তাহাদের মধ্য একটি, এবং অল্পদিনের 
মধ্যেই ইহা এদিককার প্রধান বাণিজা কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায় । এ 
রাজোর প্রথম দিককার ইতিহাস সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছুই জান! যায় না 
নীচে উদ্ধৃত আলবুকার্কের (4198060৩) বিবরণী মোটামুটি সত্য 
বলিয়া ধরা যাইতে পারে । 

“জাভায় িতরতমুরেল” (ভটার তুমপেল) ও পালেম্বাজে 
পিরিমিন্থুর, ( পরমেশ্বর ) নামে ছুইজন রাজা রাজত্ব করিতেন। 
উভয়ের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ হইত কিন্তু শেষে ছুই রাজার মধ্যে সন্ধি 
হইল। সন্ধি অনুযায়ী পরেমেশ্বর জাভার রাজকন্যা পরিমিস্থুরিকে 
( পরমেশ্বরী ) বিবাহ করিলেন ও তাহার পিতাকে কর দিতে স্বীকার 
করিলেন। কিন্ত অন্পদিন পরেই তিমি এই সর্তভঙ্গ করিলেন 
এবং কর দিতে অম্বীকার করিলেন। ইহাতে জাভার রাজা পালেমবাঙ্গ 
আক্রমণ করিলেন এবং পরমেশ্বর পরাজিত হইয়া স্ত্রী, পুত্র, ও কিছু 
অন্ুচর সহ সিংঘপুরে (সিঙ্গাপুর ) পলাইয়া গেলেন। এই সময় 
সিঙ্গাপুর শ্ামদেশের অধীনে একটি সমৃদ্িশামী শহর ছিল। এখানকার 
শাসক পলাতক রাজাকে সাদর অভ্যর্থনা রঃ |ইঈলেন। কিন্তু 
পরমেশ্বর তাহার আশ্রয়দাতাকে হত্যা করিয়া এ শহর অধিকার 
করিলেন। এই খবর পাইয়া পালেমবাঙ্গ হইতে তাহার 
পুরানো প্রজার! এখানে বসবাসের উদ্দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল । 
ইহাদের সখ্য! প্রায় ভিন হাজার হইবে। পরমেশ্বর ইহাদের আগমনে 
খুশি হইলেন । এখানে তিনি পাঁচ বছর ছিলেন! এই পাচ বহর 
সিঙ্গাপুর প্রণালী দিয়া যে সব জাহাজ যাতায়াত করিত নিজের 
নৌবহরের সাহায্যে সেগুলি লুঠ করাই তাহার প্রধান কাজ হইয়া 
উঠিল। ইহার পর সিঙ্গাপুরের নিহত শীসকের ভাই পটনির শাসক 
প্রমেশ্বরকে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়। পরমেশ্বর 


খু থা খন ্ উপনিবেশ রত ৃ 


র নিজের লোকজনদের লইয়া মুয়র (ও), নদীর মোহনার কাছে: 
পলাইয়৷ গেলেন। এখানে তখন অল্প কয়েকজন জেলেদের ব তি 


ছিল এবং তাহারা পরমেশ্বরকে তাহাদের গ্রামে বসবাস করিতে 
আমন্ত্রণ জানাইল। এই স্থানের জমি খুব উর্ধরা ছিল এবং জীবন 
ধারণের প্রয়োজনীয় সব রকম জিনিষ উৎপন্ন হইত। এই পরিবেশে 
খুসী হইয়া! পরমেশ্বর তাহার পরিবারবর্গ লইয়া এখানে বাস করিতে 
লাগিলেন। জলদন্যুরা জল নিবার উদ্দেশে এই বন্দরে আসিত, 
এই জময় হইতে পরমেশ্বরের সাহায্য পাইয়।৷ ও তাহার আগ্রহে 
তাহাদের লুঠঠের জিনিষ পত্র বিক্রয়ের জন্ত এখানে নিয়! আসিতে 
লাগিল। এইরূপে এইস্থান একটি ব্যবসায়ের কেন্দ্র হইয়া! উঠিল ও 
ছুই বছরের মধ্যে ইহার লোকসংখ্য! ছুই হাজার দীড়াইল। পরমেশ্বর 
নুতন বসতির নামকরণ করিলেন মলাকা। ক্রমশঃ পসে (শ্রমাত্রায় 
অবস্থিত ) ও বাংলাদেশ হইতে বণিকরা ব্যবসার জন্য এখানে আসিতে 
লাগিল এবং এইস্থানের প্রাধান্তও বাঁড়িয়া উঠিল। 

অপর একটি বিবরণ অনুসারে পরমেশ্বর জাভার একজন সন্তান্ত 
লোক ছিলেন এবং এ দ্রেশেরই রাজবগ্ঠাকে বিবাহ করেন। 
১৪.১ শ্রীঃ এ জাভার অন্তধিপ্নরবের সময় তিনি সিঙ্গাপুরে পলাইয়া 
যান ও কয়েকদিনের মধ্যেই তাহার আশ্রয়দাতাকে হত্যা করেন। 
১৪০২ বাঁ ১৪০৩ শ্রী এ তাহাকে এ স্থান হইতে বিতাড়িত কর! হয়। 
এই বিবর্ণ দুইটির কোনটি সত্য তাহা নিরূপিত না হইলেও এই 
বিষয়ে সকলেই একমত যে ১৪০২ শ্রী; এর কাছাকাছি কোন সময়ে 
তিনি মলক্কায় বসবান আরস্ত করেন এবং শ্যাম দেশের রাজাকে কর দিতে | 
স্বীকৃত হন। ১৪০৩ খ্রীঃ এ তাহার রাজ চীনদেশ হইতে দূত আসেন 
এবং ছুই বৎসর পরে তিনি চীনে দূত পাঠান। চীন সম্রাট তাহাকে 
মলাকার রাজা বলিয়! স্বীকার করেন এবং মূল্যবান উপহার পাঠান। 
উভয় দেশের মধ্যে আরও কয়েকবার দূত আস! যাওয়ায় পরে ১৪১১ 
খ্রীঃ এ স্বয়ং পরমেশ্বর সপরিবারে এবং মন্ত্রীদের সহ চীন দেশে যান। 


রি 


৯৯: হুবরণীপে হিশ্ু শাসনের অবসান 


তাহার দলে সবশুদ্ধ প্রায় ৪৫০ জন লোক ছিল। ১৪১৪ শ্বীঃএ 
তিনি আবার চীনে যান। ১৪১৯ শ্বীঃএ তিনি আর একবার সপরি- 
বারে চীনে যান এবং তহার অনুরোধে চীন সমাট শ্যামদেশের 
রাজাকে আদেশ করেন যেন তিনি মলাকা বিজয়ের কোনরূপ 
পরিকল্পনা না করেন। 


পরমেখর | পসইর রাজার মেয়েকে বিবাঁছ করেন । এইখানকরি 
ফু 
রাজা অল্পদিন আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ বলিয়।ছিগেন এবং স্ত্রীর 


অনুরোধ বা শ্বশুরের প্ররোচনায় পরমেশ্বর এই ধর্ম গ্রহণ করেন । এই 
সময় হইতে তিনি সেকন্দর শাহ নাম গ্রহণ করেন। 

পরমেশ্বর বা সেকন্দর শাহ এর আমলেই মলাক্কার সমৃদ্ধির 
গোডাপত্তন হইল । ইনিই প্রথম সিঙ্গাপুর হইতে মলাক্কায় বাণিজা 
কেন্দ্র সরাইয়া অনিবার চেষ্টা করিলেন । এই চেষ্টা কার্ষে পরিণত 
করিবার জন্ তিনি মলাক্কা প্রণালী ও সমুদ্র পথ 'নৌবহর নিয়! পাহারা 
দিতেন এবং যে সব জাহাজ এই পথে যাতায়াত করিত তাহাদের 
সিঙ্গাপুরের বদলে মলাকায় যাইতে বাধ্য করিতেন । ইহাতে সিঙ্গাপুরের 
বিশেষ ক্ষতি হইতেছে দেখিয় শ্যামের রাজা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
হইলেন। কিন্তু সেকন্দর তাহার সহিত একটি টুক্তি করিলেন। 
তিনি শ্যামের আনুগত্য স্বীকার করিলেন এবং সিঙ্গাপুর হইতে কর 
হিসাবে যে পরিমান অর্থ শ্যামের রাজ! পাইতেন তিনি সেই অর্থ 
রাঁজাকে দিতে রাজী হইলেন। ইহার বদলে সিঙ্গাপুর হইতে পুলান' 
সেমবিলানের (70180 9০10116) ) মধো যতগুলি দ্বীপ আছে ও 
ইহাদের সমান্তরাল উপকুলভূমিথণ্ড মলাকার অধীনে আসিল। 
সেকন্দর শাহের এই কূটনৈতিক চালে সিঙ্গাপুরের ধ্বংসের সুচনা 
হইল ও মলক্কার প্রাধান্যের গোড়াপত্তন হইল । সেকন্দর শাহ 


১৪২৪ শ্রী; এ মারা যান । 
£ আলবুকাকের মতে পরমেশ্বরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী--কিস্তু এই মত অনেকেই 
গ্রহণ করেন নাই। 


সুদুর প্রাচ্য প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ টি | ৬৮ 


_ সেকন্দরের পরে ভাহার পুত্র প্রী-মহারাজ রাজা হন এবং ১৪৪৪. 
রঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহার ছেলে ও উত্তরাধিকাঁরীর জন্মকাঁলীন 
নাম ছিল ইব্রাহিম, কিন্তুপরে তিনি শ্রীপরমেশ্বরদেব শাহ 
নাম গ্রহণ করেন। ইহা হইতে মনে হয় যে তিনি হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু ছুইবছর বাদে রাজপ্রামাদের এক বিদ্রোহের 
ফলে তীহার মুত্যু হয় এবং তাহার পিতার উপপত্ঠী এক 
তামিল মৃসলমান বণিকের মেয়ের গর্ভজাত তাহার এক নৈপাত্রন্রাত 
সিংহাসন অধিকার করেন। নতুন রাজ। মুজফ ফরশাহ নাম গ্রহণ 
করেন এবং মলয় উপদ্বীপের পহঙ্গ এবং পূর্ব স্ুমাত্রায় অবস্থিত কম্পুর 
ও ইন্দ্রগিরি জয় করেন। পরবর্তা রাজার রাজত্বকালে যখন গহঙ্গ 
ও ইক্দ্রগিরির রাজারা বিদ্রোহ করেন তখন তাহারা পরাজিত 


হন এবং তাহাদের দেয় কর দিগুণ ধার হয়। 
মুজফফরের রাজত্বের সময় শ্যামের রাজা জল ও স্থল উ উভয় দিক 


দিয়া মলাকা! আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হন। ১৪৫৬ শ্রী; এ তিনি 
চীন দেশে দূত প্রেরণ করেন এবং তাহার আমলেই সর্ব প্রথমে 
মলাক্কার রাজাকে চীন ও পতৃগীজরা স্থবলতান বলিয়। অভিহিত করে । 
পরবর্তী স্থলতান মনলুবের বাজাকাল ১৪৫৯ হইতে ১৪৭৭ শ্রী; পর্যস্ত 
স্থায়ী হইয়াছিল এবং ইহার সময় মলাক্কার ক্ষমতা উপছীপে ও স্থমাত্রায় 
আরও বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু প্রাসুদের আভ্যন্তরিক চক্রান্তে 
রাজ্যের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং মনন্ত্ররের এক ছোটভাই 
তাহার মাতুলের সহায়তায় সিংহাসন লাভ করেন! এই মাতুল 
বেন্হরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এইপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিই , 
রাজোর সবোচ্চ ক্ষমতা পরিচালনের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ১৪৮৮: 
শ্রী; এ নতুন সুলতানের রহন্যপূর্ণভাবে মৃত্যু হয় এবং তাহার ছোটভাই 
মামুদ সিহ।সনে আরোহণ করেন । 

মামুদের রাজ্যের আর্ত ভালভাবেই হয়, কারণ তিনি শ্যামদেশের 
রণতরীবাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। রাজত্বের এইরূপ 


এ 


1... রা ্‌ বরণে এ পালনের অবসান 


গীরবময় উন সকলেই ক্ষমতাশালী ও. শালী রাজত্বের 





আশা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার রাজত্বকালেই মলাক্কার পত্তন হইল। 
_ সুলতান আফিমের নেশায় আসক্ত ছিলেন । বাজকার্য শ্রীমহারাজ 


তুন মুতহিরের দ্বারা পরিচালিত হইত। ইনি সুলতানের মাতুল ও 
রাজ্যে বেন্দহরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ সংস্কৃত ভাগ্ডাগারিক 
হইতে বেন্দহর আখ্যাটির উদ্ভব হইয়াছিল এবং ইহা একজন মন্ত্রী 
বিশেষকে বুঝাইত। সুলতান মামুদের সময় এই মন্ত্রী মলাক্কারাজ্যের 


সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। , 
১৫০৯ শ্রীঃএ কয়েকটি পতৃগীজ জাহাজ মলাককায় আসে প্রথমে 


জাহাজের লোকদের সাথে কেহ অসদ্বাবহার করে নাই, কিন্তু পরে 
বেন্দহর কুড়িজন পতুগীজকে বন্দী করেন ও তাহাদের মুক্তি দিতে 
রাজী হন না। বেন্দহরের পূর্বপুরুষ তামিল দেশীয় ছিলেন, এই 


কারণে তিনি বোঁধ হয় ভারতীয় বণিকদের প্রতিঘন্বী পতুর্গীজদের 
বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না । স্থানীয় গুজরাটি মুসলমানরাও 
“নিজেদের স্বার্থে ঘে সব বিধমীঁ বণিকর। তাহাদের সাথে ব্যবসায়ে 
প্রতিদ্বন্দিতা করিতে চাহে তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিল ।” 


পতু গীজ জাহাজগুলি ফিরিয়া গেলে রাজার সহিত বেন্দহরের ঝগড়া 


হর ও রাজা তীহ!কে হতা! করেন। যখন দেশে এইরকম অশান্তি ও 


বিক্ষোভ চলিতেছিল সেই সময় আলবুকার্ক তাহার দেশবাসীর উপর 
অন্যায় ব্যবহারের প্রতিশোধ নিবার জন্য একটি শক্তিশ।লী নৌবহর 
নিয়া মলক্কায় উপস্থিত হইলেন (১৫১১ শ্রীঃ, জুলাই মাস)। 
শাল্বুকার্কের প্রার সব দাবীগুলি সুলতান মানিয়! নিলেন ! পতু গীজ 


বন্দীদের ছাড়িয়া দেওয়া! হইল এবং আল্বুকার্ক এ দেশে একটি 


হুর্গ তৈয়ারীর অন্ুমতিও পাইলেন। কিন্তু আল্বুকার্ক শীঘ্রই রাজ্যের 
আভ্যন্তরিক গণ্ডগোলের কথ! জানিতে পারিলেন এবং এই সময় 
তাহার সহিত মলাক্কায় জাভা! ওপনিবেশিকদের প্রধান তিমুতরাজ বা 
উত্তিমুতরাজ যোগ দিলেন । তখন আপোষে মিটমাট করিবার চেষ্টা না 


জী দুর ্রাচ্চে প্রাণী হিদদু উপনিবেশ : টং ৰ ৯৩, 


করিয়া (আল্বকার্ক নগর আক্রমণ করিলেন ও. আগষ্ট মাসে ইহা: 
রি অধিকার করিলেন। হতভাগ্য সুলতান পলাইয়! গিয়া প্রথমে পহঙ্গ 
ও পরে বিন্টনে (8177057) আশ্রয় নিলেন । কয়েকবছর বাদে তিনি. 
মলাকা উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্ত ভাহার সে চেষ্টা ব্র্থ হয়। 
প্রায় এক শতাব্দীকাল গৌরব ও সমৃদ্ধির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার' 
পর একটি বড় রাজ্যের পতন হইল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মলাকা 
হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। তামিল ভাষায় প্রচলিত রামায়ণের 
উপাখ্যান এখানে মালয় ভাষায় অনুদিত হয়, এবং এখানকার রাজার! 
ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ কর! সত্বেও এই রাজ্য ভারত-জাভ! কৃষ্টির একটি 
প্রধান কেন্দ্র ছিল। রাজবংশ ও বেন্নহর বংশের একটি শাখার সহিত 
তামিল দেশের সম্পর্ক থাকাতে ভারতীয় ভাবধার। এখানে আরও. 
দৃঢরূপে প্রতিষিত ছিল। 
মলাক! শুধু একটি ক্ষমতাশালী রাজ্য বলিয়াই প্রতিষ্ঠালাভ করে: 
নাই, এখানে বাবসা ও বাণিজোর একটি বড় কেন্দ্রও স্থাপিত 
হইয়াছিল। যে সব পতু'গীজ লেখকরা মলাকার সমৃদ্ধশালী অবস্থা 
দেখিয়াছিলেন তাহারা বাণিজাক্ষেত্রে ইহার প্রাধান্যের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন । নীচে উদ্ধৃত ব্যবসা ও বাণিজ্যের বিবরণটি ষোড়শ থ্বীঃ এ, 
ুয়ার্তে বার্বোসা (12716 738939) লিখিয়াছিলেন। 
ংখ)ক মুর (মুসলমান) এবং জেন্টিল (হিন্দু) বণিক 
এখানে বাস করে । জেন্টিলদের মধে? আবার চেটিয়ারর প্রধান ; 
ইহারা করমগ্ডুল উপকূলের অধিবাসী । ইহারা সকলেই খুব ধনী এবং 
ইহাদের অনেক বড় বড় জাহাজ আছে। এই জাহাজগুলিকে ইহারা: 
জাঙ্গে! (0015) বলে। ইহারা বিভিন্ন দেশেব সাথে সকল রকম" 
জিনিসের বাবসা করে এবং অন্যান্য জায়গা হইতে মুর ও জোন্টিল 
বনিকরা ব্যবসার উদ্দেশে এখানে আসে । চীন ও অন্যান্য জায়গ। 
হইতে ছুই মান্তুলের জাহাজে করিয়া অনেক বণিক নানারকম বাণিজ্য, 
দ্রব্য লইয়া এখানে আসে ( এখানে বাণিজ্য দ্রব্যগুলির একটি লম্বা 


৯ সুবর্ণদবীপে হিন্দু শাসনের অবসান 
তালিকা দেওয়া হইয়াছে )। জাভা হুইতে চার মান্তুলের জাহাজ 
এখানে আসে । এখান হইতে নানারকম মাল নিয়। জাহাজগুলি বিভিন্ন 
দেশে যায়। এই সব দেশগুলির মধ্যে মলক্কা দ্বীপপুঞ্জ, টেনাসেরিম, 
পেগু, বাংলাদেশ, পুলিকট, করমণ্ডলঃমালাবার, কাম্মে, এডেন প্রভৃতি 
দেশের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে । এই বন্দরে বিভিন্ন দেশ হইতে 
এত জাহাজ আসা যাওয়া করিত যে পুথিবীর প্রায় সর্বত্রই মলাকার 
নাম স্থপরিচিত ছিল । ফলে মলাকা সহরটি সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য 
বন্দরে পরিণত হইয়াছিল এবং এখানে নানারকম মূল্যবান বাণিজ্য 
দ্রব্যের আমদানি হইত। এখানে এত সোনা আসিয়া জমা 
হইয়াছিল যে বড় বড় বণিকরা সম্পন্তি প্রতৃতির মুল্য সোনার 
'বহরের' মাপে হিসাব করিতেন । এক “বহরের" ওজন চার “কুইণ্টলের' 
সমান। বণিকদের মধ্যে এমন অনেক ধনী আছেন ফীহারা নিজেদের 
গুদাম হইতে তিন চার জাহাজ ভরি অতি মূল্যবান জিনিসপত্র 
সরবরাহ করিতে পারেন। মলাককার রাজার সম্পত্তির পরিমাণ 
বিশাল এবং বাণিজ্যের উপর শুল্ক হইত তিনি অনেক অর্থ লাভ 
করেন।'' 

আলবুকার্কের বিবরণ হইতেও জানা যায় যে পু ও পশ্চিষের 
ব!ণিজ্য পথের মধ্যে অবস্থিত থাকাতে মলাক্কা বাণিজ্য কেন্দ্র রূপে 
ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্থ লাভ কারয়াছিল। এখানে পূর্বক 
হইতে চীন, জাভা, ফরমোস। ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপগুলির 
জাহাজ মালপত্র লইয়া আসত এবং পশ্চিমের উত্তর স্মাত্রা, 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা ও আরবের জাহাজগুলির মালের সঙ্গে 
' বিনিময় করিত। এই শহরের লোক সংখ্যা লক্ষাধিক ছিল এবং 
শহরটি উপকূল ধরিয়৷ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

ইস্লাম ধর্মের একটি প্রধান ঘাটি হিসাবে মলাকা বিশেষ খ্যাতি 
লাভ করিয়াছিল এবং ইহ দূর প্রাচে/ মুসলিম ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র 
স্বরূপ ছিল। আগেই বলা হইয়াছে যে এখানকার দ্বিতীয় রাঁজা 


বর প্রাচ্য প্রান হিন্দু উপনিবেশ... ৯ 


একজন মুসলমান রাজকন্তাকে বিবাহ করিয়া পরে নিজেও এ ধর্ম 
গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ তহোর পরে ছুইজন হিন্দু রাজা এখানে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার পৌত্র মুজফ ফর শাহের আমলে 
কতকটা বলপ্রয়োগ এবং কতকট! প্ররোচনার দ্বারা এই ধর্সের দ্রেত 
বিস্তার হয়। তিনি যখন পহঙ্গ, কম্পুর ও ইন্দ্রগিরি জয় করিলেন 
তখন জোর করিয়া এ সব রাজ্যের রাজাদের ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত 
করেন এবং নিজের ভাইর তিন কন্তার সহিত ইহাদের বিবাহ 
দিলেন। গুজরাট ও পারস্য দেশের অনেক মুসলমান বণিক এখানে 
বসবাস করিত এবং রাজার আন্কুল্যে এই ধর্মীন্তর কার্ধে তাহারা 
বিশেষ উৎসাহী ছিল । নীচে উদ্ধত জিন্ডি ব্যারোজের (6%2 
9 738,709) বর্ণনা হইতে বোঝা। যায় যে মলাকা নতুন ধর্মে লোক 
দীক্ষিত করার কেন্দ্র স্বরূপ ছিল । 

“যে সব মুররা গুজরাট ও পারস্য হইতে বাণিজ্যের উদ্দেশে 
মলাককায় আসিয়া বসবাস করিতেছিল তাহাদের উৎসাহে এখানকাব 
অনেক লোক ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইত। নানা জাতির লোককে 
ধর্মীস্তরিত করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। কাছাকাছি দেশগুলি 
ছাড়াও স্থুমাত্রা, জাভা ও ইহাদের চারিদিকে অবস্থিত দ্বীপগুলিতে 
মলাকা হইতে ইস্লাম ধর্ম প্রচার করা সুরু হইল |” 

মলাকার ধন দৌলত ও ব্যবসায়িক প্রাধান্য স্ুবর্ণদ্বীপে ইস্লাম 
ধর্ম প্রচারে যে বিশেষ সাহায্য করিয়ছিল, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই এবং এই একই কারণে মালয় উপদ্বীপে এই ধর্ম দৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। 

_ মলাক্কার শেষ মালয় দেশীয় রাজাই জোহর (০707) দেশের 
প্রথম রাজা হইলেন। তিনি নিজে ও তাহার বংশধরের] জোহর, 
রিয়াউ (13190) ও লেঙ্গায় (1460508 ) ইস্লাম ধর্ম প্রচার করেন । 
ইহা! লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মলয়ের বর্তমান স্থলতানর! প্রায় 
সকলেই মুসলমান ধর্মীবলম্বী, কিন্ত ইহারা নিজেদের পরমেশ্বরের 


৯৬. সুবর্ধীপে হিন্দু শাদনের অবসান 


ংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। হিন্দু সংস্কৃতির নিদর্শন ১৫৩৭ শ্ীঃ 
পর্যন্ত মালাক্কায় দেখা গিয়াছে এবং তখনও লিখিবার সময় ভারতীয় 


০ লিপি ব্যবহার করা হইত। রর 


৩। জাভায় হিন্দু শাসনের নানি 


১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দে চৈনিক পর্যটক মাহুয়ানের (11৪ ০৪2) বিবা 
হইতে ম্পষ্ট বোঝা যায় যে এ সময় বিদেশী মুসলমান বণিকের! 
জাভায় একটি উপনিবেশ গড়িয়া স্থায়ীভাবে বসবাস আরস্ত করিয়াছিল, 
কিন্তু তখন পর্যন্ত রাজনীপ্তিতে কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। 

কিন্তু পতুগীজ বিবরণ হইতে দেখা যায় যে পঞ্চদশ শ্রীঃর 
শেষভাগে জাভার কতকগুলি বন্দরের ভার মুসলমান অধিনায়কদের 
(01619) উপর দেওয়া হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তাহারা প্রাচীন 
জ/তাবাসী কিন্ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য তখনও, 
তাহারা হিন্দু রাজার অধীনতা স্বীকার করিতেন এবং রাজার ক্ষমতা 
ও সম্মান পুরের মতই ছিল। ১৫০৯ থ্রী; এ মলাক্কার সুলতান 
জাভার রাজা কর্তৃক তাহার রাজ্য আক্রাস্ত হইতে পারে এই 
আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুলতানের এই আশঙ্কা হইতে 
বোঝা যায় যে তখনও জাভার নৌশক্তি যথেষ্ট ক্ষমতা-সম্পন্ন ছিল । 
কিন্ত ইসলাম ধর্ম ক্রমশঃ জাভা রাজ্যের অভ্যন্তরেও বিস্তার লাভ 
করিল। এই নতুন ধর্ম বিস্তারের একটি প্রধান সহায় ছিল বৈবাহিক 
সম্বন্ধ । যখন পসের মুসলমান অধিপতি জৈন-উল-আবেদিন 
সিংহামন-চুত হইলেন তখন আত্মীয় বলিয়া জাভার রাজার কাছে 
আশ্রয় পাইলেন। রাজ পারবারের মধ্যেও অনেকে নতুন ধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে ইসলাম ধর্ম শাসনকর্তা, রাজপরিবার 
ও রাজপরিষদের উচ্চপদে অধিচিত কর্মচারীদের মধ্যে প্রচারিত হইল' 
এবং ইহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও যথেষ্ঠ প্রভাবশালী ছিলেন। 
ইহারা যখন যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন হইলেন? তখন হিন্দু রাজাকে 


দুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ৯৭ 


কোনমতেই ধর্মান্তরিত করিতে না পারিয়া সকলে মিপিয়া তাহাকে 
সিংহাসনচ্যুত করাই স্থির করিলেন। যতদুর জানা যায় 
বাহির হইতে কোন মুগলমান রাজার আক্রমণের ফলে নহে, 
নিজেদের মধ্যে ছুই ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা নিয়া: ছম্দই এখানে -. 
_ হিন্লুরাজত্বের অবসানের কারণ । প্রচলিত কিংবদস্তী অনুসারে নতুন : 
মুসলমান রাজবংশের দাথে পুরানো হিন্দু রাজবংশের সম্পর্ক ছিল, 
কিন্ত সেটা যে কতদূর সত্য তাহ! নির্ণয় কর! সম্ভব না। গিরীন্দ্র বর্ধন | 
সম্বন্ধে যে ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতে এই সময়ে 
মজপহিতে হিন্দু রাজ্যের প্রধান ধাটি স্থাপিত ছিল কিনা সে বিষয়ে ও 
যথেষ্ট সন্দেহ হয়। যদি তখন পর্যন্তও এই স্থানে হিন্দুরাজার 
ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া থাকে তাহা হইলে এখানে যখন হিন্দুদের 
পরাজয় হইল তখনই যে জাভায় হিন্দু রাজত্ব একরকম শেষ হইল 
তাহা নিশ্চিত ধবল! যায় না। হিন্দু রাজা তাহার যে সমস্ত আত্মীয় 
স্বজন নতুন ধর্ম গ্রহণ করিরাছিলেন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা 
অধিকারে অগ্রনর হঃয়াছিশেন তাহাদের সাথে বীরের হ্যায় যুদ্ধ 
করেন। মঞ্জপহিত হারাইরাও হিন্দু রাজা কিছুকাল পূর্ব জাভায্ 
রাজত্ব করেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জাভা! ত্যাগ 
করিয়। বলিদ্বীপে গিয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। ১৫২২ শ্রীঃএ বা 
ইহার কাছাকাছি সময়ে এই ঘটনা ঘটে । 

মজপহিত জয় করিবার অল্পকালের মধ্যেই মুললমানরা স্থন্দদ্বীপ 
জয় করে। পতুগীজ বিবরণ হইতে জানা যাঁয় যে ১৫২২-১৫২৬ শীঃএর 
মধ্যে উপকূল ভাগের মুসলমান অধিনায়কেরা সুন্দদীপের হিন্দু রাজ্য 
জয় করে । তখন মাছুরার রাজা ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির! শ্বেচ্ছায় নতুন 
ধর্ম গ্রহণ করেন। 

প্রায় পনেরশ" বছর ধরিয়া যে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি জাভায় 
বিস্তার লাভ করিয়াছিল, মজপহিত ও স্বন্দ রাজ্যের পরাজয়ে তাহা 
বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। অবশ্য এইখান হইতে হিন্দু সভ্যতা বা হিন্দু 

৭ 


৯৮ সবর্ণদ্বীপে হিন্দু রাজ্যের অবসান 


এ অধিকৃত রাজ্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল না, পূর্বে ও পশ্চিমে 
১ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কঠোর সংগ্রাম করিয়া হিন্দুরা ভাহাদের অস্তিত্ব 
ট বজায় রাখিল। পূর্বদিকে শ্মেরো (সথমেরু) পর্বতের কাছাকাছি ও তাহার 
অপর দিকে হিন্দুদের নিরাপদ আশ্রয় ছিল। পতুীজ বিবরণ হইতে 
জানা যায় যে ষোড়শ শ্বীঃ র মধ্যভাগে পশ্ুরুহানের মুসলমান: 
_ অবরোধকারীরা পিছাইয়া আসিতে বাঁধা হইয়াছিল । ১৬০০ স্ত্ীঃ এও 
বলম্বঙ্গান নামে একটি হিন্দু রাজ্য ছিল এবং আরও ছ্ইশ? বছর 
ইহার অস্তিত্ব বজায় ছিল। 
ছোট ছোট কয়েকটি রাজ্য জাভার হিন্দ শাসনের চিহ্ন কোন 
রকমে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্ত এই সময় হইতে আসল হিন্দু 
সংস্কৃতি পূর্বদিকে স্থানাস্তরিত হইল ও একমাত্র বলিদ্বীপেই ইহা পরি- 
পুর্ভাবে বজায় রহিল। জাভার রাজপরিবারের ও সম্তরান্তুবংশের 
অনেকে এখানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। জাভার হিন্দু সভ্যতা ও 
সংস্কৃতি বর্তমান কাল পর্যস্ত কেবল এই ছীপটিতেই প্রচলিত আছে-_ 
ইহাই এই স্থানের বিশেষত্ব । অপরদিকে জ'ভার হিন্দু আমলের 
হ্বীতিস্তস্তগুলি বিগত দিনের গোরব ও মহিমার সাক্ষী দিতেছে মাত্র । 


৪1 বলিদ্বীপ 


সম্প্রতি গবেষণা দ্বার] প্রমাণিত হইয়াছে যে বলিছীপের হিন্দু 
উপনিবেশ সোজা ভারতবর্ষ হইতেই নিজস্ব সংস্কৃতি লইয়া স্থাপিত 
হইয়াছিল, ইহা কোন ভারত-জাভা৷ উপনিবেশের বা সভ্যতার শাখা নয়। 
পুরাণো লেখগুলি প্রাচীন বলিভাষাতেই রচিত, প্রাচীন জাভা ভাষায় 
নয়, কাজেই সাধারণতঃ যে ধারণা আছে যে জাভা হইতে বলিতে হিন্দু 
সভ্যতার প্রচার হইয়াছিল তাহা ভুল। একথা ধরিয়া লওয়া যায় যে 
জাভা ও স্থৃবর্ণদ্বীপের অন্যান্য দ্বীপগুলির মতই বলিদ্বীপেও হিন্দ 
উপনিবেশ স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য বলিদ্বীপের উপর 
জাভার ক্ষমতা যে একাধিকবার প্রতিষিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন 


দর প্রাচ্য প্রাচীন হিস্টু উপনিবেশ... ৯৯, 


সন্দেহ নাই। আগেই বল! হইয়াছে যে অষ্টম খ্রীঃ এ জাভার রাজা 
_ অঙ্জয় বলি জয় করেন, এরপরেও বছবার এইরাপ বিজয়ের কথা জানা 
বায়, এবং ইহাদ্বার। এই ছুইটি প্রতিবেশী দ্বীপের মধ্যে ষে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ | 
| সম্পর্ক ছিল তাহা! সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যায় । . 
২ বলির প্রথম যে রাজার সম্পর্কে খটি এঁতিহাসিক তথ্য কিছু 
পাওয়া যায় তাহার নাম কেশরীবর্মদেব, এবং ইনি ৯১৪ শ্রী: এ রাজ্য-. 
শাসন করিতেন বলিয়া জানা যায়। ইহার পরবতী রাজার নাম 
উগ্রসেন (৯১২-৯৪২ থ্রীঃ)। ইহার পরে তবনেন্দ্রবর্মদের ও চন্দ্রভয়- 
লিংঘবর্মদেব যথাক্রমে ৯৫৫ ও ৯৬০ ্রীঃ এ রাজত্ব করেন। এই ছুই 
জনের পরে জনমাধুবর্গদেন ৯৭৫ হ্রীঃ এ এবং রাণী শ্রী বিভয়মহাদেবী 
৯৮৪ শ্রী; এ রাজত্ব করেন । 

ইহার কিছু পরেই জাঁভার রাজা ধর্মবংশ বলি জয় কবেন এবং 
আগেই বলা হইয়াছে যে তাহার প্রতিনিধিরূপে উদয়ন ও মহেন্দ্রদত্বা 
বলির শাসক নিযুক্ত হন। এই সময় হইতেই বলির সাংস্কৃতিক 
ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের আরম্ত হয়। বলির 
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারত-জাভা সংস্কৃতি গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার 
করে । ১০২২ শ্রীঃ এর পর হইতে বলির সভ্যত। ও কৃষ্টি প্রাচীন জাভার 
সমগোত্রীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারেন । 

১০০৬ ঘ্রীঃ এ ষে বিপদ জাভ। রাঞ্যে দেখা দেয় সেই স্ুষোগে 
১০২২ শ্রী: এ জাভার অধীনতা হইতে বল্্দীপ মুক্ত হইতে সক্ষম হয়। 
বলির কয়েকজন স্বাধীন রাজার নাম জান যায় । তাহাদের নাম ও 
তাহাদের রাজত্বকালের সময় এ পর্যস্ত যাহা জানা যায় নিয়ে তাহা 
উদ্ধত হইল £-_ ধর্মবংশ-বর্ধন মরকত পজ্ঘজস্থানোত্তজদেব (১০২২- * 
২৬), অনক বুঙ্গম্থ (১০৫০-৭৮) এখং সকলেন্দকিরণ (১০৯৮)। 
শেযোক্ত রাজা ও ১১১৫ হইতে ১১১৯ শ্রীঃ পর্যন্ত শুরাধিপ 
নামে যে রাজ রাজত্ব করিতেন বলিয়া জানা যায়ঃ এই ছুইজন 
সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি। জয়শক্তি নামে আর একজন রাজা : 
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অন্ততঃ পক্ষে ১১৪৬ হইতে ১১৫০ খ্রীঃ অবধি রাজত্ব করেন। 
.. অন্থান্য যে লব রাজার নাম জানা যায় তাহা জয়পচ্গুন (১১৭৮-১১৮১), : 
_. সকলেন্দু (১২০১) অড়িকুত্তিকেতন. (১২০৪), ইহার পুত্র 
পরমেশ্বর ক্রীবীরাম. এবং পরমেশ্বর শ্রীহাজ নিহ্যঙ্গ 
_. নঅদিলঞ্চন (১২৫০)। কিন্তু কৃতনগরের রাজত্বকালে জাভা 
আবার তাহার এই প্রতিবেশী দ্বীপটিকে জয় করিল । ১২৮৪ 
স্বীঃ এ একটি সামরিক অভিযান বলির বিরুদ্ধে পাঠানো হয় এবং বলি 
দ্বীপের রাজাকে বন্দী করিয়া তাহারা কৃত্তনগরের কাছে নিয়া যাঁয়। 
কতনগরের মৃত্যুর পরে প্রায় অর্ধ শতাবীকাল বলি স্বাধীন রাজ্য 
ছিল। মজপহিত সাম্রাজ্যের বিস্তিতির সময় বলির উপর জাভার 
আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার ছেষ্টা হয়। যদিও বলির রাজা স্বাধীনতা 
বজায় রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন তথাপি শেষ পর্ষস্ত ১৩৪৩ 
ঘীঃ এ পরাজিত হন এবং বলি মজপহিত সাম্রাজ্যের অন্তভূক্তি হয়। 
এই সময় হইতে বলিদ্বীপ জাভা সআাজ্যের এক অংশ বিশেষ 
বলিয়া পরিগণিত হইত । একাদশ হী: তে বলিদ্বীপে জাভার কৃষ্টির 
প্রভাব বিভ্তারের যে স্চনা হয় মজপহিতের সম্রাটের দ্বারা বিজিত 
হইবার ফলে তাহা দৃঢ়তর হয়। এই সময় হইতে এই ছুই দ্বীপের 
রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বলিতে জাভা 
সাহিত্যের একটি কেন্দ্র গড়িয়া উঠে এবং ক্রমশঃ ইহার প্রাধান্য বাড়িয়া! 
উঠিতে থাকে, আর ঠিক দেই অনুপাতে জাভায় ইহা কমিতে থাকে । 
প্রথমে মজপহিতের অধীন ও পরে স্বাধীন জাভা-রাজ্য রূপে বলিদ্বীপে 
জাভার বৈশিষ্টাগুলি বজায় রহিল ও পরিপূর্ণতা লাভ করিল । 
আগেই বলা হইয়াছে যে মজপহিতের রাজ! ইসলাম ধর্মের 
বিরুদ্ধে বাধা দিতে অসমর্থ হওয়ায় অনুচর সহ বলিতে আসিয়া 
আশ্রয় লন! রাজার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া! জাভার অনেক 
অধিবাসী এখানে চলিয়া আসে, কারণ তখন নিজেদের ধর্ম ও কৃষ্টিকে 
বাচাইয়৷ রাখিবার ইহাই তাহাদের পক্ষে একমাত্র উপায ছিল। এই 
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রূপে বহুলোকের আগমনে বলিতে জাভার প্রভাবও নূতন করি: 
শক্তি সঞ্চার করিল এবং এইখানেই, ভারত-জাভা সংস্কৃতি ও সভ্যতার 
শেষ আশ্রয় স্থল স্থাপিত হইল । এখন পর্ধস্তও ইহা পরিপূর্ণ ভাবে 
বিদ্কমান রহিয়াছে। এখানে ভারত-জাভা সংস্কাতির আরও উন্নতি ৃ 
সাধন হওয়া ছাড়াও ইহার এমন অনেক কিছুই বজায় আছে যাহার 
চিহ্ন মুসলমান ধর্মের প্রভাবে জাভায় আর দেখা যায় না। . | 

পরবর্তাঁ কালের বলিদ্বীপের ইতিহাস মজপহিতের ইতিহাসের 
অন্ুবৃত্তি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। বস্তুতঃ জনসাধারণের মধ্যে এই 
সম্বন্ধে মনোভাব এত প্রবল যে বলির বেশীর ভাগ অধিবাসী নিজেদের 
মজপহিতের লোক বলিয়! পরিচয় দিতে গর্বোধ করে । যে সামান্য 
কয়টি জাতি পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে খালি তাহাদিগকেই “বলিঅগ* 
অর্থাৎ বলির অধিবাসী বল হয়। 

এই দ্বীপের পরবতাঁ কালের ইতিহাস সংক্ষেপে বলা যায়। 
মজপহিতের এক রাজকুমার বলিছ্বীপের রাজ্যশাসন ভার অধিকার 
করেন । তিনি দেব-অগ্তঙ্গ কেতুৎ উপাধি গ্রহণ করেন এবং রাজ্যে 
শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গেল্গেল নামক জায়গায় 
রাজধানী স্থাপন করেন । তাহার বংশধরেরা সপগুদশ শ্রীঃর শেষ 
পর্ধস্ত এই স্থান হইতে রাজকার্য পনিচ।লশ। করেন । এই সময়ে 
করঙ্গসেমের লোকেদের আক্রমণে এই* শহরটি নষ্ট হইয়া যাওয়াতে 
রাজধানী কল্কুক্গে স্থানান্তরিত হয়। 

গেলগেলের রাজাদের মধ্যে বতু রেংগঙ্গ একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়াছেন। ইনি ষোড়শ হীঃর তৃতীয় ভাগে রাজত্‌ * 
করিতেন । সমস্ত বলিছ্বীপ ছাড়াও সসক, সমবাওয়া ও বলমবঙ্গনের 
অনেক অংশ ইহার অধীনে ছিল । 

বতুরেংগঙ্গের মৃত্যুর পর নানাবিধ বিক্ষোভ ও বিড্রোহ দেখা 
দেওয়ার ফলে বিদেশের রাজ্যগুলির উপর বলির অধিকার আর 
রহিল না। বলমবঙ্গনের অধিকার লইয়া বলি.ও মুতরাম রাজ্যের রা 
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মধ্যে বিশেষ প্রতিছন্ৰিতার সৃষ্টি হয় এবং ১৬৩৯ শ্বীঃএ মতরামের রাজা 
বলিদ্বীপ আক্রমণ করেন। কিন্তু এই আক্রমণ বিফল হয় এবং 
বলমবঙ্গনের উপর বলির অধিকারই বজায় থাকে । অবশেষে 
অষ্টাদশ ঘ্রীঃর শেষভাগে বলমবঙ্গন দেশটি ওলন্দাজর৷ অধিকার করে। 

বলিরাজ্য প্রথম হইতেই কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল এবং 
প্রত্যেক বিভাগে একজন করিয়া শানক নিযুক্ত ছিলেন। ক্রমশঃ এই 
শাসকরা ক্ষমতা অজন করিয়া এক একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষঠ। 
করেন এবং অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দে এখানে নয়টি ম্যাধীন রাজোর অবস্থান 
দেখা যায়। ওলন্দাজরা সব কয়টি রাজ্য জয় করিয়া বলিদ্বীপে 
তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, কিন্ত বলিছীপ তাহারা সহজে জয় 
করিতে পারে নাই । সর্বপ্রথম ১৮৩৯ শ্রীঃএ বলি ওলন্দাজদের অধীনতা 
শ্বীকার করে কিন্তু ইহার পরে অনেকবার ওলন্দাজদের এইদ্বীপ 
অধিকারে রাখিবাঁর জন্য যুদ্ধ করিতে হয়, কারণ স্বাধীনতাপ্রিয় বলি 
দ্বীপের লোকেরা বারে বারেই বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করেন। ১৯০৮ শ্রীঃএ মজপহিত সম্রাটদের শেষ বংশধর কুঙকুঙ্গের 
রাজা :দেব-অগুঙ্গ বিদেশীদের অধীনতা হইতে মুক্তির জন্য শেষবারের 
মত চেষ্টা করেন । যুদ্ধে যখন সাফল্য লাভের কোন আশা নাই, এমন 
কি রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত ওলন্দাজর! ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, তখনও তিনি 
নিজের জীবন বা পরিবারবর্গকে বাঁচাইবার জম্য বিনাসর্তে শত্রুর 
কাছে আত্ম সমর্পন করিবার প্রস্তাব ঘ্বণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। 
তাহার ক্ষত্রিয় পূর্বপুরুষদের বীর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া পবিরর 
তরবারি হাতে স্ত্ীপুত্র ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের নিয়া বাহিরে আসিলেন 
এবং বীরের ম্যায় স্বৃত্যু বরণ করিলেন । রুকুজের পত্তন হইল এবং 
সেখানকার অবশিষ্ট বিদ্রোহী অধিবাসীদের লোশ্বক নামক জায়গায় 
বন্দী করিয়া রাখা হইল। ১৯১১ শ্রীঃএ আশুষ্ঠানিক ভাবে বলিছ্বীপ 
লাজ ধরি ডালি হুইল এবং এই সঙ্গে এখানকার হিন্দ 





পঞ্চম অধ্যায় 
সুবর্ণ দ্বীপে হিন্দু সভ্যতা 


১1 সমাজ 


_ জাতিভেদ প্রথা হিন্দু সমাজের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং 
ইহাকে অন্যান্থা সমাজ হইতে ব্বতন্ত্র করিয়াছে । এই প্রথা যে জাভাঃ 
মারা ও সুমাত্রায় প্রচলিত হইয়াছিল তাহা চতুর্ধণ শবের ব্যবহার 
হইতে এবং সাহিত্য ও লেখগুলিতে সর্বদা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 
শদ্র এই চারিবর্ণের উন্লেখ হইতে বোঝ! যায়। কিন্তু এই শ্রেণী- 
বিভাগ বর্তমান কালে হিন্দু সমাজে যেমন দেখা যায় সেইরকম ছিল 
না, অনেকটা আগের ঘুগে অর্থাৎ মন্তুংহিতায় যেরূপ বিবরণ পাওয়া 
যায় সেই অনুযায়ী প্রচলিত হইয়াছিল । 

উপনিবেশগুলিতে এই শ্রেনী-বিভাগ কি রূপ ধারণ করিয়াছিল 
তাহা বর্তমানে প্রচলিত বলিদ্বীপ ও লঙ্বোকের জাতিভেদে হইতে 
পরিস্কার বোঝা! যাইবে । 

এখানকার সমাজের লোকেরাও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই 
চারি বর্ণে বিভক্ত । ইহাদের মধ্যে প্রথম তিন বর্ণের লোকেরা 
দ্বিজাতি ও চতুর্থ একজাতি। ৭ 

_ অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে। পুরুষেরা সবর্ণ অথবা নী বের 
মেয়েদের বিবাহ করিতে পারে এবং মেয়েরা সবর্ণ অথবা উচছবর্দে 
বিবাহ করিতে পারে । নীচু বর্ণে .বিধাহ করিলে স্্রীলোকের মৃত্যু 
দণ্ড হয়। অপবর্ণ বিবাছে যে ষ্তান জন্মপাত করে সে তাহার 
পিতার ব শের অধিকারী হয়, কিন্তু তাহার মামাজিক মর্যাদা! নিদিষ্ট হয় 
সাহার মাতার বর্ণ অনুযায়ী । 











১০৪ ুবর্ীপে হিন্দু সভ্যতা 


শিব বা বুদ্ধের উপাসক হিদানে ব্রান্মণরা শৈব ও বৌদ্ধ এই ছুই 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত । অসবর্ণ বিবাহের ফলে শৈব সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণের 
পাচ ভাগে বিভক্ত । 

কষত্রিয়েরা পাঁচটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত । সমস্ত না হইলেও 
বলিছ্বীপের প্রায় বেশীরভাগ রাজবংশ এই বর্ণের অন্তর্গত । সাধা- 
রণতঃ ইহাদের পুরুষদের উপাধি “দেব ও মেয়েদের “দেসক? (সংস্কৃত 
দাসী 1)। 

তৃতীয় বর্ণ অর্থাৎ বৈশ্যাদের মধ্যে 'অরিয়” ( আর্ধ ?) শ্রেণী 
প্রধান ও বলির যে সব রাজবংশ ক্ষত্রিয় নহে তীহার। এই শ্রেণীর 


অন্তর্গত। 
শূদ্রেরা সাধারণতঃ কৌল নামে পরিচিত । ইহাদের অপবিত্র বা 


অস্পৃশ্য বলিয়া ঘণা করা হয়না। বিভিন্ন বর্ণের লোকের জন্ 
নিদিষ্ট বৃত্তির প্রথা নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে সকল 
বর্ণের লোকই কৃষিকাজ করে। শূদ্ররা কৃষিকাজ ছাড়াও অন্ঠান্য 
কারিগরি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে । 

বলিদ্বীপে ভারতবর্ষের প্রাচীনকালের বর্ণ বিভাগের আর একটি 
বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। অপরাধের বিচার কালে উচ্চ বর্ণের লোকদের 
কতগুলি মুযোগ সুবিধা আছে। একই অপরাধে অপরাধীর বর্ণের 
উচ্চতা অনুপাতে কম শাস্তি এবং যাহার বিরুদ্ধে অপরাধ দে যত 
নিম্নবর্ণের হয় দণ্ডও তত কম। 

শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে বড় ছোটর বিচার ভারতবর্ষের অনুরূপ 
দেখা যায়। কিন্তু রাজা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যে কোন বর্ণেরই হউন তিনি 
ব্রাহ্মণ প্রজা হইতে শ্রেষ্ট স্থানের অধিকারী । রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি 
স্বরূপ__-এই মতবাদের জন্যই এই প্রথার প্রচলন । অবশ্য রাজা 
শ্রেষ্ট স্থান লাভ করিলেও কোন ত্রাঙ্গণ কন্তাকে বিবাহ করিতে 
পারেন না। সময় সময় এইরূপ বিবাহ হইত, কিন্ত সে জন্য আইনের 
ফাকি প্রয়োজন হইত। জোলিঙ্গার (701117861) বণিত লোম্বকের 








রর বিবরণীতে এইয়াপ এ ঘটনার উপ পাওয়া যায় পলি? দেশী দি, 
ৃ মতরামের যুবক রাজা প্রধান পুরোহিতের (দেব) কন্যার প্রেমে 
পড়িলেন। তীহাকে লাভ করিবার জন্য কিছু সামাজিক আপোষের 
আশ্রয় লইতে হইল। ব্রাহ্গণ পাপিষ্ঠা বলিয়া কন্যাকে ত্যাগ 
করিলেন ও ব্রাহ্মণ কন্যা রাজ অন্তঃপুরে আশ্রয় পাইলেন। 
এইরূপে বৈশ্যবর্ণের অন্তৃভূতা হইবার পর রাজা তাহাকে বিবাহ 
করিলেন ।” 
বর্ণ বিভাগের সহিত সংযুক্ত আরও ছুইটি সামাজিক নিয়মের 
প্রচলন বলিতে দেখা যায়। প্রথমটি সতী হইবার প্রথা । কিন্তু 
শৃদ্রেদের বেলায় এই নিয়ম নিষিদ্ধ ছিল, এবং শেষের দিকে এই প্রথা 
কেবলমাত্র রাজপরিবারের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ছুইরকম ভাবে এই 
প্রথা পালন করা হইতা কখনও স্ত্রী তরবারির দ্বারা আত্মঘাতী 
হইতেন ও পরে তাহার দেহ চিতায় দেওয়া হইত । অন্যথায় স্ত্রী স্বামীর 
জলন্ত চিতায় প্রবেশ করিতেন। সময় সময় উপপত্বী ও ক্রীতদাসেরা 
মৃতের সাথে আত্মঘাতী হইত । 
দ্বিতীয় হইল দাস প্রথা এবং ইহা সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়াছিল । দাসের ঘরে জন্ম, খণ বা অর্থদণ্ড শোধ ন! করা, 
যুদ্ধে বন্দী হওয়া এবং দারিদ্র্য--এই চারটির যে কোন একটির জন্য 
লোক দাঁস-শ্রেণীতুক্ত হইত । দুক্কৃতি বা পলায়নের চেষ্টার জন্য কঠিন 
শান্তি দেওয়া হইলেও মোটের উপর দাসদের অবস্থা ভালই ছিল। 
সাধারণতঃ রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে জাভায় স্ত্রীলোকদের 
অবস্থা ভারতবর্ষ হইতে অনেক ভাল ছিল। গুণপ্রিয়া ধর্মপত্বী নিজের 
অধিকারে রাজ্যশাসনভার পাইয়াছিলেন এবং রাজকীয় দলিলে তাহার 
নাম তাহার স্বামীর নামের আগে লেখা হইত। এরলংয়ের সময়কার 
বিবরণীতে দেখা যায় যে সেই সময় শ্রীনংগ্রামবিজয়-ধর্মপ্রাসাদোগুঙ্গ 
দেবী নামে একজন মহিলা প্রক্রিয়ণ মহামন্ত্রী ই হিনো” পদের অধি- 
কারিণী ছিলেন। রাজপরিষদে এই পদের অধিকারী ব্যক্তির স্থান ছিল 
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ঠিক রাজার পরেই।  জয়নগরের উত্তরাধিকারী হইয়া ছিলেন রাজ- 
 পত্বী এবং হা দৌহিত্র থাকা সত্বেও কণ্ঠাই স্তাহার প্রতিনিধিত্ব রঃ 
করিতেন । আবার বিক্রমবর্ধনের মৃত্যুর পরে তাহার ছুই: পুত্র 
বর্তমান থাকিতে তাহার কন্তা! সুহিতাই সিংহাসন লাভ করেন। আর 
একটি লক্ষনীয় বিষয় এই মে কোন আনুষ্ঠানিক ব্যপারে--যেমন 
রাজা তাহার কোন অনুগত ব্যক্তিকে জমি দান করিলে-_দানপত্র 
এইরূপ ভাবে লেখা হইত যে এ ব্যক্তি ও তাহার নী উভয়েই, রাজার 
নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতেছে । 
পর্দা প্রথার প্রচলন ছিল না এবং স্ত্রীলোকর' সহজ ভাবেই পুরুষ- 
দের সাথে মেলামেশ! করিত । প্রাচীন সাহিত্য ও বর্তমান কালের 
বলিছীপের প্রচলিত রীতি হইতেও ইহা বোঝ! যায়। মেয়েরা 
নিজেদের পছন্দমত স্বামী নির্বাচন করিতে পারিত এবং রাজকুমার 
ত্রেক্গ কুরিপণের বেলায় যথার্থই স্বরম্বর ভার আয়োজন হইয়াছিল 
বলিয়া জানা যায়। একই বংশে বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়ার বিষয়ে 
কোন বাধা ছিল না। অজি জয়নগরের বিবাহের ব্যাপারে দেখা! 
যায় যে বৈমাত্রেয় ভগ্রীকে বিবাহ করাও নিষিদ্ধ ছিল ন! 
নীচে উদ্ধৃত বিবরণ হইতে জ্ঞাভার বিবাহ রি একটি চিত্র 
পাওয়া যাইবে-- 

_ “বিবাহ করিতে ছেলে মেয়ের বাড়ীতে যায় এবং সেখানে তিন দিন 
থাকার পর বর নববধূকে লইয়া নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া আসে । এই 
উপলক্ষে বরের আত্মীয় স্বজনরা নানা রকম বাজনা যথা তামার ঢাক. 
ঘন্টা, বাশ হইতে তৈরী ঢাক, নারিকেলের খোল ইত্যাদি_বাজার+ 
বাজি পৌঁড়ান হয়, আর একদল লোক ছোট ছোট তরোয়াল হাতে 
বরবধূকে ঘিরিয়া থাকে । বধূর মাথার চুল এলানে। থাকে, ফুলের 
নক্সা করা একটি সবুজ্জ কাপড় বধূকে পরানো হয় কিন্তু কৌমর হইতে 
দেহের উপরের অংশ নগ্ন থাকে। মাথায় সোনার এবং হাতে, গলায় 
নানারকম €লানারাপার « অলঙ্কারে তাহাকে লাজানো। হয় রঃ 





রি সানী" জানা যায়। 


দুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ, ১০৭ 


কয়েকটি চীন বিষরদী হইতে গভীর দালম্পত্যপ্রেম ও সতীত্বের 
সিং্চা সেংলান গ্রন্থে ( চি০৪-০5. 
7 9800৫-7 পঞ্চদশ স্্ীঃ ) মাই- -টুংএর (-18-51-6805 )-. 
রি  অধিবা দের নিশ্নলিখিত ধ্ণনাটি প্যওয়। যায়। মাই টিকে 9 টা 
বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে । বত ০ ২ হত 
“সতীত্ব ধর্মকে তাহার! খুব বড় বলিয়া মনে করে। নী মত 
হইলে স্ত্রী মাথার চুল কাটিয়া ফেলে, মুখ ক্ষতবিক্ষত করে এবং 
সাতদিন উপবাস করিয়া স্বামীর মৃতদেহের পাশে শুইয়া থাকে। 
অনেকে এই সময়ের মধ্য মারা যায় তবে এই সময়ের পর কেহ 
বাঁচিয়া থাকিলে তাহার আত্মীয়রা আসিয়া তাহাকে তুলিয়া খাওয়ায় ;. 
তথন হয়ত সে বাঁচিয়। যায় কিন্ত আর কখনও বিবাহ করে না । 
যেদিন স্বামীর মৃতদেহ পোড়ান হয় তখন অনেক স্ত্রীরা আগুনে প্রবেশ 
করিয়া স্বামীর সহিত সহমরণে যায়” । 

রাজার আসন অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ছিল, সময়ে সময়ে তাহাকে 
দেবতার অংশ মনে করা হইত। প্রায় প্রথম আমল হইতেই এদেশে 
রাজ! ভারতীয় রাজদের অন্থুকরণে বিলাসিতা ও জাক জমকের মধ্যে 
বাস করিতেন । | 

রাজা ও সন্্রান্ত বাক্তিদের বাসগৃহ ইট, ও কাঠ দিয়া তৈরী করা 
হইত। সাধারণ লোকরা বাশের কুটিরে*খাকিত। এই কুটিরগুলিতে: 
খড়ের ছাউনি, বাঁশগুলি বেত দিয়া বাদ্ধা ও দেয়ালের মধ্যে পাতা 
পুরিয়া দেওয়া হইত। ৰ 
_. প্রায় সব জায়গায়_-অন্তুতঃ জাভায়-_ প্রধান খাগ্ভ ছিল চাউল ।* 
আর একটি ভারতীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষা করা মায়__তাহা! পান খাইবার 
অভ্যাস । এখানে ফুল, নারিকেল (সম্ভবত তাল), পেনাং (9০58) রি 
বা মধু হইতে মদ তৈরী করা হইত। .. এ 

সমাজে অনেক রকমের আমোদ প্রমোদের প্রচলন রি 1 জীধে 
 অুয়াখেলা সবচেয়ে প্রাধান্য লাভ ঠ করিয়াছিল: (লানফোৎসির 


দঃ ৭ 1808 ডি ও 














বউ লি. ১ গে িুন্তা সি 2 
ৃ লোহার পা-ছই (9৮-০) ও দাবা খেলি, এবং মোলগের 


_. লড়াইয়ের ব্যবস্থা করিত; আর এই সব খেলাতে বাজি রাখিবার 


প্রথা ছিল। জাভাতেও মোরগের লড়াই খুব জনপ্রিয়তা লাভ 
করিয়াছিল ! অন্যান্য আমোদের মধো ছিল পর্বভাবোহণে বা নদীপথে 
'ভ্রগণ । জাভা সম্বদ্ধে বলা হইয়াছে-_ 

“বছরের পঞ্চম মাসে তাহারা নৌকায় ভ্রমণ করিতে ও দশম 
মাসে পাহাড়ে বেড়াইতে যাইত। পাহাড়ে উঠিবার জন্য ভাল 
ঘোড়া পাওয়া যাইত, কেহ কেহ আবার চেয়ারে করিয়াও 
উঠিত।% 

জাভায় মেরেদের জন্যও তাহাদের উপযোগী আমোদের ব্যবস্থা 
ছিল ।“প্রতিমাসের পুণিমার রাত্রে আকাশ পরিস্কার থাকিলে মেয়েদের 
কুড়ি কি ত্রিশজনের একটি দল পথে বাহির হইত। দলের মধ্যে 
যে মেয়েটি প্রধান বা দলপতি হইত সে গানের এক লাইন গাহিত ও 
অন্যান্যরা সেই সাথে যোগ দিত । এইভাবে তাহার] অত্রীয়দের বা বড 
(লোকদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিত এবং পয়সা ও অন্যান্য জিনিষ পুরস্কার 
পাইত । ইহাকে “জ্যোতস্ার গান? বল হইত ।৮ 

স্ববর্ণ দ্বীপে সঙ্গীতের চ্। খুব প্রচলিত ছিল৷ জাভায় নৃত্যকলাও 
বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। এমন কি অনেক সময়ে 
রাজকন্যারাও নৃত্যকলায় ধ্লিশেষ পারদশিতা লাভ করিয়াছিলেন 
বলিয়া জান! যায়। | 

কিন্ত সবচেয়ে প্রধান আমোদ ছিল বাজাং ( $59106 ) বা 
* ছায়া নাটক (90790০-]0185 )। ইহার উৎপত্তিস্থল জাভা । ইহা 
এখনও প্রধান ও অদ্বিতীয় আমোদরূপে জাভা, বলি, লোম্বেক, 
মালয় উপদ্বীপ ও অন্যান্ত স্থানে প্রচলিত আছে। 

জীভায় অনেক ধরনের নাটকের অভিনয় দেখা যায়। প্রথমতঃ 
সাধারণ নাট্যভিনয়) ইহাতে সমস্ত চরিত্রগুলি পুরুষেরা অভিনয় করে; 
তবে ইহার একটি বিশেষত্ব এই যে রাজার উপস্থিতিতে অভিনয় 


হর প্রাচ্য প্রানী হিন্দ উপনিবেশ 2 এ র 


রঃ করার সময় ছাড়া গন্য সময়ে অভিনেতারা মুখোশ ব্যবহার করে: $.. 
দ্বিতীয় হইল প্রকৃত বাজাং র্‌ ছ25৪08 )। আজকাল সব রকমের, 

নাটককেই বাজাং (৪806) বলা হয়, কিন্ত ইহার প্রকৃত অর্থ ছায়া, 

নাটক) এই নাটকের বিশেষত্ব এই যে দর্শকদের সামনে একটি 

সাদা পর্দার উপরে নাটকের অভিনয়ের ছায়] দেখা যায়। মানুষের 
বদলে নানারকম পুতুল এই অভিনয়ে ব্যবহার করা হয়। পুতুলগুলি 
সাধারণতঃ মহিষের চামড়ায় তৈরী এবং এইগুলি অতি নিপুণভাবে 
রং করা থাকে । বাজাং প্রদর্শক পর্দার আডালে বাতির পাশে বসিয়! 
নাটকের আখ্যান বস্ত বলিতে থাকে ও কথান্ুযায়ী পুতুলগুলির অঙ্গ 
সঞ্চালন করে । সাধারণত: এই নাটকগুলির কাহিনী মহাভারত বা 
রামায়ণ অবলম্বনে রচিত হয়। 

মোটের উপর দেখা যায় যে অন্ততঃ পক্ষে জাভায় কবিতা, নাটক 
সঙ্গীত ও নৃত্যকল! আমোদ প্রমোদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়াছিল এবং এই সবেরই প্রেরণা যে ভারতবর্ষ হইতে উদ্ভুত সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 

মৃতদেহ সৎকার করিবার অনেক রকম পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। 
ইহার মধ্যে শবদেহ পোড়ান, জলে বিপজন দেওয়া বা নির্জন প্রান্তরে 
পশুপক্ষীদের ভোজনের জন্য রাখিবার প্রচলনই বেশী ছিল। দ্বা-পা 
"টান (এই স্থানকে বলিদ্বীপ বলিয়া 'সনাক্ত করা হয়) সম্বন্ধে 
জানা যায় যে «কেহ মারা গেশে মৃতের মুখগহবর সোনা 
দিয়া ভতি করিয়া হাতে পায়ে সোনার বালা পরাইয়া মৃত 
দেহে বপুর্রিতেল ও অন্যান্য গন্ধ দ্রব্য মাথাইয়া দেহটি পোড়াইয়া 
ফেলা হয় ।৮ মালয় উপদ্বীপের কোরা বা কালা নামক জায়গায়” 
মৃতদেহের ভম্মাবশেষ সোনার পাত্রে ভরিয়া সমুদ্রের জলে বিসর্জন 
দেওয়ার রীতি ছিল । 

এই সম্পর্কে এখন বলিদ্বীপে মুতদেহ সৎকারের যে নিয়ম প্রচলিত 
তাহ! উল্লেখ কর! যাইতে পারে। ইহাতে বহুরকম অনুষ্ঠান পালন 


১১০ | সববর্ণদ্বীপে হিন্দু সভ্যতা 
করা হয় ও প্রচুর অর্থ ও সময় লাগে। প্রথমতঃ মৃতদেহটি যথাক্রমে ৷ 
. 'মুগন্ধি মশলা মুদ্রা, কাপড়, মাছুর ও টাছাবাশের তৈরী 
_. আচ্ছাদন দিয়া কিছু দিন টাকিয়া রাখা হয়। সৎকার করিবার 
নথ িনদিন আগে যে সব জিনিষ দিয় মৃৃতদেহটি ঢাক দেওয়া 
_ খাঁকে সেগুলি সরাইয়া ফেলা হয় এবং স্বতের অত্মীয়রা শেষ বারের 
. মত্ত তাহাকে দেখিবার সুযোগ পায়। পরে মুতদেহটি শববহন- 
কারী গাড়ীর উপর রাখা হয়।. রথের আকারে তৈরী গাড়ীটির 
_ শতলটি বীশের তৈরী এবং উপরের অংশ বাশ বা কাঠ দিয়া :. 

তৈরী এবং তিন হইতে এগার তালায় বিভক্ত পিরামিডের মত। 
অবশ্য এই শববহন-কারী গাড়ীর গঠন ও সাজ সঙ্জা অনেক 
পরিমাণে মুতের পরিবারের ধনদৌলতের উপরে নির্ভর করে। 
রাজপরিবারস্থ কাহারও হইলে ইহা খুবই জণাক জমকপূর্ণ হয়। 

শববহন-কারী গাড়ী মিছিল করিয়া! শ্মশানে লইয়া! যাওয়া হয় । 
মিছিলের সাথে সঙ্গীতের ব্যবস্থা থাকে আর রাজপরিবারের কেহ 
হইলে সঙ্গে সশস্ত্র লোক থাকে । দৈনিক ব্যবহারের জিনিসপত্র 
এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় তীর্থ ক্ষেত্রের জল এই মিছিলের 
সাথে নিয়া যাওয়া হয়। 

শ্বশানে পৌছিলে পর মুতদেহটি নামাইয় একটি শবাধারের মধ্যে 

স্থাপিত হয়। তখন পদণ্ড ( পুরোহিত ) মন্ত্র পাঠ করিয়া পবিত্র জল 
ছিটাইয়া দিলে পর শবাধারের নীচে আগুন দেওয়! হয়। দেহ 
পুড়িয়৷ গেলে পর হাড়গুলি সংগ্রহ করিয়া পরদিন অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্য 
সহ অহুষ্ঠানিক ভাবে সমুদ্রের জলে বিসজ'ন দেওয়া হয়। 








২। সাহিত্য 


বনু প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের সাহিত্য জাভায় প্রচলিত 
হুইয়াছিল। কিন্তু ইহার প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্বন্ধে সঠিক কোন ধারণা 
করা যায় না। এই সব সাহিত্য অনুশীলনের ফলে ক্রমে এক নতুন 


হুদুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ১১১ 
সাহিত্যের উদ্ভব হইল, ঘাহাকে ভারত-জাভা ( 77060-]8581398৩ ) 
সাহিত্য বল। যায়। ইহা এই দ্বীপের ভারতীয় ওপনিবেশকদের 
একটি বৈশিষ্ট্য এবং ভারতের বাহিরে ভারতীয় সাহিত্যের নী রকম রঃ 
গভীর অন্ুশীলন আর কোথাও হয় নাই। | রি 
8 জাভার ভারতীয় উপনিবেশের ইতিহাস মোটামুটি তিন, অধ্যায়ে রর 
ভাগ করা ঘায়। প্রতি অধ্যায়ে জাভা রাজ্যের কেন্্র পর পর পশ্চিম 
হইতে মধ্য ও পূর্ব জাভায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল। প্রথম অধ্যায়ের 
. সাহিত্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, তবে পূর্ণবর্মনের লেখগুলি 
_ হইতে বোঝ যায় যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ| খুব ভালভাবেই 
এই খানে হইত ও এই ভাষার উপর তাহাদের যথেষ্ট অধিকারও ছিল । 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই জ্ঞানের পরিধি আরও গভীরতা ও বিস্তৃতি লাভ 
করিয়াছিল, কারণ এই সময়ের লেখগুলি ছাড়াও তখন যে সমস্ত হিন্দু 
ও বৌদ্ধ মন্দিরগুলি প্রতিষ্টিত হইয়াছিল তাহাদের দেওয়ালে উৎকীর্প 
ভাক্ষর্যের বিষয়গুলি নব না হইলেও বেশীর ভাগ ভারতীয় সাহিত্য 
হইতে গৃহীত। সম্ভবত এই সময়ে ভারত- জাভা | সাহিত্যের কুন! 
হয়, কিন্ত এ'সপ্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না; কারণ যেতিন খানি 
বই এই সময়ে রচিত বলিয়া নাধাএ্ণতঃ মনে হয় তাহাদের রচনার 
তারিখ লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে । তৃতীয় অধ্যায়ে দেখা যায় থে 
ভারত-জাভা সাহিত্যের যথার্থ বিকাশ হইয়াছে । প্রায় পাঁচশ” বছর 
(১*০০-১৫০০ শ্রী) ধরিয়া পূর্ব জাভায় কডিরি বা দহ, সিংঘসারি 
ও মজপহিতের রাজাদের আন্বকুল্যে এই সাহিত্যের ছি চা | 
হইয়াছিল । 
মজপহিত রাজ্য মুসলমানদের অধিকারে যাওয়ার পর হইতে ফে* 
সাহিত্যকে সাধারণতঃ প্রাচীন জাভা (91-)859:0999 ). সাহিত্য 
বলা হয় তাহার শেষ হইল। ইহার পরে জাভা-সাহিত্যের চর্চা 
বিভিন্ন জায়গায় হইয়াছে । জাভার যে সব অধিবাসী বঙলিদ্বীপে 
আশ্রয় লইয়াছিল তাহারাও সাহিত্য চর্চা অক্ষুপ্ন রাখিয়াছিল এবং . 


১১২ স্থৃবর্ণদ্বীপে হিন্দু সভ্যতা 


তাহাদের রচনাগুলি মধ্যবতাঁকালীন-জাভ। (1110019-1858656 ) 
সাহিত্য নামে পরিচিত। মধ্য জাভার মতরামের নতুন মুপলনান 
রাজত্বে যে সাহিত্য চর্চার শ্বরু হয় তাহাকে নব-জাভ1 ( টিজা- 
085877996 ) সাহিত্য আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 

নব-জ।ভা সাহিত্যে যে কৃত্রিম প্রাচীন ভাষার প্রচলন দেখ! যায় 
তাহাকে “কবি' নাম দেওয়া হইয়াছে । আগে “কবি' বলিতে প্রাচীন 
_ আমলে প্রচলিত সকল ভাষাকেই বুঝাইত, কিন্তু এখন মজপহিতের 
_. পতনকাল পর্যন্ত যে ভাষা প্রচলিত ছিল তাহাকে প্রাচীন-জাভী 
ভাষা ও জাভা! অধিবাপীরা বলি দ্বীপে যে ভাষা প্রচলিত করিয়াছিল' 
তাহাকে মধ্যবর্তী কালীন জাত ভাষা বলা হয়। স্ৃতরাং ভারভ- 
জাভা সাহিত্যকে তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত করা যায় যথা (১), 
প্রাচীন-জাভ।, (২) মধ্যবর্তীকালীন-জাভা (৩) নব-জাভা। 

এই তিনটি বিভাগের মধো মাত্র প্রথম দুইটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
এখানে দেওয়া হইতেছে । কারণ তৃতীয়টি জাভায় হিন্দু রাজত্বের 
অবসানের পরে গ্রবতিত হইয়াছিল । 

প্রাচীন-জাভ। সাহিত্যে কতগুলি বিশেষত্ব দেখা যায়। ইহার 
কাব্যে সতস্কৃত ছন্দের নিয়ম অনুসরণ করা হইত, রচনার বিষয় 
প্রধানত; ভারতীয় সাহিত্য হইতে উদ্ভূত, এবং ইহাতে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার 
ও সংস্কৃত কবিতার অংশ বিশেষ উদ্ধত করিবার নিদর্শন প্রচুর পাওয়া 
যায়। অবশ্য রচনার বিষরগুলি সংস্কৃত সাহিত্য হইতে নির্বাঠিত 
হইলেও ইহা ঠিক মুল সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ ছিল না) ঘটনা 
বিন্যাসে যথেষ্ট ব্যতিক্রম দেখা যায় । 
আগেই বলা হইয়াছে যে যখন রাজ্যের কেন্দ্র মধ্যজাভায় ছিল 
তখন এই সাহিত্যের স্চন! হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। এই 
যুগে রচিত বলিয়া যে পুস্তকটি সঠিকভাবে নিদেশ করা যায় তাহার 
নাম অমর মালা । ইহা একটি অফস্কৃত গ্রন্থের প্রাচীন জাভা ভাষায় 
পরিবতিত রূপ। ইহাতে সংস্কৃত অমরকোষ ও অন্যান্য ভারতীয় 


ঘুদুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ১১৬ 


অভিধানের মতই বিভিন্ন দেব, দেবী এবং চেতন, ও অচেতন পদার্থ 
ইত্যাদির নামের প্রতিশব্ধ দেওয়া হইয়াছে । 

প্রাচীন-জাভা ভাষায় যে রামায়ণ পাওয়া যায় তাহাও অস্ভবত এই | 
সময়ে রচিত। ইহ] ভারত-জাভ! সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়াছে। ইহা সংস্কৃত রামায়ণের অন্থুবাদ নহে ; এই 


মহাকাধ্যের বিষয়বন্ভ অবলম্বনে একটি স্বাধীন রচনা । সংস্কৃতি 


_রামায়ণের সাথে ইহার মিল যথেষ্ট আছে, তবে ইহা সীতার অগ্নি- 


পরীক্ষার পরে রাম ও সীতার মিলনেই শেষ হইয়াছে, ধার নীছার 2 


 মির্বামন ও মৃত্যুকাহিনী ইহাতে নাই। রা 

প্রাচীন-জাতা সাহিত্যের পরবর্তাঁ উল্লেখযোগা অবদান মহাভারতের 
গণ্ভ অনুবাদ ; ধর্মবংশের রাজানালে ইহা সম্পন্ন হয়। এই রাজার 
আনুকূল্য ও উৎসাহে যে এই মঙ্তাকাবোর আদিপর্, বিরাটপর্ব ও 
ভীম্মপর্বের অনুবাদ হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত রূপে বলা যায়। আশ্রম- 
পর্ব, যুদলপব, প্রস্থানিক পর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্বের অনুবাদ পরবর্তী 
কালে হইয়াছিল । অশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত উদ্ভোগ পর্ধের এক 
অনুবাদ পাওয়া! যার; ইহাতে মুলকাব্োর বনু অংশ পরিত্যক্ত 
হইয়াছে। বিরাটপর্ব ৯৯৬ খ্রীঃ এ লেখা হয়, আর তার ঠিক দশবছর 
পরেই একটি দারুণ ছুযোগে ধর্মবংশ ও তাহার রাজত্বের পতন 
 হয়। 

মহাকাবযের এই অনুবাদগুলি সংক্ষিপ্ত হইলেও মুলকাব্যের বিষয় 
প্রায় ঠিকভাবে অনুসরণ কর! হইয়াছে এবং কোন বিকৃতি দেখা 
যায় না; কিন্তু লিখিবার পদ্ধতি অনেকটা আদিম কালের এবং 
ইহাকে উচ্চা্গের সাহিত্যস্থথি বলিয়া গণনা করা যায় না। তবে' 
ইহ্থার সার্থকতা সম্বন্ধে কোন নতবিরোধ হইতে পারে না, কারণ 
ইহা মহাভারতকে জাভায় জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে 
মাহায্য করিয়াছিল এবং পরবর্তীকালে বহু উচ্চাঙ্গের সাহিত্য 


এই মহীকাব্যের বিষয়বস্ত লইয়া স্যরি হয়াছিল। 
৮ 


১১৪ সুবর্ণদ্বীপে হিন্দু সভ্যতা 


এই জাতীয় রচনার মধ্যে প্রথম অজুন-বিবাহ । ইহা এর্লঙ্ের 
(১০১৯-১০৪২ গ্রীঃ) পৃষ্ঠপোষকতায় স্পু (1) কন্ব রচনা করিয়া 
ছিলেন। মহাভারতে বণিত একটি ঘটনা অবলম্বনে ইহা রচিত-_ 
ইহার বিষয়বস্তু “নিবাত কবচের? বিরুদ্ধে দেবতাদের যুদ্ধে অর্জুনের 
দেবতাদিগকে সাহাধ্যদান। 

আরও ছুইখানি কাব্য সম্ভবতঃ কডিরি রাজ্যের প্রথম যুগে 
রচিত। প্রথমটি ত্রিগুন রচিত কৃষ্ণায়ণ। ইহার বিষয়বস্তু কৃষ্ণ কর্তৃক 
রুঝিণী হরণ ও পরে তাহার সহিত জরাসন্ধের যুদ্ধ। অন্যটি স্থমন- 
সাস্তক। ইহার বিষয়বস্তু রাজা অজের পত্বী ও দশরথের মাতা 
ইন্দ্মতীর ফুলের আঘাতে যৃত্যু। এই ঘটনাটি মাহকাঁব কালিদাস 
তাহার অমরকাব্য রঘুবংশে অপুর্ব কবিত্বের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। 

জয়ভয়ের রাঁজ্যকালকে (১১৩৫-১১৫৭ শ্বীঃ) প্রাচীন-জাভা 
সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ বলা যাইতে পারে বিখ্যাত- 
গ্রন্থ ভারতযুদ্ধ এই সময় রচিত হয় এবং ইহার জনপ্রিয়তা 
বহুকাল ধরিয়া অক্ষুণ্ন ছিল। সংস্কৃত মহাভারতের উদ্ভোগপর্বঃ 
ভীম্মপর্ব, দ্রোণপর্ধ, কর্ণপর্ব ও শল্যপর্ব-_মর্থাৎ মহাকাব্যের 
যে পর্গুলিতে কুরুক্ষেত্র থুদ্ধের বর্ণনা আছে সেইগুলি হইতে 
ভারত-যুদ্ধ গ্রন্থের বিষয়বস্তু গৃহীত হইয়াছে। ইহা সহজ ভাষায় 
কিন্ত মহাকাব্যের পদ্ধতিতে রচিত এবং জ্মালোচকদের মতে 
ইহার উচ্চভাব গ্রীক মহাকাব্যের সহিত তুলনা করা যায়। 
কডিরির রাজা জয়ভয়ের আজ্ঞায় ম্পৃ (1109) সেডঃ ১১৫৭ 
খ্রীঃ এ এই গ্রন্থ রচনা করেন। একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে 
কবির উপর রাজা অসন্ত্ঠ হওয়ায় এই গ্রন্থ ম্পু পহ্ুলু শেষ 
করেন। 

পহুলু নামে যে ব্যক্তি জয়ভয়ের রাজ্যকালে ভারতযুদ্ধ গ্রন্থের 
শেষ অংশ রচনা করিয়াছিলেন তিনিই এই রাজার আমলে হরিবংশ 
নামে আর একটি কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের ভারতীয় 
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নংস্করণের মতই জাভার এই কাব্যে কৃষ্ণ কর্তৃক রুক্সিণী হরণ ও ফলে 
জরাসন্ধের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ ইত্যাদির বর্ণনা আছে। জাভার কাব্যে 
দেখ! যায় যে পাগুবেরা জরাসন্ধকে যুদ্ধের সময় সাহাষ্য করিয়া 
ছিলেন, কিন্তু এই ঘটনা ভারতীয় কাব্যে নাই । 

দ্বিতীয় কামেশ্বরের আমলেও (১১৮৫ শ্ীঃ) কডিরি রাজ্যের 
সাহিত্যিক খ্যাতি বজায় ছিল। এই রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত 
কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ স্মরদহন । এই কাব্যের 
বিষয়বস্ত শিবের ক্রোধাগ্রিতে স্মর বা কামদেবের দগ্ধ হওয়ার সর্ব- 
জনবিদিত কাহিনী, যাহা কবি কালিদাস তাহার কুমারসম্ভব কাব্যে 
অপূর্ব কবিত্ব সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন । বিখ্যাত ভোমকাব্যও | 
দ্বিতীয় কামেশ্বরের রাজ্যকালে রচিত বলিয়া মনে করা হার 
বিষয় ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের পৃথিবী-পুত্র ভোম অথবা 
নরকের নিকট পরাজয় ও অবশেষে কৃষ্ণের হাতে তাহার 
ৃত্যু। 

চতুর্দশ স্বীঃ এ মজপহিত র'জ্যের সমৃদ্ধির সময়ে নাগর-কৃতাগম 
নামে একখানি ব্বতন্ত্র ধরণের কাব্য রচিত হয়। ১৩৬৫ এ খ্াঃ এ প্রপঞ্চ 
নামে এক ব্যক্তি এই কাব্য রচনা করেন । তা্যান্য সব কাবোর মৃত 
এই কাব্যের বিষয়বস্ত্র ভারতীয় মহাকাব্য হইতে লওয়। হয় নাই । 
মজপহিতের বিখ্যাত রাজা হয়ম বুরুকের (17%5800 00], রাজ- 
সনগর ) জীবন কাহিনী ও রাজ্যের সেই "সময়কার অন্যান্য ঘটনাবলী 
লইয়া এই কাব্য রচিত হয়। ইহাতে রাজা, তাহার সাম্রাজা, 
রাজধানী ও রাজসভার বনু চিত্তাকর্ষক বিবরণ পাওয়। যায়। 

এ পর্যস্ত যে সব কাব্যগ্রন্থের কথা বল] হইয়াছে তাহাদিগকে * 
“ককবিন' (1989 1], ) বলা হয় । ইহার অর্থ কাব্য--কবি শব্দ 
হইতে উদ্ভূত। ইহাদের সবগুলিই প্রাচীন-জাভা৷ ভাষায় লিখিত 
এবং এইগুলির প্রায় বেশীর ভাগের বিষয়বস্তু ভারতীয় মহাকাব্য 
বা পুরাণ হইতে গৃহীত। উপরে যেগুলির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে 





১১৬ সুবর্ণদ্বীপে হিন্দু সভ্যতা 


সেগুলি ছাড়াও আরও অনেক ককবিন পাওয়া ষায়, কিন্তু তাহাদের 
রচনার তারিখ সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব নহে। 

এইরূপ একটি ককবিন গ্রন্থ জাভায় নীতিশাস্ত্রকবিন ( 19ন্দ170 ) 
নামে, ও এখন বলিদ্বীপে নীতিসার নামে পরিচিত। সম্ভবত ইহা 
মজপহিত রাজ্যের শেষদিকে রচিত হইয়াছিল! ইহা প্রচলিত 
প্রবাদ বাক্য, নৈতিক উপদেশ, ধর্মসংক্রান্ত বাণী, জ্ঞানী লোকদের 
উক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত প্লোকের একটি সংকলন । 
এই ধরণের শ্লোকের সংকলন ভারতবর্ষের সংস্কৃত গ্রন্থেও দেখা 
 যায়-ষথা নীতিশান্ত্র, পঞ্চতন্ত্র, চাণক/শতক ইত্যাদি । জাভা 
ভাষায় রচিত এই শ্লোকগুলির বেশীর ভাগের মুল ভারতীয় 
শ্লোকগুলি অতি সহজেই বাহির কর] যায়। 

প্রাচীন-জাভা সাহিত্যকে যে প্রধান তিন বিভাগে বিভক্ত করা 
হইয়াছে ককবিন গ্রন্থগুলি তাহাদের মধ্যে প্রথম বিভাগের অন্তুভুক্তি । 
দ্বিতীয় বিভাগে ধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি,__যথা স্ূর্ব-সেবন, গারুড়ের 
মন্ত্র ইত্যাদি । তৃতীয় বিভাগে গগ্য রচনা সমূহ--এইগুলিকে আবার 
বিষয়বস্তু অনুসারে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে । ইহাদের 
ভ্ুই শ্রেণীর বিষয় আইন ও ধর্ম এবং তৃতীয় শ্রেণীর গ্ভ গ্রন্থগুলি 
ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণগুলির বিষয়বস্তু লইয়া রচিত। 

মহাভারতের বিষয় লইয়া রচিত গদ্য গ্রন্থগুলি প্রাটীন-জানভা 
ভাষায় মহাভারতের বিভিন্ন পবৰগুলি অনুবাদের সঘয় হইতে আরঙ্ 
হয়। পরবত্তীকালের এই শ্রেণীর একটি গ্রন্থের নাম কোরবাশ্রম ; 
ইহাতে মহাভারতের রূপান্তর বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় । এই 
একই শ্রেণীর অন্তভূর্ত সার-সমুচ্য় গ্রন্থটি। ইহা কতকগুলি নৈতিক 
উপদেশের প্রাচীন-জাভা ভায়ার অনুবাদ এবং এই উপদেশের 
বেশীর ভাগ মহাভারতের অন্নুশাসনপর্ব হইতে সংকলিত | মহাকাব্য- 
গুলি ও পঞ্চতন্ত্র ইত্যাদি ভারতীয় গ্রন্থের বহু সংস্কৃত শ্লোক এই 
গ্রন্থে উদ্ধত হইয়াছে! 
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নবরুচি নামে বলিদ্বীপে আর একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ আছে, ইহাতে 
ভীমের বহুবিধ ছুঃসাহমিক কাজের বিবরণ পাওয় ষায়। প্রাচীন- 
জাভ। ভাষায় রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের গগ্য অনুবাদ পাওয়া যায় । ইহ! 
সংস্কৃত শ্লোকে ভতি এবং রামপ্রস্থানিকম ও ন্বর্গারোহণম, ইহার 
শেষ অধ্যায় ছুইটির নাম। এই ছুই বিষয়ে ইহা জাভায় প্রচলিত 
মহাভারতের অনুরূপ । পুরোক্ত প্রাচীন-জাভা ভাষার রামায়ণের 
মত ইহাতেও মুল সংস্কৃত রামায়ণ হইতে অনেক পার্থক্য আছে গা 





পুরাণ শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে ব্রচ্মাগ-পুরাণ প্রধান। ইহ তে. 
দু'এক জায়গায় ছাড়া প্রায় ঠিক ভাবেই ভারতে প্রচলিত পুরাণের 


পদ্ধতি অনুসরণ কর! হইয়াছে। 

এই শ্রেণীর আর একটি গ্রন্থ অগন্তযপর্ব। ইহাতে অগস্ত্য 
তাহার পুত্র দৃদ্দস্থ্যর কাছে পৃথিবীর উৎপত্তির বিবরণ দিয়াছেন এবং 
ইহা! যথার্থ পৌরানিক পদ্ধতিতেই রচিত । | 

চতুর্থ শ্রেণীর প্রাীন-জাভা গগ্ভ সাহিত্য বিভিন্ন এহিক 
(86০0191) বিষয় লইরা রচিত । ইহার মধ্যে ইতিহাস, ভাষাবিজ্ঞান, 
চিকিৎসাশান্ত্র প্রভৃতি আছে। 


প্রাচীন-জাত। সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণের পর এখন মধ্যবর্তী 
কালীন জাভা সাহিত্যের কিছু পরিচয় দেওয়! হইতেছে । 

নানা বিষয়ের বহু সংখ্যক পুস্তক *এই সাহিত্যের অন্তত । 
ইহাদের মধ্যে এতিহানিক বিষয় লইয়া রচনাগুলি প্রধান এবং এগুলি 
গছ্যে ও পছ্যে লিখিত । মধ্যবর্তীকালীন জাভা সাহিত্যের কাব্যে 
একটি নতুন ছন্দ প্রচলিত হইয়াছিল । এই কাব্যগুলি কিডুং 
(70958 ) নামে পরিচিত। 

গছ রচনাগুলির মধ্যে পররতোনই সব্প্রধান এবং জাভার 
এঁতিহাসিক বিবরণ দিবার সময় ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে! কেন 
অংরোকের (অরোক ) সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সিংঘসারি ও 
মজপহিত সাম্রাজ্যের, অর্থাৎ প্রায় তিন শতাব্দীর জাভার রাজনৈতিক 


১১৮ স্থবর্ণদবীপে হিন্দু সভ্যতা! 


ইতিহাস ইহাতে পাওয়া যায় । ১৬১৩ খ্রীঃ ইহ! রচিত হয়। 
.উসন যব নামে আর একটি গ্রন্থে বলিদ্বীপের ইতিহাস সম্পকে 

কিন্বদস্তীগুলি পাওয়। যায় । 
_ পমঞ্চঙ্গ নামে এক শ্রেণীর এতিহাসিক কাহিনীর সংকলন আছে। 
_ সাধারণ ইতিহাস ছাড়া স্থানীয় ইতিহাস এই শ্রেণীর রচনায় স্থান 
_ পাইয়াছে এবং এইগুলি গদ্য ও পদ্য এই ছুই ধরণেই লেখা হইয়াছে । 
 ফিডুং নামে অভিহিত অন্যান্য কাব্যগুলির মধ্যে. পঞ্জি বিষয়ক 
রচনাগুলি প্রধান । ইহাতে পঞ্জি নামে বিখ্যাত নায়কের বিচিত্র 
কার্ধকলাপ বণিত হইয়াছে। 

পঞ্ভি বিষয়ক ছাড় অন্ত্রি নামে পরিচিত আর এক শ্রেণীর লোক- 
গাথা ও উপকথার উল্লেখ করা যাইতে পারে । এইগুলি হিতোপদেশ 
ও পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি কেন্দ্র করিয়া রচিত, তবে অনেক নতুন গল্পও 
ইহাতে স্থান পাইয়াছে। এই ধরণের সাহিত্য জাভা ভাব! ছাড়া 
বলি, শ্যাম ও লাওস দেশীয় ভাধাতেও পাওয়া যায় এবং ইহা হইতে 
এই ধরণের সাহিত্যের জনপ্রিয়তা অনুমান করা যায় । তবে 
ইহাদের ভূমিকা একটু অন্য ধরণের । সাধারণতঃ দেখা যায় ঘে 
বিষুশর্মন শিক্ষা দিবার উদ্দেশে গল্পগুলি তাহার শিষ্যদের বলিতেছেন । 
কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায় যে এক দেশের রাণী এই গল্পগুলি 
বলিতেছেন। এই দেশের রাজা প্রতিদিন একজন নতুন রাণী 
লাভ করিবার জন্য দৈনিক একজন করিয়া! রাণীকে হত্যা করিয়া! অপর 
একজনকে বিবাহ করিতেন । যে রাণী এই গল্পগুলি বলিতেছেন তিনি 
রাজার শেষ রাণী। এইসব দেশে যে ভারনোপিনাসের সহত্র ও এক 
রজনীর কাহিনী প্রচলিত ছিল তাহা ভূমিকার এই নতুন রূপ হইতে 
বোঝা যায় । 

অনেক কিডুং শ্রেণীর কাব্যের উপাদানরূপে মহাভারত ও 
পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি ব্যবহার করা হইয়াছে। সংসত্যবান 
নামে জাভা ভাষায় বিখ্যাত সাবিত্রী উপাখ্যান পাওয়া যায়। 


সুদূর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ১১৯ 


মহাকাব্য ও পৌরাণিক উপখ্যান ছাড়াও লেখকদের নিজস্ব 
কল্সনাপ্রহ্ত বিষয় লইয়া কিছু কিডুং শ্রেণীর কাব্য দেখিতে 
পাওয়া যায়। 


রর ৩. | ধর্ম 





| ঙ্ছি উপনিবেশের ও প্রথম আমলেই ্রাণ্য ও রী এই ই প্র... 
দায়ের ধর্মমত সুবর্ণদ্বীপে প্রচারিত হইয়াছিল এবং এই সম্বন্ধে মোটা- 


মুটি বর্ণনা আগেই দেওয়া হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে ভারতীয় ধর্ম এদেশ- 
বাসীদের হৃদয়ে গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়াছিল এবং ইহা! বলিলে 
অত্যুক্তি হইবে ন! যে দূর প্রাচ্যের ধর্ম-বিশ্বাস, ভক্তি ও ধর্মীয় আচার 
অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে ভারতীয় চিত্রেরই সম্পূর্ণ প্রতিফলন দেখা যায়। 
অবশ্য স্থানীয় বিশ্বাস ও আচার নিয়ম যে একেবারে লোপ পাইয়াছিল 
তাহা নহে, কিন্তু উচ্চধরণের সুপরিকল্পিত নিয়মাগুষ্ঠানের সংস্পর্শে 
আসিয়া উহাদের কতগুলি লোপ পাইয়াছিল এবং কিছু ইহার 
সহিত মিশিয়া গিয়া ইহাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল । 

এই মন্তব্য জাভা ও কন্দোজ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য এবং 
কেবল এই ছুইটি উপনিবেশ হইতেই বিভিন্ন সময়কার ধর্ষের বিবর্তনের 
বিস্তৃত প্রমাণ পাওয়৷ যায়। 


(ক) জাভার ব্রাহ্মণ্য ধম 
অষ্টম গ্রীঃ এর প্রথম দিকেই জাভায় পৌরাণিক ব্রাঙ্গণ্য ধর্ম সুদৃঢ় 
ভাবে গ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । এক কথায় বলিতে গেলে এখানে হিন্দু ধর্মের 
প্রধান উপাস্য তিন দেবতা, অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ ও শিব, ইহাদের 
প্রত্যেকের শক্তিগণ ও এই সকলের সম্পফ্কিত বিভিন্ন দেব দেবীগণ 
ইত্যাদির পুজা! হইত। 


১২০ নুবর্ণদ্বীপে হিন্দু সভ্যতা 


এই তিন দেবতাদের মধ্যে শিব শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন 
একথা নিঃসন্দেহে বলা বায়। ইহা যে শুধু ব্যক্তিগত বা স্থানীয় 
বিশেষত্ব মাত্র ছিল না, নধ্য ও পূর্ব জাভার সমস্ত সাহিত্য, লেখ, 
মন্দির ও কীত্তিস্তস্তগুলি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়। যাঁয় । 

এখানে শিব শুধু প্রলয়ের দেবতা ছিলেন না, তিনি স্থষ্টিকতারপেও 
_ উপাস্য ছিলেন। তাহার কোমল ও কঠোর এই ছুই রূপের বিকাশই 
এখানে দেখা যায়। জাভার মৃত্তিগুলিতে দেবতার এই ছুই রূপ যথা- 
ক্রমে মহাদেব ও মহাকাল বা ভৈরবের মৃত্তিতে প্রতিভাত হইয়াছে। 

শিবের এই ছুই রূপের উপযোগী তাহার শক্তিরও ছুই রূপ এখানে 

প্রচলিত ছিল। মহাদেবের শক্তি ছিলেন দেবী, মহাদেবী, পার্ধতী বা 
গিরিরাজ-কম্া উমা । এই দেবীরই আর একটি বিশিষ্ট রূপ দুর্গা বা 
মহিঘান্রমদিলী | মহাকাল বা ভৈরবের শক্তি ছিলেন মহাকালী বা 
ভৈরবী । 


শিব ও পার্ধতীর পুত্র গণেশের মৃতি জাভায় খুব দেখা ষায়। এই 
মৃত্তিগুলির সহিত ভারতীয় মুতির বিশেষ পার্থক্য নাই। শিবের 
অপর পুত্র কাতিকেয় জাভায় সুপরিচিত ছিলেন । শিবলিক্র পুজার 
প্রথাও এখানে প্রচলিত ছিল। 

ত্রিমৃতির দ্বিতীয় দেবতা বিষুর কোন কোন রাঞ্জের আরাধ্য 
দেবতারপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন,কিস্ত শিব পুজার স্টায় বিধুর পৃজা 
জাভায় কখনও প্রাধান্ত লাভ করে নাই। তাহার শক্তিশ্রী বা 
লক্ষ্মীর ঘে মৃতিগুলি পাওয়া যায় সেগুলি চতুভূ্জা-_ পদ্ম ধানের শীষ, 
চামর ও জপমালা-ধারিণী ! বিষুর বাহন গরুড়ের মুতিও জাভায় 
দেখা যায়। বিষ্ণুর অবতারদের মধ্যে প্রায় সকলেরই, বিশেষতঃ 
কৃষ্ণ, রাম, বরাহ, মৎস্য ও নরসিংহের, মৃতি দেখা যায়। শৈব ও 
বৌদ্ধদের তুলনায় বৈষ্ণবদের সংখ্যা কম থাকাতে বৈষব সম্প্রদায়ের 
স্থান এই ছুই সম্প্রদায়ের পরে ছিল । 

ত্রিঘৃতির অপর দেবতা ব্রহ্মার মৃত্ি সংখ্যায় খুবই কম। 


স্থদূর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ১২১ 


একসাথে ত্রিমুত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষুঃ ও শিবের. একত্রিত মুত্তিও 
জাভায় পাওয়া যায়। | 

ভটার-গুরু মুত জাভার একটি জনপ্রিয় মুতি। ইহা 'একটি ছুই 
হস্ত বিশিষ্ট গুদ্ষ-্মু-মণ্ডিত স্ফীতোদর বৃদ্ধের মৃূতি। ইহার হাতে 
ব্রিশুল, কমগুলু, জপমালা ও চামর আছে। সাধারণতঃ এই মুত্তিকে 
শিবের মহাযোগীরূপের প্রতিকৃতি মনে করা হয় এবং এই মুতির এত 
জনপ্রিয়তা লাভ করিবার কারণ বোধ হয় এই যে জাভার স্থানীয় 
কোন দেবতা ইহার সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। আবার কাহারও 
মতে এটি অগন্ত্য মুনির মুত্তি। এই মতও গ্রহণযোগ্য--কারণ 
জাভায় অগন্ত্য মুনির প্রতি শ্রদ্ধা ও তাহার পুঙ্গার যে যথেষ্ট প্রচলন 
ছিল সে কথা লেখ হইতে প্রমাণিত হয়। 

যে সকল প্রধান দেবদেবীগণের কথা উল্লেখ করা হইল তাহাদের 
ছাড়াও অন্যান্য অনেক দেবতাদের মুতি জাভায় পাওয়া যায়। এক 
কথায় বলিতে গেলে হন্দু ধর্মের অন্তর্গত প্রায় সব দেবতাদের মু্তিই 
জাভাতে পাওয়া যায়। প্রায় এক শতাব্দী আগে ক্রফুড ( 0জ- 
1010 ) যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা কোন রকম অতুযন্তি বলিয়া 
মনে হয় না। তিনি বলিয়াছেন--"পিতল ও পাথরে নিমিত যে 
সব বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর মুভি জাভায় পাওয়া যায় তাহাতে আমার 
মনে হয় যে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের অন্তর্গজ্ এমন একটি দেবদেবী নাই 
যাহার মূতি এই সকলের মধো দেখা যায় না।” | 

ভারতীয় ধর্মগ্রস্থগুলিকে কেন্দ্র করিয়া জাভায় এক বিশাল ধর্ম 
সাহিত্যের স্থষ্টি হইয়াছিল । এইগুলি হইতে পরিফার বোঝা যায় * 
যে ভারতীয় ধর্মতত্ব, ধর্মমত, দেবদেবীর উপাখ্যান, ও পৌরাণিক হিন্দু 
ধর্মের দর্শন জাভায় কিরূপ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 


১২২ _ স্থুবর্ণদ্বীপে হিন্দু সভ্যতা 
(খ) বৌদ্ধ ধম 


আগেই বলা হইয়াছে যে সপ্তম হ্রীঃর শেষ ভাগে সমস্ত স্ুবর্ণদ্বীপে 
বৌদ্ধ ধর্মের হীনযান মতবাদ প্রচলিত হইয়াছিল । কিন্তু পরবর্তী 
শতাব্দীতে, অন্ততঃ জাভা! ও শ্ুমাত্রায় হীনযান মতবাদের স্থান মহাযান 
মতবাদ অধিকার করে এবং ঠশলেন্দ্র সাআজজাজ্যের সময় জাভা ও 
সুমাত্রায় ইহা দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় । 
জাভায় এই মতাবলম্বীদের দ্বারা বিখ্যাত বরবুদছুর ও অন্যান্য 
অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির প্রতিষ্টিত হইয়াছিল । জাভা ও স্ুুমাত্রায় 
জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের মহাযান মতবাদ বিশেষ প্রসার 
লাভ করিয়াছিল । মোটের উপর একথা নিশ্চিত রূপে বলা যায় 
যে আগের মতই স্তুবর্ণদ্বীপ বৌদ্ধ ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। 
বৌদ্ধধর্মের অন্তনিহিত আন্তজণতিক মনোভাব শ্ুবর্ণদ্বীপকে এমন 
একটি বিশেষ আসনে প্রদ্িছিত করিয়াছিল যাহার ফলে এই দেশ 
সেই সময়ে যথেষ্ট প্রাধাস্থ লাভ করিয়াছিল এবং 'এই একই কারণে 
ইহার সহিত ভারতবর্ষ ও অন্যান্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দেশগুলির ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল । আগেই বলা হইয়াছে যে শৈলেন্দ্র রাজাদের 
সাথে ভারতের প্রধান প্রধান রাজাদের যোগাযোগ ছিল এবং 
বাংলাদেশের বৌদ্ধ প্রচারকেরা জাভার বৌদ্ধধর্মের উপর বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায় যে 
বাংলা দেশের অতীশ দীপঙ্কর (১১শ শ্রীঃ) এবং সপ্তম শ্রী: এ 
কাঞ্ধীর অধিবাসী নালন্দার অধ্যাপক ধর্মপালের ন্যায় বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা 
. সুবর্ণদ্বীপে অধ্যয়নের উদ্দেশ্বে গিয়াছিলেন, কারণ তখন এখানে বৌদ্ধ- 
ধর্ম অনুশীলনের একটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। জাভায় 
বৌদ্ধ সাহিত্যের যে বহুল প্রগার হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যায় এখানকার বৌদ্ধ পুঁথিগুলি ও বড়বুছর ও অন্যান্য 
মন্দিরগুলির ভাস্কর্ষের বিষয়বস্তু হইতে । 
বৌদ্ধ ধর্মের অন্তপ্নিহিত আন্তর্জীতিক মতবাদের জন্যই বোঁধ হয় 


সুদুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ১২৩, 


এখানে ইহার প্রধান প্রধান বিধিগুলিতে কোন রকম পরিবর্তন দেখা 
যায় না। ইহার সত্তা জাভায়্ প্রাপ্ত বৌদ্ধ মুত্তিগুলি হইতে আরও 
স্পষ্ট বোঝা যায়। এখানে মহাযান মতবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট সমস্ত 
দেবতাদের মুততিই দেখিতে পাওয়া ষায়। | 
শেষের দিকে ভারতবর্ষে মহাযান মতাবলম্বীদের মধ্যে যে সব 
প্রথার প্রচলন হইয়াছিল সেগুলির চিহ্নও জাভায় দেখিতে পাওয়া 
যায়। এইগুলির মধ্যে প্রধান চারিটির উল্লেখ করা যায় যথা, 
(১) বৌদ্ধ ধর্মের সংশ্লিষ্ট দেবতাদের মধ্যে হিন্দু দেবতাদের স্থান, 
(২) প্রধান দেবতাগণ ছাড়াও অন্যান্য অনেক দেবতার পুজার প্রচলন,. . 
ইহাদের মধ্যে কয়েকটি ছিল ভীষণাকৃতির ; (৩) তান্ত্রিক 
মতবাদের প্রতিষ্ঠ|; এবং (৪) ক্রমে ক্রমে মহাযান মতবাদ: র্‌ 
ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মিলন । রি 
শিব ও বুদ্ধদেবের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ স্থাপনা জাভার ধর্মের একটি 
বৈশিষ্ট্য । কুঞ্জরকর্ণ ও স্থতসোম নামক ছুইটি গ্রচ্ছে এই ছুই দেবতাকে 
এক বলিয়। অভিহিত করা হইয়াছে । বলিদ্বীপের আধুনিক কালের 
ধর্মতত্বে বুদ্ধদেবকে শিবের ছোট ভাই বলিয়! উল্লেখ করা হইয়াছে এবং 
এই ছুই সম্প্রদায়ের মতবাদে বথেষ্ট মিল দেখ! যায়। এই ধরণের 
শিব-বুদ্ধ ধর্মমত জাভাতেও প্রচলিত ছিল। আবার অনেক সময় শিব, 
বি্ক ও বুদ্ধ ও তাহাদের শক্তিদিগকে অভিন্ন বলিয়া গণ্য করা হইত। 


(গ) বলিদ্বীপের ধম” 
ভাক্ষর্ষ ও সাহিত্য হইতে জাভায় ধর্মমতের যে চিত্র পাওয়। যায় 
বর্তমানে বলিদ্বীপে প্রচলিত ধর্ম হইতে তাহার কোন গ্রভেদ নাই। 
বলিতে এখনও হিন্দু ধর্ম প্রচলিত আছে, কাজেই এ'সম্বন্ধে খুটিনাটি 
বিস্তৃত বিবরণ জাভা হইতে এখানে পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। বলিতে 
গ্রচলিত ধর্মসংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিবরণ এখানকার বৈশিষ্ট্য মনে না করিয়া, 


১২৪ স্বর্ণদ্বীপ হিন্দু সভ্যতা 


এতক্ষণ জাভা সম্বন্ধে যাহা বল! হইয়াছে তাহার পরিশিষ্ট বলা যাইতে 
পারে। 
' বলির অধিবাসীদের মনে ধর্মের প্রতি গভীর ভক্তি, বিশ্বাস ছিল, 
কারণ তাহার মানুষের ভাগ্যের উপরে দেবতা ও বুত অর্থাৎ উপদেবতার 
প্রভাব বিশ্বাস করিভ। এক হিসাবে বল। যায় যে তাহাদের জীবনের 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই উভয়ের তুষ্টি সাধন করা । এইজন্য দেখা যায় 
যে বলির অধিবাসীদের জীবনে ধর্মের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন 
করাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহাদের জীবনের প্রধান 
লক্ষ্য হইতেছে দেবতা ও পৃর্ধপুরুষদের পুজা এবং অশরারী দুষ্ট উপদেব- 
_. তাঁকে সন্তষ্ট করা। সার্জনীন ও গার্হস্থ্য এই ছুই ভাগে এখানকার 
পুভা-পদ্ধতি ভাগ করা যায়। গাহৃস্থা পুজার মধ্যে প্রধান হৃর্য-সেবন, 
বা শিবকে সূর্য পে পুজা করা । একজন প্রতাক্ষদ্শী ইহার যে বিবরণ 
দিয়াছেন তাহ! নিয়ে উদ্ধত হইল | 
“বলি-ভারতীয় রীতি অনুযায়ী পদণ্ড ( পুরোহিত ) সাদা কাপড় 
পরেন এবং দেহের উপরের অংশ নগ্ন থাকে। তিনি পূর্বমুখী হইয়। 
আসন গ্রহণ কৰেন আর তাহার সন্মুখে একটি পিড়ির উপরে ছোট ছোট 
পাত্রে ফল, ফুল, কিছু চাউল, একটি ধৃপদানি ও ঘণ্টা রাখা হয়। তিনি 
খুব নিম্বস্বরে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন ও মেই সময়ে জলে 
ডুবাইয়া লয়! কিছু ফুল ও “চাউল ডান হাতের বৃদ্ধাঙষ্ঠ ও তর্জনীতে 
ধরিয়া তাহার সামনের দকে ( অর্থাৎ পূর্বদিকে ) ঘুরাইতে থাকেন। 
এই সময়ে ধৃপদানিটিও তার হাতে থাকে । এই ভাবে কিছুক্ষণ মন্ত্- 
' পাঠ ও হাতে নানারপ মুদ্রাভঙ্গী ও জপমাল! সহযোগে জপ করার পরে 
তিনি ধ্যানস্থ হন। এই সময় তাহার দেহ কাপিতে থাকে, তাহার 
দেহে দেবতার আবির্ভাব হওয়ার দরুণ এই কম্পন হয় বলিয়! সাধারণের 
বিশ্বাস। কিছুক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে শরীরের এই কম্পন আবার 
কমিয়া ষায়। যখন তাহার দেহে দেবতার ভর হয় তখন তিনি পূজার 
ফুল ও চাউল খালি পূর্ব দিকে নিবেদন ন! করিয়| কিছু নিজেকে নিবেদন 


নুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দ্ব উপনিবেশ ১২, 


করেন, কারণ এই সময় দেবত| তাহার শরীরকেও আশ্রয় করিয়া 
থাকেন। সাধারণ দৈনিক পূজায় ঘণ্টা ব্যবহার কর! হয় না, খালি. 
পূর্নিমা, ও অমাবস্ায় এবং শবদাহ করার সময় ইহা ব্যবহৃত হয় 1” 

সুর্য-সেবন ছাড়া গৃহথ-স্ৃত্রে যে সব গার্হস্থ্য পুজার উল্লেখ আছে 
সেগুলি জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার সময় পালন করা হয়-_ 
যেমন জন্মকালে, নবজাতকের নাড়ি কাটা ও নামকরণ উপলক্ষে, 
কণ্ণভেদের সময়, মৃত্যুতে, শ্রাদ্ধে, পরিবারস্থ সকলের জন্মদিনে, 
এবং ইহা ছাড়া অস্তুখ বিশ্ুখে, ধাঁন কাটার আরস্তে, ইত্যাদিতে । 


প্রত্যেক বাড়ীতে আলাদ৷ পূজার ঘর আছে ও এখানে রোজ ফুল ও. 


নান! খাদ্া্রব্য দ্বারা গৃহ দেবতার পূজা করা হয়। এই সব খাচ্ঘদ্রব্য .... 


_ বাড়ীর মেয়েরা নিজের হাতে তৈরী করে এবং ভক্তিভরে দেবতাকে 
নিবেদন করে। সাধারণতঃ পুজার ঘরের চারিদিক দেয়াল দিয়া 
ঘেরা থাকে ও দেয়ালের মধ্যে মধ্যে কাঠের অথবা পাথরের কুলু্গি 
(0109) থাকে । এই কুলুদ্ি লিন মধ্যে বিশিষ্ট সব দেবতাদের 
মূতি রক্ষিত থাকে ও সময় সময় ইহাদের পুজা কর! হয়। 

সার্বজনীন পৃজার জন্য প্রতি জেলায় তিন বা চারিটি মন্দির আছে। 
রোজকার পুজা ছাড়াও এই সব মন্দির গুলিতে বছরের নিদিষ্ট দিনে 
কতগুলি বিশেষ পৃজার আয়োজন হয়, যথ! (১) গেঞ্জেপি_ হনাবস্তায় 
হষ্ট উপদেবত| তাড়ানে।র জন্, (২) উসব (উৎসব ?) -_কৃষি অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী শ্্রীর পৃকতা। উপলক্ষে, (৩) সর-সেবতি (সরম্বতী) __বই বা পুঁথি 
উৎসর্গকরণ উপলক্ষে, এবং (৪) টুমপেস-গ।রেপ- আদ্র শঙ্ত্ উংমর্গকরণ 
উপলক্ষে । ইহ! ছাড়া প্রধান প্রধান দেবতাদের ও রাজন্বর্গের জন্ম- 
তিথিতে, প্রতি মন্দির স্থাপনার বাধিক দিনে, রাজার অভিষেকের সময়, | 
কোন রাজ্য জয় করিলে, মহামারীর সময়, ও গৃহপালিত জন্তদের 
কল্যাণের জন্থ বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। 

পূর্বপুরুষদের পুজা করা বলিদ্বীপের অধিবাসীদের একটি প্রধান 
কর্তব্য। এই উদ্দেশে এক বা একাধিক ছোট ছোট মন্দির প্রতি গৃহস্থ 
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বাড়ীতে থাকে । শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র পাঠ ও অর্থ/দানই পুজার অনুষ্ঠান । এই 
অনুষ্ঠ।ন দেবতা ও উপলক্ষ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ধরণের হয়। সাধারণতঃ 
খাছ্য, শস্ত, ফল, মাংস, পানীয়, কাপড় ও অর্থ অর্থ্যরূপে নিবেদিত 
হয়। কাল, দুর্গা, বুত, (ভূত ?), রাক্ষস ও অন্যান্য উপদেবতার পুজার 
সময় পশুবলি দেওয়া! হয়। সাধারণত: মুরগী, হাস, বাচ্চাশুকর, মহিষ, 
ছাঁগল, হরিণ ও কৃকুর বলি দেওয়া হয় । তবে সময়ে সময়ে নরবলির 
কথাও শোনা যায়। 
ভারতবর্ষের মত বলি দ্বীপেও পুজার সময় ঘৃত, কুশ, তিল, মধু 
ভূতির ব্যবহারের প্রচলন আছে। পবিত্র জল আর একটি প্রধান 
উপকরণ। ভারতবর্ষের নদীর নাম অনুসারে বলিদেশের নদীগুলির নাম- 
করণ হইয়াছে গঙ্গা, যমুনা, সিদ্ধু, কাবেরী, সরষূ এবং মর্মদা, কিন্ত বলির 
অধিবাসীরা একথা জানে ষে আসল নদীগুলি ক্রিঙ্গএ (ভারতবর্ষে) 
অবস্থিত এবং এই জন্তা তাহারা তাহাদের দেশের নদীর জল পবিত্র 
বলিয়া গণ্য করে না। সেই জন্য পুরোহিত পৃজার পূর্বে মন্ত্র পাঠ 
করিয়। জলশুদ্ধ করিয়া লন । 
পদণ্ড বা পুরোহিত জাতিতে ব্রাঙ্গণ। এই পদের অভিলাষী 
ব্যক্তিকে সংস্কৃত ও কবি ভাষায় রচিত ধর্ম সংক্রান্ত পুথি অধায়ন 
করিতে হয় ও একজন গুরুর কাছে শনুষ্ঠ।নিক ক্রিয়া শিক্ষা করিতে 
হয়। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর্‌ গুরু আনুষ্ঠানিক ভাবে শিষ্তাকে পুজারীর 
পদে অভিবিক্ত করেন । অর্ধের এক অংশ পদণ্ডের দক্ষিনারূপে দেওয়। 
হয়। পুজার শেবে তিনি যে খাগ্ঠ গ্রহণ করেন তাহার অবশিষ্টাংশ 
- পবিত্র প্রসাদ রূপে সাধারণ লে।ক ভক্তি ভাবে গ্রহণ করে। পুজা 
- অনুষ্ঠানে যে তোয়তিত (তোরতীর্থ ) বা পবিত্র জল ব্যবহার করা হয় 
তাহ! সংগ্রহ করিতে সাধারণ লোক খুব আগ্রহান্বিত, অনেকে অর্থ 
দিয়াও ইহা! ক্রু করে। গৃহের ব| সাব্জনীন পুজ। ছাড়াও শবদাহের 
সময় কিছু অনুষ্ঠান পালনের জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। ধর্ম- 
সংক্রান্ত অনুষ্ঠান করা ছাড়াও সাধারণ লোকদের শিক্ষক, জ্যোতিষ ও 


সুদুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ১২৭ 
দৈবজ্ধের কাজও তীহাকে করিতে হয়। নবনিমিত অস্ত্রগুলি মন্ত্রপূত 
করিয়া দেওয়া তাহার একটি প্রধান কাজ, কারণ মন্ত্রপূত না 
হইলে এইগুলি যথেষ্ট কার্যকরী হইবে না বলিয়া লোকের বিশ্বাস। 


শিল্প 


ভারতবর্ষের ন্ঠায় সুবর্ণীপের শিল্পকলা প্রধানতঃ 
ধর্মসংক্রান্ত বিষয়েই নিয়োজিত হইয়াছে। এপর্যস্ত বতগুলি স্থাপত্য 
শিল্পের নিদর্শন এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের সবগুলিই 
ধর্মসৌধ । যদিও এক সময়ে মালয় উপদ্ধীপ ও পূর্বভারতীয় ছীপপুষে 
বু মন্দির নিমিত হইয়াছিল, এখন ইহাদের অবস্থা অতি শোচনীয় ; 
প্রায় সবগুলিই ভগনস্তুপে পরিণত হইয়াছে। তবে জাভায় কয়েকটি 
মন্দির ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এইগুলি দ্বার! 
ভারতবধ হইতে উদ্ভুত সুবর্দ্বীপের শিল্পবিদ্যার প্রকৃতি ও এশ্বর্ধ 
জন্বন্ধে কিছু ধারণা করা সম্ভব হইয়াছে । সত্য সত্যই যে এক 
সময়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা এই সমস্ত দূর' দেশে প্রচারিত 
হইয়াছিল ভারত-জাভ। শিল্প ও সাহিত্যই তাহার বিশিষ্ট ও চিরন্তন 
নিদর্শন । | 

ভারত-জাভ! শিল্পকল। স্থাপত্য ও ভাক্ষর্য এই উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষ 
উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল । শিল্পকলার এই ছুই বিভাগের মধ্যে সম্বন্ধ 
অতি নিকট, কারণ ধর্মসৌধ গুলির শোভাবধনে ব! ইহাদের অভ্যন্তরে * 
যে মৃত্তিগ্ুলি অবস্থিত তাহা হইতে ভাস্কর্ষের বিশিষ্ট নযুনাগুলি পাওয়া 
স্বায়। সমস্ত জাভাদ্বীপে যে অসংখ্য মন্দির দেখা যায় তাহাদের মধ্য 
হইতে নির্বাচিত কয়েকটির বিবরণ এখানে দেওয়া হইতেছে। ইহ 
হইতে এখানকার শিল্প সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব 
হইবে। 


১২৮ স্থবর্ণদ্বীপে হিন্দু সভ্যতা 


জাভার ধর্মসৌধগুলিকে সাধারণতঃ চণ্ডি বলিয়া উল্লেখ কর! হয় 
এবং ছুই একটি বিশেষ সৌধ ছাড়া এইগুলির সবই মন্দির । মন্দির 
গুলির সাধারণ পরিকল্পনা (10180) মোটামুটি একই ধরনের, তবে 
প্রত্যেকটির খুটিনাটি বিষয়ে প্রভেদ আছে। মন্দিরগুলি তিন অংশে 
বিভক্ত--(১) উচু ও চি ভিত, (২) মন্দিরের চতুক্ষোণ 
গাত্র; ইহার সামনের দিকে একটি দরদালান (9560819) ও অন্য 
তিন দিকের দেয়ালের সামান্য একটু অংশ বাড়ানো; এবং (৩) ছাদ। 
মন্দিরের ছাদ ধাপে ধাপে ছোট হইয়। চুড়ার আকার ধারণ করিয়াছে ; 
প্রতিটি ধাপ মন্দিরের সাধারণ পরিকল্পন।৷ অনুযায়ী গঠিত অর্থাৎ 
চতুফ্কোণ ও চারিদিকে একটি করিয়া চারটি কুলুঙ্গি (0077) মন্দিরের 
চারকোণে চারটি ছোট চূড়া ; এই চূড়াগুলি আসল মন্দিরের অনুকরণে 
ছোট করিয়া নিগ্সিত। বড় বড় সৌধগুলির ছাদের উপরের অংশে একই 
নকৃশার পুনরাবৃত্তি না করিয়৷ চারকোণের বদলে আটকৌণ করা 
হইয়াছে । 
মন্দিরের অভ্যন্তর একটি চতুফ্ষোণ ঘর । ইহার দেয়াল চারটি 
কিছুদূর পর্যন্ত সোজ। উঠিয়া তারপর ধাপে ধাপে চুড়ার আকার ধারণ 
করিয়াছে! ভিতরের এই ধাপগুলি বাহিরের ছাদের ক্রমশ সন্কুচিত 
ধাপগুলির বিপরীত রূপ, অর্থাৎ এইগুলির প্রত্যেকটি তাহার নিয়বতীটি 
হইতে ভিতরের দিকে সামান্য বাড়ানো এবং এইভাবে ভ্রমশ সরু হইয়া 
চূড়ার স্ষ্টি হইয়াছে। এইগুলির শোভাবর্ধনের জন্য ঘে সব নকুশ। 
খোদিত আছে_খখ। গোলাপ (:055/6), মালা, ফুলের সুদীর্ঘ স্তবক 
(110158] 50:011), কাল্পনিক লতা (৪7৪98059), নানারকম প্রাকৃত 
অবস্থার নকৃশা (99698119610 09516:)), ফুলের নকশা বা জ্যামিতিক 
রেখাবিশিষ্ট নকৃশ। ইত্যাদি--এসবই ভারতবর্ষের পরিচিত ও বনু 
ব্যবহৃত' নকৃশা। এখানকার স্থাশীয় কোন বিশেষ লতা বা । জন্তর চি 
ইহাদের মধ্যে দেখ যায় না । একটি বছু-ব্যবহৃত নকৃশ। বিশেষ লক্ষণীয় | 
ওলন্দাজ পুরাতত্ববিদূরা ইহাকে কাল-মকর? নামে অভিহিত করিয়াছেন । 


সুদূর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ | ১২৯৮ 


আদতে ইহা কাল ও মকর এই ছুইটি ভিন্ন মৃতি লইয়া গঠিত একটি 
নকৃশ!, তবে কখন কখন এই দুইটি একত্র সম্িবেশিত রূপেও দেখা যায় । 
ভীষণ-দর্শন কালের মুখটি রাক্ষসের মুখের আদর্শে রচিত এবং ইহা! 
কালের প্রতিকৃতি বলিয়া মনে কর হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহার 
উৎপত্তি হইয়াছে ভারতীয় নকৃশ! সিংহ হইতে এবং কুমারত্বামী যে 
ইহাকে বিকৃত কীতিমুখ বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই বধার্থ বলিয়। 
মনে হয়। ইহা একটি প্রথামাফিক সিংহের মস্তক। ইহার ছুই চোখ 
প্রায় বহিরাগত, চওড়া নাক, উপরের ওটি পুরু এবং ওষ্ঠের ছুই পাশ 
দিয়া ছুইটি দাত বাহির হইয়া আছে। 

কাল-মুখ সাধারণতঃ দরজার ঠিক উপরে বা বাহিরের কুলুঙ্গির উপরে 


খিলানের (81077) ঠিক মধ্যস্থলে দেখা যায়। ইহার ছুই. . 
প্রান্তে ছুইটি মকর-মুখ থাকে। মকর-মুখ দরজার চৌকাঠের নীচের - 
ছুই পাশেও দেখা! যায়! এই নক্শা সিডির উপরে এবং দালানের 
অন্যান্য অংশেও দেখ! যায়। এক কথায় বলিতে গেলে কাল-মকর' 


যু্তি আলাদা আলাদা অথবা একত্রে মৌধগুলির সর্বত্রই দেখ! যায় এবং 
ভারত-জাভা শিল্পকলার শোভাবর্ধক নকৃশাগুলির মধ্যে ইহ! একটি 
জনপ্রিয় আদর্শ ছিল। 

এইখানেজাভার মন্দিরগুলির ছুইটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর। যাইতে 
পারে। প্রথমতঃ; এইগুলিতে কোন স্তন্ত বা থামের ব্যবহার দেখ! যায় না। 
দ্বিতীয়তঃ যে সব খিলান আছে সেগুলি সধ প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে 
সমান্তরাল (17021018]) ভাবে তৈরী, মুসলমান আমলের 
কেন্দ্রাত্মক খিলাঁন (78591261000 81070)-এর নমুনা এখানে নাই। 

একই পরিকল্পন। অনুসারে তৈরী জাভার প্রত্যেকটি মন্দিরের 
বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই । বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
একই জায়গার পাশাপাশি অনেকগুলি করিয়া মন্দির অবস্থিত। 
সাধারণতঃ বড় মন্দিরটি মাঝখানে ও চারিপাশে অনেকগুলি ছোট ছোট 
মন্দির দেখা যাঁয়। এইজন্য ছ'একটি ছাড়া জীভায় কোথাও খুব বড 
ডট 


টস 
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মন্দির নাই, একটি ঘেরা চত্বরের মধ্যে অবস্থিত অসংখ্য ছোট ছোট 
'মন্দির একত্রে একটি বিরাট সৌধের আভাষ দেয় । 

মধ্য-জাভায় প্রাচীন আমলের অর্থাৎ অষ্টম হইতে একাদশ 
স্বীষ্টাব্ধের সৌধগুলি অবস্থিত। হীহাদের মধ্যে ব্রাঙ্গণ্য ও বৌদ্ধ 
ই ছুই সমপ্রদায়েরই এই শ্রেণীর মন্দির-সমষ্টি আছে। 

সাড়ে ছয় হাজার ফিট উচু ও চতুর্দিকে পাহাড়ে ঘের! ডিয়েং 
108 মালভূমিতে বহু মন্দির আছে এবং এইগুলি মহাভারতের 
প্রধান প্রধান পুরুষ ও নারী চরিত্রের নামে অভিহিত। এইগুলি 
জাভার সবচেয়ে পুরানো মন্দির বলিয়া মনে করা হয় ও সম্ভবত 
'অষ্টম খ্রীষ্টাবে তৈরী । এই মন্দিরগুলি আকারে খুব বড় নহে কিন্তু 
বাহুল্য-বজিত গঠন প্রণালী এবং সুপরিকল্পিত ও পরিমিত অলম্করণ 
(89০01801017) ইহাদের একটি বৈশিষ্ট্য । এই মন্দিরগুলির মধ্যে যে 
ভাক্কর্যের নমুনা পাওয়া যায় তাহাও মন্দিরের উপযুক্ত, অর্থাৎ সরল, 
স্বাভাবিক ও মাধূর্ষম্ডিত। মোটের উপর বলা যায় যে এই শিল্প 
রীতির বিশেষত্ব-ইহার গরান্তীর্ঘ, মহিমা ও সৌন্দর্__ভারতের 
গুপ্ত যুগের মন্দিরগুলিকে স্মরণ করাইয়া দেয় 

ডিয়েং-এ যে সব মুত্তি পাওয়। গিয়াছে তাহাদের সবগুলিই ব্রাঙ্গণ্য 
সম্প্রদায়ের অন্তর্গত দেবতাসমূহ, যথা শিব, দুর্গা, গণেশ, ব্রহ্মা! ও 
বিষ । কাজেই বোঝা যায় যে মন্দিরগুলি ব্রান্ষণ্য ধর্মের পোবকতায় 
নিমিত হইয়াছিল এবং যে ভগ্রাবশেষ এখন পাওয়া যায় তাহাতে 
অনুমান হয় যে এইগুলি প্রধানত; শৈব সম্প্রদায়ের ছিল। 

প্রাশ্থানান উপত্যকায় কতকগুলি বৌদ্ধমন্দিবি আছে এবং 
_ এইগুলিকে মধ্য-জাভার শিল্পের উৎকৃষ্ট নমুনা! বল যাইতে পারে । 
এই ভূথগুটি আধুনিক যোগিরকার্ত৷ (5০85816709) ও স্থরকার্তা 
(9819:908) জেলার সীমানায় অবস্থিত। এই জায়গায় এক সময়ে 
একাধিক নগর বা রাজধানী অবস্থিত ছিল, কাজেই এখানে ডিয়েং-এর 
অত শুধু মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য শহর নি্সিত হয় নাই। চণ্ডি কলসন চা 
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সারি ও চগ্ডি সেবু এই তিনটি এখানকার উল্লেখযোগ্য মন্দির । বৌদ্ধ 
মন্দিরগুলির মধ্যে এক বড়বু্র বাদে চণ্ডি সেবুই সবচেয়ে বড় । দুইশ" 
গজ লম্বা! ও ১৮০ গজ চওড়া একটি চতুফোণ প্রানের (০0691060191: ৯ 
 ঞআথ) প্রতিদিকে ছুইসারি করিয়া মোট ১৬৮ টিমন্দির. 
 অবস্থিত। প্রাঙ্গনের মধ্ন্থলে প্রধান মন্দিরটি ও ইহার চারিদিকে ্ঃ 
টু প্রথম সারিতে আটটি ও দ্বিতীয় সারিতে বারটি করিয়া অর্থাথ 
সবশুদ্ধ ৭২টি মঙ্গির অবস্থিত। কাজেই দেখা যায় যে প্রধান 
অন্দিরটির চতু্দিক বেষ্টন করিয়া ২৪০টি মন্দির অবস্থিত। ইহা ছাস্া রং 
প্রাঙ্গনের প্রথম ছুই সারি ও প্রধান মন্দির ঘিরিয় যে ছুই সারি মন্দির 
তাহাদের মধ্যবর্তী জায়গায় যে আরও পাঁচটি মন্দির ছিল সেইরূপ চিহ্ন 
পাওয়া যাঁয়। এই মন্দির সমষ্টি ছাড়া ইহাদের প্রায় ৩৩০ গজ দূরে 
প্রতিদিকে একটি করিয়া আরও চারিটি মন্দির আছে। কাজেই 
প্রধান মন্দিরটি লইয়া এই মন্দির-সমষ্টির সংখ্যা ২৫০টি। 

প্রধান মন্দিরটি ঠিক প্রাঙ্গণের মধ্যখানে একটু উচু জমিতে 
অবস্থিত; আবার ইহার চারিপাশের প্রত্যেক সারির মন্দিরগুলি 
তাহাদের পরবর্তাঁ সারির মন্দিরগুলি হইতে একটু উচু জমিতে নিমিত । 
প্রথম ও শেষ সারির মন্দিরগুলির দরদালানের (%9561)019) ছাদগুলি 
সামনের দিকে ঢালু' করিয়া নিমিত হওয়াতে ধাপে ধাপে নীচু হইয়া 
আসা মন্দির সারি গুলিকে দূর হইতে একটি পিরাগিডের ন্যায় দেখায় । 
এইগুলি সম্ভবত নবম ঘীঃ এ নিমিত । 

কেড়ুর সমতল ভূমির উত্তর-পশ্চিমে ডিয়েং মালভূমি এবং দক্ষিণ- 
পূর্বে প্রান্থানান্‌ উপত্যকা । এই সমতল ভূমিতে ভারত-জাভা৷ স্থাপত্য 
শিল্পের কয়েকটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখা যায় এবং এই গুলি পূর্নোল্লিখিত 
মন্দিরগুলির সমসাময়িক! বৌদ্ধ ও ত্রাঙ্গণ্য এই ছুই সম্প্রদায়ের 
অনেক শ্তুদ্দর সুন্দর মন্দিরের ভগ্াবশেষ এখানে আছে। চগ্ডি মেন্দুত 
ও চণ্ডি পবন এই মন্দির রি বেশ ভালভাবেই সংরক্ষিত আছে এবং 
এই ছুইটিকে ভারত-জাভা শিল্পের চমৎকার উদাহরণ বলা যায়? 
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কিন্তু বিখ্যাত বড়বুছরের সৌন্দর্যের তুলনায় আর সবগুলি সাধারণ 
বলিয়া মনে হয়) এই বিশাল সৌধটিকে যথার্থই পৃথিবীর মধ্যে 
একটি আশ্চর্য স্্টি বলিয়া গণ্য করা যায়। ইহার গঠন প্রণালী, 
বৃহৎ আয়তন ও অপূর্ব ভাক্ষর্য ইহাকে এমন একটি বৈশিষ্ট্য ও মহিম। 
দান করিয়াছে যাহার তুলনা সার। পৃথিবীতে একমাত্র কান্বোজে 
অবস্থিত আংকোর ভাট ছাড়া আর বোধহয় কোথাও দেখা যায় না। 

_ বড়বুছ্বরের নির্মান-কাল ৭৫০-৮৫০ শ্ীঃ বলা যায়। এই সময়ে 
শৈলেক্দ্র সাগ্রাজা প্রতিষ্ঠিত ছিল, কাজেই তাহাদের আন্ুকুল্যেই যে 
এই সৌধ নিমিত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। 

বড়বুছুর একটি ছোট পাহাড়ের চুড়ায় অবস্থিত। ইহার চতুর্দিকে 
নয়নাভিরাম কেড়ুর শ্যামল সমতল ভূমি দূরপ্রান্তে অবস্থিত পর্বত-শ্রেণী 
পর্যস্ত বিস্তৃত। এই বিশাল সৌধটি নির্মাণের জন্য এই মনোরম স্থান 
নির্বাচন সত্যই প্রশংসনীয় । এই সৌধটি ভারত-জাভা শিল্পের শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন এবং যে জাতি দ্বারা ইহা পরিকল্পিত হইয়াছিল তাহাদের 
বিত্ত, বৈভব, মাজিত রুচি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় । 

এইস্থান নির্বাচনের আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল, তবে তাহা 
সাধারণ দর্শকের দৃষ্টি-বহিভূততি। ছোট পাহাড়টির উপরে একটি 
পাথরের টিপি ছিল এবং ইহাকেই বিশাল সৌধটির আভান্তরিক 
অবলম্বন (০079) হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে! যে মহিমান্িত 
বিশাল মৌধটি এখন লোকচক্ষুর গোচর তাহা আদতে এ আদিম 
পাথরের টিপিটির বাহিরের আচ্ছাদন, অর্থাৎ টিপিটি এখন সৌধের 
, দ্বারা ঢাকা রহিয়াছে । 

সমস্ত সৌধটি নয়টি ধাপে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি ধাপ নীচেরটি 
হইতে সামান্য ছোট এবং কেন্দ্রের দিকে ঈষৎ সরানো । সর্বোচ্চ 
ধাপের কেন্দ্রে একটি ঘণ্টাকৃতি ভূপ অবস্থিত। নয়টি ধাপের মধ্যে 
নীচের ছয়টি চতুক্ষোণ এবং উপরের তিনটি গোলাকৃতি। চতুষ্কোণ 
প্রত্যেকটি ধাপের মাঝ খানে একাধিক বহিঃ-প্রসারিত অংশ ( 0:০1০- 
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৮100) আছে। এই অংশ সহ সর্বনিয়্ ধাপের দের্ঘ্য ১৩১ গজ। 
সর্বেধেচ্চ বৃত্বাকার ধাপের ব্যাস ৩০ গজ | নীচের দিক হইতে 
প্রথম পাচটি ধাপের ভিতরের দিকে একটি করিয়া দেয়াল আছে, এবং 
এই দেয়ালের উর্ধভাগ ঠিক উপরের ধাপটির বাহিরের দিকের প্রাচীর 
( ৮%103678৫9 ) রূপে ব্যবহৃত হইযাছে। এই ভাবে তাহাদের 
মধ্যে পরপর চারটি সংকীর্ণ চাতালের (8811615 ) স্থ্টি হইয়াছে। 
উপরের তিনটি ধাপ চক্রাকারে ছোট ছোট অনেকগুলি ভূপ দিয়া ঘেরা । 
এই ভ্পগুলির ছিদ্রযুক্ত আবেষ্টনীর অভ্যন্তরে একটি করিয়া! বুদ্ধ মুতি 
অবস্থিত। নবম ধাপ হইতে গোলাকৃতি,.সোঁপান "শ্রেণী উঠিয়া প্রধান 
স্ূপের পাদদেশে পৌছিয়াছে। প্রথম পাঁচটি ধাপের চাতালের প্রাচীর বা 
আবেষ্টমীগুলিতে (7১81056789৩) পর্যায়ক্রমে একটি খোদিত খিলান- 
যুক্ত কুলু্গি (23009) ও মৃতি-শোভিত দীর্ঘ ফলক (08106] ) 
আছে। প্রতি কুলুঙ্গির উপরের অংশটি মন্দিরের থাক থাক কর! ছাদের 
অন্থুকরণে তৈরী; ইহার প্রতিকোণে ও মধ্যস্থলে একটি করিয়া ঘণ্টাকৃতি 
সণ অবস্থিত। কুলুঙ্গির প্রত্যেকটির মধ্যে একটি করিয়! ধ্যানী-বুদ্ধের 
সৃতি আছে। সমস্ত সৌধটিতে তাহাদের সংখা ৪৩২ টির কম নহে। 
প্রতি ধাপের চাতাল হইতে উপরের চাতালে উঠিবার জন্য প্রতি 
দ্রিকে একটি করিয়া সোপাঁন-শ্রেণী এবং ইহার সম্মুখে একটি করিয়া 
দরজা। দরজাগুলির উপরিভাগ ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দিরের ছাদের মত 
করিয়া তৈরী। দরজাঁগুলি এমন ভাবে তৈরী করা হইয়াছে যে ইহার 
যে কোনটির সম্মুখে দাড়াইলে সর্বনিয় ধাঁপ হইতে সর্বোচ্চ ধাপের 
সোপান-শ্রেণী ও দরজাগুলি এক সাথে দেখা যায়। ইহার জঙ্গে, 
দরজাগুলির অপুর্ব কাঁরুকাধ সব মিলিয়। একটি চমৎকার দৃশ্যের সি 
হইয়াছে ও সমস্ত সৌধটিকে মহিমা-মণ্ডিত করিয়াছে। 
সারিবদ্ধ ভাবে প্রাচীর গাত্রে কারুকার্ধ-খচিত ফলকগুলি 

(0%০]) বড়বুদুরের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ! সব শ্রদ্ধ এইরকম এগাঁরটি 
ফলকের নারি আছে এবং পৃথক ফলকের সংখ্যা হইবে প্রায় পনের শত! 


১৩৪ সবর্ণদীপে হিন্দু সভ্যতা 

ইহা সহজেই অনুমান করা যায় ষে বিভিন্ন চাঁতালের ভাক্র্ষের 
বিষয়বন্ত সেই সময়কার প্রচলিত পুঁথি হইতে সংগ্রহ কর! হইয়াছে, 
এবং এইগুলি উক্ত পুথির সাহায্য ছাড়া স্ুচাররূপে ব্যাখ্যা করা 
সন্তব নহে। সৌভাগ্যক্রমে এইরূপ কয়েকথানা পুথির সন্ধান পাওয়া 


গিয়াছে এবং কতকগুলি ফলকের ব্যাখ্যা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে 1. 


_ এইগুলি গৌতম বুদ্ধের জীবন এবং বৌদ্ধ জাতক ও অবদান হইতে. 
গৃহীত তাহার পূর্বজন্মের কাহিনী ও চরিত্র বর্ণনা । ইহাদের মধ্যে সুধন- 
কুমারের গল্পও আছে। ইনি চৌষট্রি জন গুরু বরণ করিয়াছিলেন এবং 
বু কৃচ্ছুদাধন করিয়া অবশেষে মঞ্চুত্রীর নিকট হইতে পূর্ণজ্ঞান লাভ 
করেন। অন্যান্যগুলির বিষয়বস্তর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় 
না। কিন্তু শিল্পের দিক দিয়া ইহাদের সমস্তগুলিই উৎকুষ্ট স্থাটটি । 

বড়বুদরে অবস্থিত বুদ্ধদেবের পৃথক পৃথক মৃতিগুলি এবং মেন্দুতের 
বোধিসত্ব মৃতিগুলি ভারত-জাভ। শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যাইতে 
পারে। মৃত্তিগুলির গঠন-নৈপুণ্য ইহাঁদিগকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। 
দেহের সৌষ্ঠব, সুগার ভঙ্গী, গাত্র-সংলগ্র মস্থন বস্ত্র এবং সবোপরি 
মুখের দিব্যভাবব্যঞ্জনা সব মিলিয়া ইহাদিগকে অপুর্ব মাধুর্য দান 
করিয়াছে । এই সব দেখিয়া মনে হয় যে এই শিল্প ভারতের 
গুপ্তুগের শিল্প হইতেই উদ্ভুত । 

বড়বুছরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে এমন কোন ত্রাহ্গণ্য 
ধর্মের মন্দির জাভায় নাই। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ প্রান্মানান 
উপত্যকায় অবস্থিত লরা-জোংরং মন্দিরগুলি। এই মন্দিরগুলির মধ্যে 
প্রধান মন্দিরের সংখ্যা আটটি,__ছ্ুই সারিতে তিনটি করিয়। ছয়টি ও 
এই ছুই সারির মধ্যে আর দুইটি অবস্থিত । এই আটটি মন্দির একটি 
দেয়াল দিয়া! ঘেরা । এই দেয়ালের বাহিরে প্রতিদিকে তিন সারি 
করিয়। চারিদিকে ছোট ছোট মন্দির । এই মন্দিরগুলির সখ্য! ১৫৬। 

পশ্চিমদিকের প্রধান মন্ৰিরগুলির মধ্যস্থলে যেটি, সেটি সবচেয়ে বড় 
ও প্রসিদ্ধ এবং এইটিতে একটি শিবমুততি আছে। ইহার উত্তর দিকের- 


দূর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ১৩৪ 


টিতে একটি বিষুমূত্তি ও দক্ষিণ দিকেরটিতে একটি ব্রহ্মার মু্তি আছে। 

মধ্যস্থলে অবস্থিত শিবের মন্দিরটি সবচেয়ে সুম্দর। ১০ ফিট 
উচ্চ ও ৯০ ফিট লম্বা ভিত্তির ঠিক মধাস্থলে অবস্থিত বেদীর 
(91862) উপর মন্দিরটি অবস্থিত। এই বেদীর উপর মন্দিরের 
 চারিপাশে ৭ ফিট চওড়া জায়গা খালি রাখা হইয়াছে এবং ইহা ও প্রদক্ষিণ" 
পথ হিসাবে ব্যবহৃত হুইত। বেদীর চারিদিক উৎকীণ ভাক্ষর্ধে 
শোভিত আবেষ্টনী দিয়া ঘেরা। 

আবেষ্টনীর ভিতরের দিকে সারিবদ্ধভাবে অবস্থিত বিয়ালিশটি 
ফলকে (097218) বামায়ণের কাহিনী প্রথম হইতে লঙ্কার বিরুদ্ধে 
অভিযান পর্ষস্ত খোদিত করা হইয়াছে । অনুমান হয় যে রামায়ণের 
পরবর্তা ঘটনাগুলি ব্রহ্মার মন্দিরের আবেষ্টনীতে খোদিত ছিল । এই" 
খোদিত ফলকগুলির মধোই লরা-জোংরং এর মন্দির গুলির সৌন্দর্য 
নিহিত আছে এবং এইগুলি এইখানকার প্রধান বৈশিষ্ট্য । বড়বুদুরে 
বৌদ্ধগাথা অবলম্দনে যে খোদিত ফলকগুলি আছে এইখানকার ফলক- 
গুলি হিন্দুধর্মের দিক হইতে তাহাদের অনুরূপ বলিয়া মনে করা 
যাইতে পারে, এবং শিল্পের দিক দিয়া বিচার করিলে এইগুলিকে নিকৃষ্ট 
ধরনের মনে করিবার কোন কারণ নাই । 

লরা-জোংরং ও বড়বুছরের শিল্পকলার মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা 
যায়। প্রথমোক্ত স্থানের মুতিগুলি দ্বিতীয়টির হইতে যেন আরও 
সজীব, ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও মানবধর্মী। এখানে আদর্শভাব-নাগ্জনার সঙ্গে 
সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে । অপরপক্ষে বড়বুদুরের মুতি- 
গুলির মহিমা ও সৌন্দর্য প্রাকৃতিক জগতের উর্ধে যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন 
জগতের । ধীর, স্থির, গান্ভী্ধপুর্ণ এই মুদ্িগুলি স্বর্গীয় মাধূর্যে 
পরিপূর্ণ । বস্তুন্পক্ষে বড়বুছ্ুর ও লরা-জোংরঙ্গে যথাক্রমে ভারত- 
জাভা শিল্পের ক্লাসিক ও রোমান্টিক এই ছুই পর্বের বিকাশ দেখা যায়। 

নিছক আঙ্গিকের দিক দিয়া দেখিতে গেলে লরা-জোংরং-এর 
মু্তিগুলি বাড়বুছুরের তুলনায় হয়ত নিকৃষ্ট, কিস্ত এখানে শিল্পী মানুষ, 





১৩৬ সুব্র্ণদ্বীপে হিন্দু সভ্যতা 


_ ব্বাদর, জলজ প্রাণী বা গাছ পাল! প্রত্যেকটির গঠন-শৈলীতে 
২ পুর দক্ষতা ও উচ্চমানের শিল্পের পরিচয় দিয়াছে। 
5 চণ্তি মেন্দুতে অবস্থিত বুদ্ধ ও অবলোকিত্েশ্বর এই মুভি ছ্‌ইটির 
গঠন-শৈলী খুব সুন্দর এবং ইহাদেরও বড়বুছুরের মত মধ্য-জাভার 
ক্লাসিক শৈলীর (৪6519) অন্তর্গত বল! যাইতে পারে । ্‌ 
_ চণ্ডি বেননের মুতিগুলি হিন্দু দেবতাদের, কিন্তু ইহাদের শিল্প 
রীতিতে লরা-জোংরং হইতে বড়বুছরের সাদৃশ্য বেশী দেখা যায়। 
ইহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গগুলিও অনির্বচনীয় মাধুর্ধে পুর্ণ এবং মুতিগুলি 
সোজা দণ্ডায়মান ভঙ্গীতে অবস্থিত হইলেও ইহাদের শ্ন্দর কমনীয় 
ভঙ্গীর তুলনায় লরা জোংরং-এর মহাদেবের মৃতির ভঙ্গী আড়ষ্ট বলিয়া 
মনে হইবে । 

মধ্য-জীভার পর পুর্ব-জাভার গ্রধান সৌধগুলির বর্ণনা করা 
ঘাঁউক। 

চণ্ডি কিদলের হ্রপ্লানশেম হইতে ইহার স্থাপত্যের বিশেষত্ব সম্বন্ধে 
মোটামুটি একটি ধারণা করা যায়। ইহা রাজা অনুষপতির শ্বাশানে 
প্রতিষ্ঠিত মন্দির । এই রাজার ১২৪৮ শ্রীঃ এ মৃত্যু হয়, কাজেই 
মন্দিরটি ইহার অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তৈরী । 

সিংঘসারি সহরের উত্তর-পশ্চিমে চণ্ডি সিংঘসাঁরি নামে পরিচিত 
একটি বিরাট মন্দির আছে। এই মন্দিরের ছুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য 
আছে।: প্রথমতঃ, ভিতের চারি পাশের বধিত অংশ অতিশয় প্রশস্ত 
এবং ইহা প্রায় ছাদ সমান উচু, অথচ মুল মন্দিরে ইহাদের অনুরূপ 
, কোন অশ্রে বধিত অংশ নাই। ইহার ফলে মূল মন্দিরের চারি পাশে 
চারিটি ছোট মন্দিরের স্থষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এখানে গর্ভগৃহটি 
ভিতের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত এবং পশ্চিমের ছোট মন্দিরটি ইহার 
দরদালান রূপে ব্যবন্ৃত্ত হয়। কাজেই বাহির হইতে যাহ মূল মন্দির 
বলিয়া মনে হর সেটি আসলে গর্ভগৃহের উপরে অবস্থিত এবং ইতি 
গর্ভগৃহের ছাদ বলা চলে । 


দূর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ১৩৭ 
সিংঘমারি যুগের মন্দিরগুলির মধ্যে চণ্ডি জাগো প্রধান । ইহা 
রাজ! বিষ্ুবর্ধনের শ্বশানের উপর প্রতিঠিত এবং তীহাকে বৌদ্ধ 
দেবতার মুক্তির প্রতিটিত করা হইয়াছে। ১২৬ রী: এ বিষ্ুবর্ধনের 
মৃত্যু হইয়াছিল কাজেই এই সময়ের ক্ছি আগে বা পরে র মিটি 
€তরী। টি | 
তিনটি পরপর উচ্চ এবং ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর ও লশ্চাৎদিকে অপন্ত 
বেদীর উপর এই ভগ্রপ্রায় মন্দিরটি অবস্থিত । সুতরাং ইহ! একটি 
_ উচু বেদীর পশ্চাদ্‌ ভাগে অবস্থিত দূর্গের মত দেখায় । 
পূর্ব-জাভার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও বড় মন্দির-সগষ্টি বলটারের উত্তর- 
পূর্বে পনতরনে (প্রাচীন নাম পলা) অবস্থিত! চগ্ডি সেবুর মন্দির- 
গুলির মত পনতরনের মন্দিরগুলি একটি নিদিষ্ট পরিকল্পনা অন্থ্যায়ী 
নিমিত হয় নাই। এই স্থানটি বহু প্রাচীনকাল হইতে পৃণ্যভূমি বলিয়া 
খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এবং এখানে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন কালে বহু 
মন্দির গড়িয়া উঠির1ছে-একটির সহিত অপরটির সম্বন্ধ নাই । ইহা 
দের নির্মাণকাল ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ হ্ীঃ। ইহাদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে 
বড় ও সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি খুব সম্ভবত চতুর্দশ 
শ্রীঃ-র মাঝামাঝি সময়ে নিমিত । 
যে ভূখগুটির উপর মন্দিরটি অবস্থিত তাহার মাপ দৈর্ধো ১৯৬ গজ 
ও প্রস্থ ৬৫ গজ; এবং সমস্ত জায়গাটি একটি দেয়াল দিয়া ঘেরা 
ও দেয়ালের পশ্চিম দিকে মন্দিরে ঢুকিবার দরজা । এই ঘেরা 
জায়গাটি আবার দুইটি সমান্তরাল দেয়াল দিরা তিন ভাগে বিভক্ত । 
একদম পিছনের অংশে অর্থাৎ পূর্বদিকে প্রধান মন্দিরটি অবস্থিত, 
ছিল। মাটি হইতে প্রথমে তিনটি ক্রমোচ্চ ধাপ (860809) 
 উঠিয়াছে এবং সর্বোচ্চ ধাপের উপর মন্দিরটি অবস্থিত ছিল । 
এই ধাপগুলি প্রত্যেকটি নিয়বর্তাঁটি হইতে ছোট এবং ইহাদের 
নকৃশাও (8:0800 0192) ভিন্ন প্রকৃতির । আসল মন্দিরটির 
কোন চিহ্ন এখন নাই, খালি ধাপগুলি অবশিষ্ট আছে। 








১৩৮ সববর্ণদ্বীপে হিন্দু সভ্যতা 


ইহাদের প্রধান বিশেষত্ব কোণে কোণে অবস্থিত কারুকার্ধ- 
থচিত চতুফোণ স্তম্তরাজি। ধাপের কোণায় অংশগুলি সামনের 
দিকে বাড়ানো এবং এইখানে ছোট ছোট মন্দির অবস্থিত। চতুফ্ষোণ 
স্তম্তগুলি এই মন্দিরের অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। এই 
_ ধাপগুলির মধ্যস্থলে থোদিত ফলক (26196) দ্বারা রামায়ণের নানা 
ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ধাপের মধ্যভাগে অধিচ্ছিভাবে রঃ 
_ কুষায়ণের ঘটনাবলী খোদিত হইয়াছে। | রা 
পূর্ব-জাভার মন্দিরগুলির পরিকল্পনা ও ির্মা-প্রণালী ম মধা-জাভার 

তুলনায় নিকৃষ্ট । সাধারণ দর্শকের চক্ষেও পনতরনের মন্দিরগুলির 
সমগ্র পরিকল্পনায় (620978%] 70182) সামর্স্তের অভাব নজরে পড়ে । 
মধ্য-জাভার মত এখানে প্রধান মন্দিরটি কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া চারিদিকে 
ছোট মন্বিরগুলি শৃঙ্খলার সহিত নির্মাণ করা হয় নাই। এখানে 
মন্দিরগুলি যেখানে সেখানে খুসীমত তৈরী করা হইয়াছে, কোন পুর্ব 
পরিকল্পনার দ্বারা সুধিন্যস্ত নহে । আবার ছোট মন্দিরগুলির নকৃশ! 
বড় মন্দিরের অনুরূপ নহে, ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরের নকৃশা ভিন্ন ভিন্ন 
রকমের । চণ্ডি পনতরন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 

দ্বিতীয়তঃ, এই মন্দিরের বিভিন্ন অংশের পরিমাণ মধ্য-জাভার 
মন্দিরগুলি হইতে অন্য ধরনের । মন্দিরের ভিতের উপর অনুচিত 
গুরুত্ব দেওয়া! হইয়াছে এবং পিড়ামিডের অনুরূপ ছাদটি ভান্যান্ট সমস্ত 
অংশের উপর অতিরিক্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । 

তৃতীয়তঃ, স্থাপত্যকলার রীতিতেও কতগুলি ব্যতিক্রম দেখা যায়» 
যেমন কাল-মকরের পরিবর্তে বেশীর ভাগ জায়গায় নাগমুতি। তাছাড়া 
বিভিন্ন অংশের অলঙ্কারগুলি ঠিক সেই অংশগুলির উপযুক্তও নহে। 
এখানে অলঙ্কারের বিশ্যাস ঘে শুধু অপরিমিত তাহা নহে, এইগুলি 
মন্দিরের বিশেষ বিশেষ অংশগুলিকে প্রাধান্থ দিবার পরিবর্তে 
নিজেদেরই প্রধান করিয়া তুলিয়াছে। এখানে এগুলি স্থাপত্য 
পরিকল্পনার*অংশ বিশেষ ন৷ হইয়! স্বাধীন স্থষ্টি বলিয়া মনে হয় । 


সুদুর প্রাচ্য প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ১৩৯, 


বিভিন্ন মন্দিরগুলির ভান্র্ষের শৈলীতে তাহাদের একটি নিজস্ব 
ভঙ্গী লক্ষ্য হয় এবং এইগুলিই পুর্ব-জাভার শিল্পের বৈশিষ্ট্য | প্রধান: 


বিশেষত্বগুলি এইঃ-- 


(ক) মানুষের মুতিগুলি কদাকার। এইগুলির ভঙ্গী অশিষ্ট ও 


কুৎসিত এবং সময় সময় এইগুলি বাজাং এর (যা পুতুলগুলির | 


রঃ অদ্ভুত ও বিকৃত । 


খে) বিষয়বস্তর বিস্যাসে সামগ্রস্তের অভাব। সারিবদ্ধ সাল ্ 


মাঝে গাছ বা অন্য কিছু খোদিত করা হইয়াছে । 


(গ) ভাব ও অভিবাক্তিহীন মৃতিগুলি সাধারণতঃ তরল 


রেখার সমষ্টি (৪1177099669) মাত্র বলিয়া! মনে হয় । 


(ঘ) অলম্কারের (0০০0:8102) বাছুল্য,-যথা গাছ, ফুলঃ, 


লতা-পাতা ইত্যাদি । 


(উ) দেহের মধ্য অঃশ সব সময়ে সামনের দিক (00680. 
891)8০%) হইতে দেখান হইয়াছে, যদিও অনেক সময়ে দেখা যায় হাত, 


বা মাথা বা উভয়ই পাশের দিকে ফেরানো । 
(5) খোদিত মুতিগুলির খুব সামান্য অংশই উচু (1০ 29111) | 


এই বিশেষত্বগুলির উদাহরণ চণ্ডী জাগো ও চগ্ডি পনতরনের, 


ভাক্কর্ধ হইতে পাওয়া যায়। 
লরা-জোংরং ও পনতরনে রামায়ণের খোদিত ফলকের 


তুলনা করিলেই পরিষ্কার বোঝা যায় বে এই ছুই স্থানের শিল্প 
প্রণালীর মধো কতখানি প্রভেদ ছিল। শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের এই 
রকম নিকৃষ্ট অবনতি যে শুধু কালের ব্যবধানে হইয়াছিল ইহা ধারণা 
করা কঠিন। ইহার প্রকৃত কারণ স্থানীয় প্রভাবের আতিশয্য । অর্থাৎ, 


মধা-জাভায় ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণে যে শিল্প প্রচলিত ছিল নবম- 


দশম খ্রীষ্টাব্দে তাহার প্রাধান্য কমিয়। যায় ও তাহার পরিবর্তে 
পূর্ব-জাভায় শিল্পের মধ্যে এখানকার নিজস্ব স্থানীয় উপকরণের প্রভাব, 


খুব বেশী পড়ে। 


্ে 


১৪০ _. ক্ুবর্ণঘীপে হিন্দু সভ্যতা 


অবশ্য পুর্ব-জাভায় অবস্থিত দেবদেবীর মৃতিগুলিতে পুরানো। শিল্প- 


_ রীতির চিহও দেখা যায় । খোদিত ফলকগুলির ভিতর যে নিকৃষ্ট 
ধরনের মানুষের ও মাঝে মাঝে দেবতাদের মুতিগুলি দেখা, যায়, 


চা 


| তাহাদের তুলনায় এখানে যে সব দেবদেবীর পৃথক ৫ পাওয়া যায় 
সেগুলি প্রাচীন শিল্পকলার অনুগামী । রা | 


সিংঘসারিতে প্রাপ্ত প্রজ্ঞাপারমিতা মুর্তিটি পূর্ব জাভার ভাস্কর্যের 


সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন । বহু-প্রশংসিত এই মুতিটির মুখের ন্ব্গীয় 
ভাব ও স্থির সৌন্দর্য প্রাচীন জাভার শিল্পকলার কথা স্মরণ 
করায়। 


সাধারণ দেবমূতি ব্যতীত এখানে আর এক শ্রেণীর দেবমু্তি 
উল্লেখযোগ্য । এইগুলি প্রকৃত পক্ষে মানুষের প্রতিকৃতি । বেলহনে 
প্রাপ্ত বিষুমূৃতি এই শ্রেণীর মৃতিগুলির একটি শ্রেষ্ট নিদর্শন । কিন্তু 
শান্ত সমাহিত ভাবব্যঞ্জক বিষুমুতিটি একজন প্রকৃত মাহৃষের আকৃতি, 
দেবতার কল্পিত রূপ নহে । এই মৃতিটি যে বিখ্যাত রাজা এর্লাঙ্গের 
(১১শ হীঃ) সে কথা মনে করিবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে । মুতিটির 
গঠন-শৈলী সুন্দর এবং কলাবিন্থাসে উচ্চ মানের দক্ষতার পরিচয় 
পাওয়া যায়। উপরোক্ত প্রজ্ঞাপারমিতা মুত্তিটি রাণী ডেডেসের 
প্রতিকৃতি হওয়া অসম্ভব নহে । আমষ্টার্ডামের কলোনিয়।ল 
মিউজিয়ামে রক্ষিত শিবমূৃতিটি অন্নুষপতির প্রতিকৃতি বলিয়া মনে 
করা হয়। ইহাকে ত্রয়োদশ শ্রীঃ-র মৃতি-ভাক্ষর্ষের (06876 9০170656) 


শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যাইতে পারে । কারণ ইহার মধ্যে গান্তীর্ষের সহিত 


আদর্শ সৌন্দর্যের অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়। সিম্পিং-এর হরিহর 


মুতিটি খুব সুন্দর, ইহা কৃতরাজসের আকৃতির অহুরূপ । 


মন্দিরগুলির ভগ্রাবশেষের মধ্যে অনেক পুথক বা একত্রিত ভাবে 
স্বাভাবিক আদর্শে (09528158619) গঠিত মৃত্তি দেখা যায়। তাহাদের 


স্বরূপ ও উদ্দেশ্য পরিফার বোধগম্য না হইলেও বেশ বোঝ! যায় ষে 
'পুর্ব-জাভার শিল্পে সৌন্দর্য-জ্ঞানের একেবারে অভাব ছিল না। 


সুদূর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ্ 38১, 


ফলকের মৃষ্তিগুলির গঠন-শৈলী নিকৃষ্ট ধরনের হইলেও অলঙকারের রা 
দিক দিয়া পাহারা রর, মাঝে মাঝে হর টা মানের পরি. 
পা... টি 
|  পুর্বং ও মধা-জাভার নিয়েন মধ্যে বে লারা থাকা সত্বেও ইহা টা 
। মোটামুট নিশ্চিত ভাবে ধরিয়া লওয়া যায় যে পূর্ব-জাঁভার শিল্পের রা 
উৎপত্তি মধ্য-জাভা হইতেই হইয়াছে; ইহা স্বাধীন ভাবে গড়িয়! উঠে ্ 
নাই । অনেকের মতে ক্রমশ; অধঃপতন এই পার্থক্যের কারণ। 
কিন্তু এই সঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন-_. 
ইন্দোনেশিয়ার নিজস্ব সত্তা পূর্ব-জাভায় মধ্য-জাভা হইতে ভারতীয় 
কষ্টির দ্বারা! অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবািত হইয়াছিল, স্ৃতরাং কালক্রমে 
তাহাই আবার প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 

বলির প্রাচীন মন্দিরগ্ুলি কিরূপ ছিল ইহার আধুনিক কয়েকটি 
মন্দিরের চিত্র হইতে তাহার কতকটা ধারণা করা যাইবে। 
( গ্রন্থশেষে চিত্র ষ্টব্য ) 


তৃতীয় ভাগ 
চম্পা 
প্রথম অধ্যায় 
 চম্পায় হিন্দু রাজত্বের পতন . ০ 
 চম্পার প্রাচীন হিন্দু রাজ্য আধুনিক আনাম (বর্তমান ভিয়েৎ না 
চা প্রদেশে (টনকিন ও কোচিন-চীন বাদে) অবস্থিত 
ছিল, কেবল এখানকার উত্তরাংশে অবস্থিত থালহোয়া, জ্বে-আন ও 
হা-টিন এই তিনটি জেলা ইহার অন্তত্ত ছিল না। এইরূপে 
ইহ! ১৮ হইতে ১০” উত্তর অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । পশ্চিমে 
পর্বতমালা ও পূর্বে সমুদ্র মধ্যে অবস্থিত এই সরু ভূখণ্ডটি বহু 
পবতশাখা ছারা বিভক্ত । 
বহুমংখ্যক নদী-উপত্যকার উর্ধরা ভূমিকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন 
উপনিবেশগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এক উপত্যকা হইতে অন্যটিতে 
_. স্থল-পথে যাতায়াত করার বিশেষ শ্বিধা না থাকাতে ইহাদের 
মধ্যে সমুদ্রপথই সংযোগস্থাপনের একমাত্র উপায় ছিল, এবং মনে হয় 
এই কারণেহ এই রাজ্যে স্বাধীনভাবে ও পরস্পরের সহিত সম্ধদ্ধবিহীন 
'অনেকগুলি উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। বস্তত; এই ধারণা 
যে একেবারে ভিত্তিহীন নহে, এখানে বিভিন্ন উপত্যকায় অবস্থিত 
প্রাচীন কীতি-মৌধগুলির একত্র সমাবেশ হইতে তাহা বোঝা 
যায়। কারণ এইগুলির বিন্যাসে একটির সহিত অপরটির কোনো 
মিল দেখা যায় নাঃ আর রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সর্বদা স্বাধীনতা 
লাভের চেষ্টাও এই ধারণার সমর্থন করে । 
এখানকার আদিম অধিবাসী ছুই শ্রেণীর ছিল। জাতি হিসাবে 
(৩0)09815))168115) তাহারা অবশ্য অষ্্রোনেশিয়ান (409610- 
2098191) ) জাতির অন্তর্গত, কিন্তু এক শ্রেণী ছিল আলভ্য, বর্ধর 


_. দুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ... ১৪৩ 


ও অন্যদল ছিল সভ্য। এই শেষ শ্রেণীর লোকদের চাম নামে 
অভিহিত করা হইত এবং এই নাম হিন্দুরাজ্য চম্পা হইতে উদ্ভূত । 
হিন্দু উপনিবেশের আগে ইহাদের কি নাম ছিল তাহা জানা যায় 


ন!। চামরা অসভ্য অধিবাসীদের মুণার চক্ষে দেখিত এবং ত 


তাহাদের স্থানীয় অন্যান্য নাম ছাড়াও গ্রেচ্ছ বা কিরাত বঙিয়াও 
উল্লেখ করিত (শেষোক্ত আখ্যা | ছইটি ভারতের বর্ধর লরিবাসীদিগকে 
দেওয়া হয়)। বি কলার 
.. স্রীষ্টপূর্ব ২১৪ অবেদেও সমস্ত টনকিনর রাজ্য ও আনামের জনা: রর 
চীনের অধীনে ছিল। এই স্থানের অধিবাসীরাই পরবর্তাকালের 
আনামাইট জাতি, যাহার। বছুবর্ষ চীনের অধীনে থাকার পর এক যথেষ্ট 
ক্ষমতাসম্পন্ন জাতিতে পরিণত হয়। ইহাদের সম্বন্ধে পরে আলোচন! 
করা হইবে। অবশ্য এই সময় পর্যন্ত আনামাইট জাতি কুয়াঙ্গ- 
নাম প্রদেশের কোল ডি নুয়াজে-এর (001 0০ [98899 ) উত্তরেই 
অবস্থান করিতেছিল। এই স্থানের দক্ষিণে স্থানীয় অসভ্য জাতির 
বাস ছিল কিন্তু প্রথস খ্রীষ্টাব্েই দেখা যায় যে যথেষ্ট সংখ্যক চাম 
জাতীয় লোকেরা উত্তরে কুয়াঙ্গনাম পর্যস্ত নিজেদের "প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিল । চীনের অধীন এই অংশের দক্ষিণ সীমানায় চামদের 
দ্বারা আক্রান্ত হইয়া চীনারা উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। খুব সম্ভব 
এই আক্রমণের ব্যাপারে চামরা ,চীনের অধীনস্থ তাহাদের 
স্বজাতীয় লোকদের সাহায্য পাইত । 

সময়ে সময়ে এই আক্রমণ বেশ গুরুতর রূপ ধারণ করিত। 
১৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় দশহাজার চাম চীনের অধীন সর্বদক্ষিণে অবস্থিত * 
প্রদেশটি আক্রমণ করে এবং এখানে অবস্থিত হুর্গটি ভাডিয়া ফেলিয়া 
সমস্ত প্রদেশটি লুঠপাট করে । 

কিন্ত আভ্যন্তরিক কারণেই এ দেশে চীনের আধিপত্য নষ্ট 
হয়। কারণ সিয়াং-লিন-এর ছূর্দাস্ত চাঁম অধিবাসীরা প্রায়ই বিদ্রোহ 
_করিত। ১০০ খ্রীষ্টাব্দে ইহাদের প্রায় ছুই হাজার অধিবাপী চীন 


পা শু রাজনের পন 
অধিকৃত উত্তরাংশ আক্রমণ করে। তাহার! বু চীনা কর্মচারী, 
হত্যা করে ও অনেক গ্রাম নষ্ট করে; কিন্ত চীনা দৈহাদলের 
আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্েই পলায়ন করে। ক্রমশঃ তাহাদের 
সাহস বাড়িয়া উঠে এবং ১৯২ শ্রীষটাবধে সিয়ালিন-এর কিউ লিয়েন 
নামে এক ব্যক্তি শহরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে হত্যা করিয়া নিজেকে 
রাজ! বলিয়া ঘোষণ। করে । 

কুয়াংনামের দক্ষিণে অবস্থিত আধুনিক ট্রা-কিউ শহরটি চীনাদের 
কাছে গিয়াংলিন্‌ নামে পরিচিত ছিল এবং চীমরা ইহাকে চম্পা 
নগরী, চম্পাপুর বাঁ শুধু চম্পা নামে অভিহিত করিত। কাজেই 
দেখা যায় যে কুয়াংনামে প্রথম চাম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বোধ 
হয় এই কারণেই ইহার নিকটবতাঁ মাইসোন এবং ডোঙন্ডুওক নান 
স্থানে সুন্দর কতকগুলি মন্দির নিমিত হইয়াছিল । 


১8৪ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
প্রথম যুগের হিন্দু রাজত্ব 
১। চম্পাপুরের রাজন্য-ৰ্ন্দ 


সফলতার সহিত চীন-অধিকৃত রাজ্য আক্রমণ ও একটি 
রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হইতেই বুঝা যায় যে শ্রীপ্তীয় দ্বিতীয় 
শতকে চামদের ভিতর এক নৃতন জাগরণ হইয়াছিল এবং জাগরণের 
মূলে ছিল ভারতীয় উপনিবেশকারীর! । 

এই রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় হইতে পঞ্চদশ শ্রীঃ শতকে আনামাইট- 
দিগের মিকট পরাজিত হওয়ার সময় পর্যন্ত চামরা রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে আর কোনও বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে নাই । তাহার। 
সম্পর্ণরূপে বিদেশী ভারতীয়দের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল 
এবং তাহাদের রীতি, নীতি, ভাষা" ধর্ম সমস্তই এই বিদেশীদের 


নুদুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিশু উপনিবেশ উজ 
অঙ্গরাপ হইয়া পড়িয়াছিল। কালক্রমে  রাজনীতিক্ষেত্রে 
ভারতীয়দের সাথে ইহাদের মিলন হইয়াছিল, আবার সংস্কৃতির : & ক 
দিয়াও এই দুই জাতি সম্পূর্ণ এক হইয়াছিল। 
এই দেশে প্রথম যে হিন্দু বাজার সম্বন্ধে নিশ্চিত ক্ছ জান! 
যায় তাহার নাম শ্রীমার এবং তিনি শ্রীস্রীয় দ্বিতীয় শতাকে রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেন। খুব সম্ভব চীনা ইতিহাসে উল্লিখিত কিউ-লিয়েন 
ও শ্রীমার একই ব্যক্তি । 
চম্পার প্রথম দিকের হিন্দু রাজাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জান! 
যায় না। তবে চীনের আভ্যন্তরিক, গোলযোগ ও ২২৭ হ্রীঃ হান 
সাআজ্যের পতনের স্বযোগে ইহারা নিজেদের রাজ্য স্মপ্রাতিষিত 
ও বিস্তৃত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় । ২২০ হইতে ২৩০ খ্রীষ্টাব্দের 
মধ্যে কিয়াচের (টনকিন ) শাসকের আমন্ত্রণে চম্পার রাজা এ 
স্থানে ঘুত প্রেরণ করেন । কিন্তু এ সত্বেও দেখা যায় যে ২৪৮ খ্রীষ্টাব্দে 
চাম নৌবাহিনী এ প্রদেশের রাজধানী আক্রমণ করিয়া কয়েকটি 
শহর লুটপাট করে এবং যে নৌবাহিনী তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর 
হইয়াছিল তাহাও পরাজিত করে। অবশেষে এক সন্ধি হইল 
ও ইহার শর্ত অনুসারে কিউ-স্থ ( আধুনিক থুয়া-থিয়েন প্রদেশ ) 
চম্পা রাজ্যের হস্তগত হইল । | 
চীনা ইতিহাসে এই সময়কার চম্প। দেশের অনেক রাজার নাম 
পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি নামের আরপ্তে “ফান” শব্দটি দেখ! যায়। 
থুব সম্ভব ইহা ভারতীয় “বর্মনের' প্রতিশব, কারণ এই উপাধিটি 
পরবতাঁ কালে প্রত্যেক চাম রাজ! গ্রহণ করিতেন ২৭০ হইতে 
২৮০ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পাজা ফান হিয়োঙ্গ চম্পার সিংহাসন লাভ 
করেন; সম্ভবতঃ তিনি মাতৃকুূলের দিক দিয়া ভ্রীমারের 
উত্তরাধিকারী ছিলেন । এই রাজ।ও উত্তর দিকে রাজ্য বিস্তারের 
নীতি 'সবলম্বন করিয়াছিলেন । এই উদ্দেশে তিনি ফু-নানের 
(কাস্বোডিয়ায় অবস্থিত) রাজার সহিত বন্ধুতান্ত্রে আবদ্ধ 
৬১০ 





হইয়াছিলেন এবং অবিরত টনকিলে অবস্থিত, চীনা কাজ 
জুঠতরাজ করিতে ৷ লাগিলেন। দশ বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত, 
সংগ্রামের ফলে চীনাদের অবস্থা সংকটাপন্ন হইল। অবশেষে 
২৮০ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি হইল। খুব সম্ভব ইহার শর্তগুলি চীনাদের 
অনুকূলে ছিল না! 

ফান হিয়োঙ্গের পরে তাহার পুত্র কান রাজা রি 
তিনি অনেক দিন শান্তিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং এই দীর্ঘকাল 
সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থাগুলি দৃঢ়তর করিতে 
নিয়োগ করিয়াছিলেন। চাম রাজাদের মধ্যে এই রাজা প্রথম চীন 
সম্রাটের দরবারে দৃত প্রেরণ করেন ( ২৮৪ শ্রীষ্টাব্ধে )। 


ফান-য়ি ৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। তীহার মৃত্যুর পর তাহার 
সেনাপতি ফান ওয়েন সিংহাসন অধিকার করেন। ওয়েন একজন 
দক্ষ শাসক ছিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্যের মধ্যে যে সব 
সভা জাতিরা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল তাহাদের পরাজিত 
করিয়া নিজেকে সমস্ত রাজ্যের অপ্রতিদন্দ্রী বাজা রূপে প্রতিষ্িত 
করিলেন। যাহাতে হোয়ান সোন (17087) 9021)) পর্বত চীন ও 
চাম রাজ্যের সীমানা বলিয়৷ গণ্য কর] হয় সেই অনুরোধ করিয়া তিনি 
৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সম্রাটের নিকট দূত পাঠাইলেন। এই অনু- 
রোধের অর্থ হুট নাম (বা) [ব৪7)-এর (আধুনিক থুয়া থিয়েন, 
কুয়াঙ্গ-ত্রি ও কুয়াঙ্গ বিন) উধরা ভূমি চম্পাকে দান করা এবং ইহা খুব 
স্বাভাবিক যে চীন সম্রাট এই অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। যখন এই 
. দিক দিয়া সুবিধা হইল না তখন ওয়েন বলপূর্বক এই জায়গাগুলি 
অধিকার করা স্থির করিলেন। আগে হইতেই হুট নাম (0 
287)-এর অধিবাদীরা চীনা শাসকের অন্যায় দাবিতে অসত্তষ্ট ছি্গ 
এবং এই অবস্থার মবযোগেফান ওয়েন ৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হুট নাম আক্রমন 
করিলেন ও ইহা অধিকার করিলেন। ৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি 
বিরাট চীনা বাহিনীকে ফান ওয়েন পরাজিত করেন কিন্ত এই..যুদ্ধে 





হার প্রাচ্টে প্রাচীন হিন্ছু উপনিবেশ রে 
বশতভেত শাহি হন আবং এ বংসরেই তাহার গৃত্যু হয়? 
ওয়েন পোর্ডে দে আনাম (0০66 6 00510) পর্যস্ত জয় করেন 
এবং চম্প। রাজ্য এই সময়েই উত্তরদিকে চগ সীমানা রব 
বিস্তৃত হয়। 
পরবর্তাঁ ছুই রাজা ওয়েনের পুত্র ফান ফো ৩৪৯-৮০ তরী) ও 
ফান-হু-টা-এর (৩৮*-৪১৩ হ্ীঃ) সময়ে প্রায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে 
চীনাদের সঙ্গে যুদ্ধ চলগিয়াছিল। ফান ফো-এর সময়ে ৩৫৮ গ্রী্াবে 
চীনারা চামদের যুদ্ধে হারাইয়। প্রায় চম্পা শহরের প্রাচীর সীমানা 
পর্ধস্ত অগ্রসর হইয়াছিল । ৩৫১ শ্রীষ্টান্ধে একটি সন্ধি হয় ও ইহার 
শর্ত অনুযায়ী হুট নাম (টএ% ৯7০) প্রদেশটি চীনাদের ছাড়িয়া 


দেওয়া হয়। | 
প্রথম দিকে ফান-ছ-টা চীনাদের বিরুদ্ধে কিছুটা সাফল্য লাভ 


করিয়াছিলেন । তিনি শুধু যে পুনরায় হুট নাম জয় করেন তাহা নয়, 
আরও উত্তরে থান হোয়া পর্যস্ত অগ্রসর হন। কিন্তু ৪১৩ খ্ীষ্টাবেে 
কিয়াও চে (1/9০-00০)-এর চীনা শাসক এক বিরাট যুদ্ধে ফান-হু- 
টাকে পরাজিত করে এবং থান হোয়া অবরোধ করে । শহরের 
'নিকটবর্তাঁ একটি পাহাড়ের চূড়া দখল করিয়া সে বড়বড় গাছ 
ফেলিয়া নদীপথ বদ্ধ করিয়া দেয় । প্রায় শহরের প্রাচীরের নীচেই 
আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ চলিতে থাকে । চীন! শাসক শত্রুপক্ষের 
বছ লোক আহত ও নিহত করিয়া পিছাইয়! আসে, কিস্তু 


শহরটি দখল করিতে পারে নাই । 
ফান-হু-টার রাজত্বের শেষ ভাগে কি হইয়াছিল সে সম্থন্ধে বিশেষ 


কিছু জানা যায় না। তবে এই রাজা যে একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন 
এবং প্রথমে বিপর্যস্ত হইলেও শেষ পর্যন্ত রাজ্যের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি 
প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কার্য কিউন্ু শহরটি দেওয়াল দিয়া 
ঘিরিয়া স্রক্ষিত করা; ইহার ভগ্রাবশেষ এখনও ছুয়ে 9 
শহরের দক্ষিণ-পুর্ধবে দেখ! যায়। 





৪৮ রর | ৮ষ্পা 


 বাহাকে চীনারা ফান-ছ-টা বলিয়! উল্লেখ করিয়াছে তিনি ও 
স্পার জেখ-তে উল্লিখিত রাজা ভদ্রবর্সন খুব সম্ভব একই ব্যক্তি। 
এরই মত হয়তো ঠিক নাও হইতে পারে কিন্তু ভদ্রবর্ঈন চম্পার : 
প্রাচীন রাজাদের মধ্যে যে একজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন, সে বিষয়ে 
_ অদ্দেহ নাই। তাহার পুরা নাম ছিল ধর্ম-মহারাজ শ্রীভদ্রবর্সন। 
উত্তর ও মধ্যভাগে অমরাবতী ও বিজয় এই ছুই প্রদেশ এবং সম্ভবতঃ 
দক্ষিণের পাণুরঙ প্রদেশও তাহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মাই- 
সোনে ভভ্রেশ্বরত্বামী-মন্দির নামে একটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠার 
জন্যই তাহার নাম অমর হইয়া আছে। এই মন্দির কালে চামদের 
জাতীয় দেবালয়ে পরিণত হইয়াছিল, এবং রাজার নাম অনুসারে 
ইষ্ট দেবতার নামকরণের যে প্রথা তিনি আরস্ত করেন তাহা পরবর্তী 
কালে প্রায় সর্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হইয়াছিল । ভদ্রবর্মনকে 
একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া মনে হয় এবং একটি লেখতে 
পরিফার বলা হইয়াছে যে তিনি চারিটি বেদই অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন । 


চীনা বিবরণ হইতে জানা যে ফান-হু-টার পরে ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে 
তাহার পুত্র টি-চেন সিংহাসন আরোহণ করেন । এই রাজার ভাই 
টি-কাই তাহার মাকে লইয়া রাজ্য হইতে চলিয়া যায় এবং রাজা 
তাহাদের ফিরাইয়া আনিতে ব্যর্থকাম হন। মনের ছুঃখে রাজা 
ভ্রাতুষ্প,ত্রকে রাজ্য দান করিয়া ভারতবর্ষে চলিয়া যান। রাজার 
রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পরেই চম্পা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও 
' গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। ইহার ফলে হত্যাকাণ্ড ও দ্েত গতিতে রাজ- 
পরিবর্তন ঘটে । এবং আশি বৎসরের বেশি ( ৩৩৬--৪২০ খ্রীঃ) 
রাজত্ব করার পর চম্পা রাজ্যে এই রাজবংশের অবসান হয়। 
চম্পার একটি লেখ হইতে জানা যায় যে জীবনের অবশিষ্ট কয়দিন 
গঙ্গাতীরে কাটাইবার জন্য গঙ্গারাজ নামক: এক রাজা সিংহাসন ত্যাগ 
করেন । টি-চেন ও গঙ্গারাজ খুব সম্ভব একই ব্যক্তি। 








প্রা প্রাচীন হিস্ছু উপনিবেশ ১৪৯. 


ফান ইয়াং-মাই-এর সিংহাসন আরোহণের (৪২০হী:) সময় হইসে 
গৃহযুদ্ধের অবলান হয়, কিন্ত ই'হার রাজা হইবার আগেকার জীবনের 
. বৃত্াস্ত কিছুই জানা যায় না। চামরা চীনাদের বিরুদ্ধে 
আক্রমণ সমান ভাবেই চালাইতে লাগিল এবং ইহাতে লুটতরাজ, 
| খুন,অমাহুষিক নি রতা কিছুই বাদ ছিল না । অবশেষে ৪২০ খ্রীষ্টান্খে 
_ চীনারা চামদের দারুণ ভাবে পরাজিত করিল। ইয়াং-মাই কয়েক 
বৎসরের মধ্যেই মারা যান ও তাহার পুত্র রাজ্যলাভ করেন; ইহারও 
নাম ছিল ইয়াং-মাই। চীনাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চলিতে থাকিল 
এবং ৪৩১ গ্রীষ্টাব্ধে দ্বিতীয় ইয়াং-মাই নুট-নাম-এর উপকূল লুঠ করার 
উদ্দেশ্যে শতাধিক রণতরী প্রেরণ করেন। এই ব্যাপারে বিরক্ত 
হইয়া চীন৷ শাসনবর্তা স্থল ও জল-পথে চম্পা আক্রমণ করিতে 
অগ্রসর হইলেন। দ্বিতীয় ইয়াংমাই তখন বিবাহ করিতে অন্যত্র 
গিয়াছিলেন। এই খবরে তাড়াতাড়ি জল পথে ফিরিবার সময় চীনা 
নৌবহরের কবলে পড়েন। একটি তীরের আঘাতে গাহার প্রধান 
জাহাজ পরিচাণকের মৃত্যু হয় এবং নৌবাহিনীও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে । 
কিন্ত খারাপ আবহাওয়ার জন্য চীনা নৌবাহিনী আর অগ্রসর হইতে 
পারিল ন1 এবং স্থল-পথে যে সৈম্বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিল তাহাঁও 
ফিরাইয়1! আনিল (৪৩১ খ্রীঃ )। 
এই যুদ্ধের ফলাফলে দ্বিতীয় হুয়াং-মাই খুবই উৎফুল্ল হইয়া 
উঠিলেন এবং তাহার উচ্চাকাত্ষার কোনো সীমা রহিল না। প্রতি 
বৎসর তাহার সৈন্যরা টন্কিন্‌ আক্রমণ করিতে লাগিল যদিও 
তিনি চীনা সম্রাটকে নিয়মিত কর দিতেন তথাপি অবশেষে সম্রাট 
এই অধীনস্থ উদ্ধত রাজাকে শায়েত্তা করিবার জন্য একদল সৈম্য 
পাঠানো ঠিক করিলেন। তিন বৎসর ধরিয়া এই অভিযানেন্র 
আয়োজন চলিল এবং ৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে চীনা সৈন্য চম্পা আক্রমণ 
করিল। চীন। মেনাপতি অগ্রমর হইয়া চম্পার প্রধান সুরক্ষিত 
ধাটি কিউ-স্থু অবরোধ করিল। ফান-ফু-লঙ্গ-এর উপর এই শহরটির 


&ক ঠাপা 


রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল এবং ইহাকে সাহায্য করিবার জগ্য দ্বিতীয় 
ইয়াং-মাই একদল সৈন্য পাঠাইলেন। প্রথম দিকে চামরা কিছুটা 
সাফল্য লাভ করিলেও শেষ পর্যস্ত চীনারা এই খাটিটি দখল করে। 
চীনার! পরাজিত সেনাপতি ফান-ফু-লঙ্গ-এর শিরশ্ছেদ করিল এবং 
পনর বৎসরের অধিক বয়স্ক সমস্ত চাম অধিবাসীকে হত্যা করিল। 
প্রাসাদের ঘরগুলি রক্তে ও প্রাঙ্গন মৃতদেহে ভরিয়া গেল। বহু 
সোনা, রূপা ও আন্যান্য মুল্যবান জিনিস বিজয়ী সৈন্যরা লাভ 
করিল । 


চীনা সৈচ্যের রাজ্যের ভিতরে অগ্রসর হইল এবং ইয়াং-মাই স্বয়ং 
একদল সৈন্য লইয়া তাহাদের বাধা দিলেন । ইয়াং-মাইর সৈন্যদের 
সম্মুখে একদল হাতি ছিল এবং ইহাদের দেখিয়া চীনা সৈন্যরা ভয় 
পাইল। কিন্তু একজন চীনা সৈম্তাধ্যক্ষের কৌশলে এই বিপদের 
মীমাংসা হইল। সে কাগজ ও বীশ দিয়া কতগুলি সিংহের মুতি 
বানাইয়া হাতিগুলির দিকে ছুড়িয়া মারিল ভয় পাইয়া হাতির 
দল পলাইতে আরম্ভ করিল ও ইহাতে চম্পার সৈন্যদের মধ্যে ভয় 
ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ইয়াংমাই ভীষণভাবে পরাজিত হইয়া! 
পুত্রকে লইয়। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গেলেন। জয়ী চীনা 
ল্লেনাপতি রাজধানী চম্পুপুরে প্রবেশ করিল ও মূল্যবান জিনিসপত্র 
লুঠ করিল। সমস্ত দেশ অপ্নিকৃত হইল, মন্দিরগুলি লুষ্ঠিত হইল ও 
মুত্তিগুলি গলাইয়!' চীনার! প্রায় সোয়া হাজার মণ খাটি নোনা 
পাইল। এইরূপে চীনারা সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইল । 
' চীন! সৈন্য চলিয়া গেলে পর ইয়াং-মাই রাজধানীতে ফিরিয়া 
আসিলেন। কিন্ত শহরের শোচনীয় অবস্থা! দেখিয়া ভগ্ন-হৃদয়ে ৪৪৬ 
খীষ্টান্দে প্রাণ ত্যাগ করেন । 

দ্বিতীয় ইয়াং-মাইর পর যথাক্রমে তীহার পুত্র ও পৌত্র রাঙহন। 
তাহার পৌত্র ফান চেন-চেং শাস্তিপুর্ণ নীতি অবলম্বন করিলেন এবং 
অন্তত পক্ষে তিনবার ( ৪৫৬, ৪৫৮ 'ও ৪৭২ শ্রীঃ) চীন সম্রাটের 


ছু প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ২৪১ 


দরবারে দূত প্রেরণ করেন। দুতের হাতে মুল্যবান উপটৌকন 
পাইয়! সম্রাট খুব খুশি হ*ন এবং দৃতকে নানা রকম উচ্চ সম্মান ও. 
উপাধিতে ভূষিত করেন। . 

ফান চেন-চেং এর মৃত্যুতে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা 'দেয়। এই 
সুযোগে ফান ত্যাংকেন-চুয়েন অথবা কিউ-চেউ-লো নামে এক 
ব্যক্তি সিংহাসন আরোহণ করেন। এই ব্যক্তি ফুনানের রাজ! 
জয়বর্মনের পুত্র। তিনি নিজের দেশে কতগুলি অন্যায় কাজ করিয়া 
পিতার রাজ্য হইতে পলাইয়া৷ চম্পায় আশ্রয় নিয়াছিলেন। কিন্তু 
দ্বিতীয় ফান ইয়াং-মাইর প্রপৌত্র ফান চু-নঙ্গ এই ব্যক্তিকে পরাজিত 
ও সিংহাসনচ্যুত করিলেন । ফান চু-নঙ্গ ও তাহার পরবর্তী 
তিন জন রাজার রাজ্যকালে বিশেষ কিছু ঘটে নাই। এই বংশের সর্ব- 
শেষ রাজা বিজয়বর্মন ৫২৬ ও ৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে ছুইবার চীনে দু'ত 
পাঠাইয়াছিলেন। বিজয়বর্মনের পর রুদ্রবর্মন রাজ! হন। তিনি 
নিজেকে গঙ্গারাজের বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন। এই গঙ্গারাজ 
শেষ জীবনে ভারতে গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করিবার জন্য বাজ্য 
ত্যাগ করিয়াছিলেন। রুদ্রবর্মন ব্রহ্গ-ক্ষত্রিয় বংশীয় ছিলেন এবং 
রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার উদ্দেশ্যে ৫২৯ শ্রীষ্টাক্ধে চীন সম্রাটের 
অনুমতির জন্য কর-সহ দূত পাঠান। তিনি ৫৩৪ খ্রীষ্টাব্খে আবার 
কর পাঠান । 

রুদ্রবর্মনের পরে তাহার পুত্র গ্রশন্তধর্ম রাজা হন এবং অভিষেক 
কালে শত্তৃবর্সন নাম গ্রহণ করেন। চেন বংশের অধীনে চীন 
সাম্রাজ্যের ছুর্বলতার সুযোগে শল্তৃবর্মন নিয়মিত কর দেওয়া বন্ধ 
করেন, কিন্তু ৫৯৫ খ্রীষ্টাব্ধে সুই রাজবংশ প্রতিষিত হইলে পর আবার 
কর দিতে শুরু করেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি চীনা আক্রমণ হইতে 
রক্ষা পাইলেন না। সেনাপতি লিউ ফাঙ্গ জল ও স্থল-পথে ছুই 
দিক. দিয়াই তাহার রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং ৬০৫ 
খবীষ্টাব্দে লিন গিয়াং নদীর খাড়িমুখে পৌছিলেন। যে গিরিসংকটগুলি 


আআ পরা রয় | 
শন লিয়াং ও. দোলে : 941 উপতাক ছইটি বিতজঞ ও 
ৰ লিউ ফাঙ্গ ইহাদের পরাজিত করিয়া দোলে পাতার শিবির স্থাপন র 
_ করিলেন। এইবার সহজেই নদী পার হইয়। কয়েক মাইল দক্ষিণে 


_ অগ্রসর হইয়া চীনা সেনাপতি শক্র পক্ষের সৈন্যদের নাগাল পাইলেন 


এবং এই সময় ভীষণ যুদ্ধ আরম্ত হইল । হস্তী-বাহিনীর উপর চামদের 
বিশেষ আস্থা ছিল, কিস্তু চীন। সৈন্যদের তীরে আহত হইয়া তাহার! 
বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে এবং চাম সৈন্যদেরই পদদলিত করিতে থাকে । 
শস্তুবর্মন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। চীনারা প্রায় ১০,০০০ 
লোক বন্দী করে এবং তাহাদের বাম কানটি কারির] দেয়। লিউ 
ফাঙ্গ বিজয়ে উল্লঙ্গিত হইয়া আরও অগ্রসর হন এবং কিউ সু 
(8 59) দখল করেন । এই জায়গার নিকটে আরও কয়েকটি যুদ্ধে 
শস্তুবর্মনকে পরাজিত করিয়া তিনি রাজধানী চম্পাতে পৌঁছেন 
(৬০৫ খ্রীঃ )। শঙ্তৃবর্ন সমুদ্রপথে পলায়ন করেন। লিউ 
ফা্গ রাজধানী লুঠতরাজ করিলেন ও এখানে যতগুলি অধিবাসীকে 
ধরিতে পারিলেন সবাইকে বন্দী করিলেন। ইহা ছাড়া তিনি 
১৩৫০ খানি বৌদ্ধগ্রস্থ ও শস্তুবর্মনের পুর্বব্তাঁ আঠার জন রাজার 
ত্বর্ফলকগুলি সংগ্রহ করিলেন । তাহার বন্দীদের মধ্যে কয়েকজন 
ফু-নানের বাদ্যকর ছিল একং ইহারা চীনে ভারতীয় সংগীত-কলা 
প্রচার করিল । 

আক্রমণকারার] চলিয়া যাইবার পরেই শঙ্তুবর্মন রাজধানীতে 
' ফিরিয়া আসিলেন এবং আর যাহাতে কোনো বিরোধ না হয় এই 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চীন সম্রাটের দরবারে দূত পাঠাইলেন। 
কিন্ত পরে আবার তিনি রাজত্ব দেওয়া বন্ধ করেন, তবে টাং 
(77802) রাজবংশ প্রতিটিত (৬১৮ খ্রীঃ) হইবার পর ৬২৩, ৬২৫ ও 
৬২৮ শ্রীষ্টাব্ে চীন দরবারে দূত পাঠান। শঙ্তৃবর্মনের পরে. ৬২৯ 
গ্রীষ্টাব্দে তাহার পুত্র কন্দপ্রধর্স (চীনা নাম ফান তেউ লি, 7087 


হুদুর প্রাচ্যে ্রাপীন িশ্ছ উপসিবেশ ২) 88৫. 


প্র 5 রা রাজা হন। ই'হার রাজ্যকালে রাজ শাস্তি স্থাপিত 
হইল। তিনি নিয়মিত কর দিয়া চীনের সহিত শাস্তি বজার 
রাখিলেন। কন্র্পধর্সের পুত্র ও উত্তরাধি কারী প্রাসধর্সের (চীনা নাম 
ফান চেন লং, চি সি ) পরিণাম, অত্যন্ত শোচনীয় ॥ 


চীনাদের কাছে পরাজয়ের ফলে শস্ৃবর্সনের ক্ষমতা মেট 
হ্বাম পাইয়াছিল! সকল সময়েই এই ধরণের বিপর্যয় উচ্চাভি- 
লাষীদের পক্ষে স্বযোগ, এবং এই ক্ষেত্রে চম্পার সিংহাসন লাভ 
করিবার জন্য রাজবংশের মেয়েদের দিক দিয়! উত্তরাধিকারীর' 
উপায় খুজিতে লাগিল । শতুবর্মনের রাজত্বের সময় রুদ্রবর্সনের 
দৌহিত্র সত্যকৌশিকম্বামীর সহিত কন্দর্পবর্সের কন্ঠার বিবাহ হওয়ায় 
স্ত্রী শাখার দিক দিয়া ছুই দল উত্তরাধিকারীর মিলন হইল। 
কন্দ্র্ধ্মের মৃত্যুর পরই সম্ভবত ইহারা সিংহাসন 
লাভের চেষ্টা করে কিন্তু বিফল হইয়া কাম্বোজ রাঁজ্যে 
আশ্রয় লয়। কিন্ত কয়েক ধৎসর পরেই আবার নূতন করিয়া 
চেষ্টা করা হয় ও প্রভাসধর্ম এবং রাজ বংশের সমস্ত পুরুষদের হত্যা 
করা হয় (৬৮৫ শ্রীঃ)। সত্যকৌ(শিকম্বামী প্রথমে সিংহাসন অরোহণ 
করেন কিন্তু রাজ্যের সন্ত্রান্ত ব্যক্তিরা তাহাকে তাড়াইয়া দিলে 
তাহার স্ত্রী রাজ্যভার গ্রহণ করেন। রাজ্যের এই বিশৃঙ্খল 
অবস্থায় একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে শাসনকার্ধয পরিচালনা করা 
মোটেই সম্ভবপর ছিল না, কাজ্জেই সত্যকৌশিকম্বামী আবার 
চম্পায় ফিরিয়া আসেন। খুব সম্ভব পর পর এই সমস্ত ঘটনার 
মধ্যে কান্বোজের রাজার যথেষ্ট হাত ছিল। নূতন রাজার দল, 
অনেকদিন হইতে ঘনিষ্ঠভাবে কাম্বোজ দরবারের সহিত পরিচিত ছিল। 
কারণ সত্যকৌশিকম্বামীর পিতা কতকগুলি অন্যায় কাজ করিয়া 
চম্পা হইতে কাদ্ধোজে পলাইয়া যান এবং সত্যকৌশিকন্বামীর 
পৌত্র জগছ্ধর্ষের সহিত কাম্বোজ-রাজ ঈশানবর্মনের কন্তা শর্বাণীর 
বিবাহ হইয়াছিল । 





১৪৪ চ্গা 
মধ্যে কিছুদিন বাদ দিয়া সত্যকৌশিকম্বামী ৬৪৫ হইতে ৬৫৩ 


চ্ ষ্ঠ পর্যন্ত আট বংমর রাজত্ব করেন। তাহার পুত্র ও পৌন্র 


রাজত্ব করিয়াছিলেন কিনা ঠিক বলা বায় না, তবে করিয়া 
সা ঙ্গেও খুব অল্প দিনের জন্যা। কারণ, দেখা যায় যে ৬৫৩. 
.. সরীষটানে জগদ্ধর্ম ও শর্বাণীর পুত্র প্রকাশধর্ম-_বিকরান্তবর্নন নামে 
_.. সিংহান আরোহন করিয়াছিলেন। তিনি ৬৫৩, ৬৫৭, ৬৬৯, ও. 
৬৭০ শ্রষ্টাবে চীনে দূত পাঠান। প্রথম 'প্রকাশধর্মবি্রাদ্যবর্মনের 
পরবর্তা রাজার নাম ঠিকভাবে জানা! যায় না, তবে নিম্নবর্তাঁ রাজবংশ- 
তালিক] সম্ভবপর বলিয়৷ গ্রহণ কর! যায়। 





প্রথম প্রকা শধর্ম-বিক্রান্তবর্মন 


] 
নরবাহনবর্মন 


দ্বিতীয় নিন 

প্রকাশধর্মের সর্বশেষ যে তারিখ জানা যায় তাহা ৬৮৭ খ্রীষ্টাব্ব, 
এবং দ্বিতীয় বিক্রান্তবর্মনের সর্বপ্রথম তারিখ ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দ । কাজেই 
নরবাহনবর্মনের রাজ্যকাল এই ছুই তারিখের মধ্যেই ছিল । 

সম্ভবত দ্বিতীয় বিক্রান্তবর্মনের পরে দ্বিতীয় রুদ্রবর্মন সিংহাসন 
পাভ করেন। তিনি ৭৪৯, ্রীষ্টারধে চীন দরবারে কর পাঠান । 
ইহা ছাড়া ইহার স্বদ্ধে আর কিছু জানা যায় না। ৭৫৭ গ্রীষ্টাে 
বা ইহার কাছাকাছি সময়ে তাহার মৃত্যু হয় এবং সম্ভবত ইহার সঙ্গে 
সঙ্গেই ৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম রুদ্রবর্মন যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন তাহার সমাপ্তি হয়। 

এই রাজবংশের লেখগুলি সবই মাইসোনের নিকটবতাঁ অঞ্চলে 
পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের ক্ষমতা প্রায় সমস্ত রাজ্যেই বিস্তৃত ছিল । 
প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই রাজবংশের কেন্দ্র ছিল কুয়াংনাম 
প্রদেশে এবং মাইসোন এই প্রদেশের অন্তর্গত | 


দূর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ১৫৪: 


পাগুর্গ রাজবংশ ও টার 
ছ্বিতীয় রুদ্রবর্ণনের পরে চল্পা রাজ্য এক নৃতন বাশের 
| ৃ । বীনে গেল। এই বংশের রাজগণ প্রথমে দক্ষিণ দিকে কৌঠার- 
নামক রাজ্যের রাজা ছিলেন, কিন্ত পরে সমন্ত চম্পা রাজ্যে ইহাদের 
অধিকার প্রতিষিত হইল । এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম পৃথিবীন্্র- 
বর্মন। অনেকদিন রাজত্ব করার পর ৭৭৪ খ্রীষ্টাবকধের 
কিছু পূর্বে ইহার মৃত্যু হয়। তাহার পর ত্তাহার ভাগিনেয় সতযবর্ষন 
রাজা হন। 

এই নূতন রাজার সময়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা জাভার 
নৌবাহিনী কর্তৃক চম্পা রাজ্য আক্রমণ। এই আক্রমণে চম্পা রাজ্যের' 
প্রভৃত ক্ষতি হয়; বিশেষ করিয়া একটি শিবমুখলিঙ্গের মন্দির 
একেবারে বিনষ্ট হয়। প্রচলিত প্রবাদ ছিল যে দ্বাপর যুগের ৫৯১১ 
বৎসরে রানা বিচিত্রসগর এই মন্দিরটি তৈয়ারী করিয়াছিলেন এবং 
এই জন্য ইহা! একটি বিশিষ্ট পবিভ্রস্থান বলিয়া পরিগণিত হইত । ৭৭৪ 
্ীষ্টাব্ধে যবদীপ হইতে “জাহাজে করিয়! নরখাদকের দল আসিয়া 
এই মন্দিরটি পোড়াইয়া ফেলে” এবং মুতি ও অন্যান্য সম্পত্তি লইয়া 
যায়। সত্যবর্মন নিজের রণতরী লইয়া আক্রমণকাঁরীদের পিছু ধাওয়া 
করেন ও পরাজিত করেন। কিন্তু তখন দেখা গেল যে শক্ররা 
শিবমুখ ও মন্দিরের সমস্ত সম্পত্তি জলে ফ্লেলিয়া দিয়াছে । বিজয়ী 
সত্যবর্মন পুরাতন মুত্তিটি উদ্ধারে সমর্থ না হওয়ায় ৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 
একটি নৃতন শিবমুখলিঙ্গ ও অন্যান্য কয়েকটি দেবতার মৃ্ি প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর ধনসম্পত্তি দান 
করেন। এই কারণে তাহাকে দ্বিতীয় বিচিত্রসগর অথবা উত্ত 
নামধারী প্রথম রাজার অবতার বলিয়া মনে করা হইত । 

সতাবর্মনের পরে কাহার ছোট .ভাই ইন্দ্রবর্জন রাজা হন। 
তাহার. সম্বন্ধে বল] হইয়াছে যে সমস্ত চম্পা রাজ্য তাহার অধীনে ছিল 
এবং বছ শক্রর সহিত তীহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল । তাহার 






১৫৬ চ্প! 


পুর্ববর্তার ন্যায় তাহার রাজ্যকালেও জাভ। নৌবাহিনী চম্পা আক্রমণ 
করে। . ৭৮৭ শ্ীষ্টা্ধে রাজ্যের বিখ্যাত দেবতা ভদ্রাধিপতীশ্বরের 
মন্দির তাহারা পোড়াইয়া দেয়। সাধারণের বিশ্বাম ছিল যে. 


_. কয়েক হাজার বৎসর ধরিয়া এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা 


_ ইহ্্বর্ন ৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এই যুতি ইন্দ্রভ্রেশ্বর নামে পুনঃ প্রতিচিত 
করেন এবং বহু মূল্যবান ধনসম্পত্তি দান করেন। ইহা ছাড়া আরও 
অনেক পুণ্য প্রতিষ্ঠানে ইন্দ্রবর্মন সম্পত্তি দান করেন। প্রথমতঃ 
তিনি বীরপুরে ইন্দ্রভোগেশ্বর মুতি স্থাপন করেন। ইহার পর 
৮০১ খ্রীষ্টাব্দে সত্যবর্মন-নিমিত একটি মন্দিরে ইন্দ্রপরমেশ্বর মুতি 
স্থাপন করেন ও নানাবিধ মূল্যবান জিনিস এখানে দান করেন । 
সর্বশেষে ইন্দ্রবর্মম শংকর-নারায়ণ ( হরিহর ) মুত্তিকে বহু মুল্যবান 
জিনিষপত্র দান করেন। 


ইন্দ্রবর্মনের পর তাহায় ভগ্রীপতি হরিবর্মন রাজা হন। তাহার 
সম্পূর্ণ নাম ছিল বীরভয়গ্রী হরিবর্মদেব এবং তিনি রাজা ধিরাজ 
শ্রীচম্পাপুরপরমেশ্বর এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৮০৩ 
শ্রীষ্ঠাব্দে জানুয়ারী মাসে তিনি হোয়ান (3080 ) এবং অই (41) 
নামে দুইটি চীন! প্রদেশ জয় করেন এবং ৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় 
যুদ্ধঘাত্রা করেন কিন্তু চীনা শাসনকর্তা তাহাকে দারুণ ভাবে 
পরাজিত করিয়া হঠিয় যাইতে বাধ্য করে, এবং এই দুই প্রদেশের 
যে সমস্ত লোক চম্পার রাজাকে সাহায্য করিয়াছিল তাহাদের 
উপর ভীষণ ভাবে প্রতিশোধ নেয়। 

হরিবর্মন তাহার পুত্র বিক্রাস্তবর্মনের উপর পাতুরজ ( অধুন। 
ফানরং) প্রদেশের শাননভার দেন কিন্ত এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের 
পক্ষে তাহার বয়স নিতান্ত কম থাকাতে পার নামে এক জন 
সেনাপতিকে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করা হয়। এই 
সেনাপতি তাহার কিশোর প্রভুর পক্ষ হইয়া কাম্বোজ দেশ আক্রমন 
-করে ও কান্থোজের শহরগুলি লুঠতরাজ করে । | 


দুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ১৫৭, 


হরিবর্মন প্রায় ৮০০ হইতে ৮২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ৃ 
তাহার পর তাহার পুত্র ও রাজা সত্যবর্মন এবং ইন্দ্রবর্মনের ভাগিনেয় 
টা তীয় বিজ্রান্তবর্মন রাজা হন। অপুক্রক তৃতীয় বিক্রান্তবর্সনের .. 
_ ম্বত্যুর মঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীনদবর্মন-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের শেষ হয় । এই 
রাজবংশ অষ্টম শ্রষ্টান্ডের মাঝামাঝি হইতে নবম খরীষটাব্ের মাঝামাঝি 
প্রায় এক শতাববীকাল প্রতিঠিত ছিল। এই রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র 
দক্ষিণে অবস্থিত ছিল এবং ইহা পাণুরঙ্গ রাজবংশ নামে পরিচিত 
ছিল। কিন্ত তখন পর্যস্তও চম্পাপুরে প্রধান রাজধানী অবস্থিত ছিল। 





ভূ রাজবংশ 

ইহার পর যে নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা খুব সম্ভব, 
দ্বিতীয় ইন্দ্রবর্মন প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা 
যায় না। ৮৭৫ খ্রীষ্টার্ধে এই রাজার ডঙ্গ ডুওজ (1)015 1)0000), 
লেখতে যে বংশ-পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহ! নিম্নরূপ £ 

“পরমেশ্বরের পুত্রের উরসে (বা বংশে ) পৃথিবীর রাজা উরোজ 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পুত্র সৌভাগ্যবান ও বুদ্ধিমান ধর্মরাজ ? 
তাহার পুত্র বুদ্ধিমান রাজা শ্রীরুদ্রবর্মন।, ইহারই পুত্র বহুবিখ্যাত 
প্রীভদ্রনর্পন ।  ভদ্রবর্মনের পুত্র শ্রীইন্দ্রবর্মন মহেশ্বরের কপায় চম্পা 
রাজ্য লাভ করেন ।” 

এইরূপে ভগবান হইতেই এই রাজবংশের উৎপত্তি (05109 , 
0251:7) এরূপ বলা হইয়াছে । অন্থত্র এই বংশ ভৃগু-বংশ নামে 
পরিচিত। কারণ এই লেখতেই বল! হইয়াছে যে মহাদেব নিজে 
ভূগুকে চম্পায় পাঠান । 

প্রথমে রাজার নাম ছিল “শ্রীলক্ষমীন্্র ভূমীশ্বর ্রামস্থামিন' কিন্তু 
চম্পা রাজ্য লাভ করার পরে তাহার নাম হইল শ্রীজয় ইন্দ্রবর্মা 


১৫৮ চম্পা 


মহারাজাধিরাজ | ডঙ্গ ডুওঙ্গ (70208 7000108) লেখতে রাজার 
ভূয়সী প্রশংসা কর! হইয়াছে এবং এই লেখটি একটি মঠ ও ব্বভয়দ 
অর্থাৎ বুদ্ধের মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় উৎকীর্ণ হয়। ইহা হইতে বুঝা 
যায় যে রাজা বৌদ্বধর্মের অনুরাগী ছিলেন। অবশ্য চির প্রথামত 
শৈবধর্সেও রাজার আস্থা ছিল। কারণ এই লেখতে রাজার একটি 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ৷ করার উল্লেখ ছাড়া শল্তৃভদ্রেশ্বরের স্ততিও দেখা 
যায়। ্‌ 

তৃতীয় বিক্রাস্তবর্মনের একটি জানা তারিখ ৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ ও 
দ্বিতীয় ইন্দ্রবর্মনের পরবর্তা রাজার রাজ্যকালের প্রথম যে তারিখ 
জান! যায় তাহা ৮৯৮ খ্রীষ্টাব্ষ ; কাজেই মনে হয় যে দ্বিতীয় ইন্দ্র 
বর্মন বহুকাল ধরিয়া শান্তিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন । তাহার পরে 
তাহার শ্রাতুদ্পুত্র জয় সিংহবর্মন সিংহাসন লাভ করেন বলিয়া জানা 
যায়, এবং তাহার দুইটি জান! তারিখ ৮৯৮ ও ৯০৩ শ্রীষ্টাবর | 

জয় সিংহবর্মনের সময়ের পাচটি লেখ পাওয়া যায়, কিস্তু এই- 
গুলিতে তাহার ধর্মসংক্রান্ত দানের তালিকা ছাড়া রাজ্যের অন্য 
কোন ঘটনার উল্লেখ নাই। এইগুলিতে ইন্দ্রপুরের শোভা ও 
ধনদৌলতের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় ইহাই এই 
বংশের রাজধানীর স্থান অধিকার করিয়াছিল, যদিও চম্পা নগর 
তখনও প্রধান নগর বলিয়। পরিগণিত হইত। 

জয় সিংহবর্মন জাভায় দূত পাঠান এবং এই রাজনৈতিক সম্বন্ধ 
তাহার পরব রাজারাও বজায় রাখিয়াছিলেন। তাহার পরে 
তাহার জ্ঞোষ্ঠপুত্র শ্রীজয়শক্তিবর্মৰ রাজা হন, কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ খুব 
অল্প দিন রাজত্ব করেন। 

'ভাহার পরবর্তী রাজার নাম ভদ্রবর্মন। কিন্তু এই ছুই রাজার 
কি সম্বন্ধ ছিল তাহ। জানা যায় মা । নান বিউ (108) 3228) 
লেখতে তাহার যে পয়িচিতি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে মনে হয় না যে 
তিনি অন্যায়ভাবে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন । কারণ জয় গিংহ- 


দর পান প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 


_. বর্জনের রাণীর ভ্রাতুষ্পত্র রাজদ্বার ভত্রবর্গনের পূর্ববর্তী ছই রাজার 
সময়ের মতনই ভদ্রবর্জনের সময়ও রাজনভায় উচ্চপদে অধিষ্িত 
ছিলেন, এবং এই সময়েও আবার তাহাকে জাভায় এক দৌত্যকার্ধে 
প্রেরণ করা হইয়াছিল । ইহাহইতে অবশ্য কিছু নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ 
হয় না, কিন্তু ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যায় যে কোন গুরুতর 
বিপ্লবের দ্বারা রাজ্যের আভ্যন্তরিক নীতির কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। 
ভদ্রবর্মনের সময়কার লেখগুলিতে তাহার শক্রদের বিরুদ্ধে 
জয়লাভের কথ উল্লেখ কর! হইয়াছে এবং বিভিন্ন দেশের রাজগণ 
যে তাহার সভায় দূত পাঠাইয়াছিলেন তাহাও বলা হইয়াছে। তাহার 
মন্ত্রীদের মধ্যে একজন বিভিন্ন দেশ হইতে যে সমাচার আনমিত তাহ! 
বুঝিতে সক্ষম ছিল এবং রাজা নিজেও রাজনৈতিক কারণে জ্বাভায় 
দূত পাঠাইয়াছিলেন। পুথক পৃথক প্রসঙ্গে যে সব বিবরণ পাওয়া! 
যায় তাহাতে বুঝা যায় যে এই সময়ে চম্পা রাজ্য এ অঞ্চলে একটি 
প্রধান ও ক্ষমতাশালী রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত এবং 
আন্তর্জীতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে এই রাজ্য একটি অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিল । এই নৃতন পরিস্থিতির প্রথম সুচনা জয় সিংহবর্মনের 
ব্লাজ্যকালেই দেখা যায়। 
তৃতীয় ভদ্রবর্মন খুব অল্প দিন রাজত্ব করেন। তাহার জানা 
তারিখ ৯০৮ ও ৯১০ শ্রীষ্টাব। তাহার পরে তাহার পুত্র তৃতীয় 
ইন্দ্রবর্মন রাজা হন। একটি লেখতে উক্ত হইয়াছে যে এই রাজা 
হিন্দুর যড়দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন, কাশিকা, সটাক পাণিনি ব্যাকরণ 
এবং শৈবদের উত্তরকল্প অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । ইহার মধ্যে অতুযুক্তি 
থাকিলেও রাজ! যে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন ৮ 
সহজেই বুঝিতে পারা যায়। 
কিস্তু রাজা যখন দর্শন ও ব্যাকরণ অধ্যয়নে রত তখন ৯৪৪ 
হইতে ৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে কা্বোজরা চম্পা রাজ্য আক্রমণ করে। 
অবশ্য রাজা শেষ পর্যন্ত তাহাদের বিতাড়িত করিতে সক্ষম 


ইইয়াছিলেম। ৯৫৯ টাকে ইন্রর্মন মারা যান। তাহার পরে 
সাহার পুত্র প্রথম জয় ইন্দরর্মন রাজা হন। ৯৬৫ টবে এই রাজা 
গো নগরের মন্দিরটি পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন নত এই সময়ে রাজোর 

'আবস্থা যে বেশ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল তাহা বুঝা যায়, কারণ 
আক্রেমণকারীরা ভগবতীর সোনার মৃতিটি লইয়া যাওয়ায় রাজা 
তাঁহার বদলে পাথরের মৃতি স্থাপন করেন। এই রাজা ৯৬০ হইতে 
৯৭১ গ্রষ্টাব মধ্যে ছয়বার চীনদেশে দূত পাঠান । 





_. তৃতীয় অধ্যায় 
আনামাইট আক্রমণ 


গ্রথম জয় উন্দ্রবর্মনের মৃত্যুর পর প্রা এক শতাব্ী কাল চম্পার 
স্ইতিহান পরিষ্ষাররূপে জানা যায় না। এই সময়ের প্রধান ঘটন! 
বার বার আনামাইটদের আক্রমণ । ইহার ফলে সমস্ত রাজাটি ছেঁট 
ছোট অংশে ভাগ হইয়া যায়। | 

গ্রথম জয় ইন্দ্রবর্মনের পরে সম্ভবতঃ প্রমেশ্বরবর্মন রাজ? হন। 
শল্পদনের মধোই তাহার সহিত আনামাইটদের বিবাদ বাঁধে ও ইহার 
ফলে তাহার ও তাহার রাজ্যের শেষ হত । পূর্বেই বলা হইয়াছে যেঃ 
টনকিন ও মানাগের উত্তনভাগ শ্রীষ্টপূর্ব ১১১ অন্দে চীনের অধীনে 
বায়। , কিন্তু চীনা রান্বকর্মগরী ও উপনিবেশকের অত্যাচারে ইহার 
অধিবুমীদের মধ অদস্ভোষ দেখ| দেয়। ৩৬ থ্রীষ্টাব্ধে তাহারা বিদ্রোহ 
করে কিন্তু চীনা সৈন্যের সহঙ্জেই তাহ! দমন করে। 

১৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আনামাইটরা আবার বিদ্রোহ করে কিন্তু ২২৬ 
্ীষ্টান্দে পরাজিত হয়। ৫৪১ শ্রী্াব্ধে শি-বন (টি ০৪) অথবা 
লি-বি (17য 31) নামে আনামের এক চীন! অধিবাসী চীন। শাসনের 
বিরুদ্ধে বিছ্বোহ করেন এবং নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণ| করেন | 
তিনি ও তাহার ছুইজন উত্তরাধিকারী ৬২ বগসর আনাম শাসন 
করেন কিন্তু ৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনারা এই প্রদেশ আবার জয় করে। 
সমগ্র টনকিন প্র-দশট লি-বন-এর অধীনে ছিল এবং দক্ষিণে তাহার 
রাজত্ব চম্পার সীমান। পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহার সহিত রুদ্রবর্মনের 
যুদ্ধের কথ। আগেই বলা হইয়াছে। ৬০৩ হইতে ৯৩* খ্রীষ্টান পর্যন্ত 
চীনারা নির্গিবোধে টনকিন শাসন করিয়াছিল। ৭২২ শ্রী্টান্দে মাইথুক 

১১ | 


১৬২ সবদূর প্রাচ্য প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 


লোয়ান ( 2181-7700 1,081 ) নামে এক আনামাইট প্রধান চম্পার' 
রাজার সহিত মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হয় ও চীন! শামনের বিরুদ্ধে 
| বিজ্রোহ করে, কিন্ত সহজেই চীন! সেনাপতিরা বিদ্রোহ দমন করে . টি 
:.. অবশেষে চীনাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া আনামাইটরা দশম ও 
্ীটান্দের প্রথম ভাগে আবার বিভ্রোহ করে। ৯০৭ ্রীপা্দে চীনে 
টাঙ্গ (18108) রাজবংশের পতন হয় ও ইহার ফলে প্রায় অর্থ শতাব্দী- 
কাল চীনে অরাজকতা ও ছোট ছোট রাজ্যের মধ্যে বিরোধ চলিতে 
থাঁকে। এই কারণে আনামাইটদের বিদ্রোহ সফল হয় ও তাহারা 
চীনের কঠিন শাসনপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়। এই 
সময় হইতে আনাম একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইল । অবশ্য 
সময়ে সময়ে তাহারা নামমাত্র চীনের আন্বুগত্য স্বীকার করিত, কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে চীনের শাসন হইতে মুক্তি পাইল । এইবরূপে য়ে নৃতন 
রাজশক্তির উদ্ভব হল তাহা কালক্রমে দক্ষিণপুর্ব এশিয়ার ইতিহাসে 
একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল । 

শ্গো-কুয়েন ( বিহ০-085০7 ) ৯৩৯ গ্রীষ্টাবের প্রথম স্বাধীন আানা- 
মাইট রাঁজবংশের প্রতিষ্ঠী করেন। কিন্তু মাত্র একজনের অধীনে সমস্ত 
রাজ্য বেশিদিন ছিল নাঁ। ৯৬৫ খুষ্টাব্দে বারোজন প্রধান তাহাদের, 
মধ্যে দেশটি ভাগ করিয়া লইল। ৯১৮ ৃষ্টাব্দে দিন-বো-লিন: 
(13101- [০-11101)) এ বারোজন প্রধানকে পরাজিত করিয়া 
নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন । বারো বংসর রাজত্ব করার: 
পর তাহার মৃত্যু হয়। বারোজন প্রধানের অম্ভতম ঙ্লো-মুটখান 
(2০-70-1517) সম্রাটের হাতে পরাজিত হইয়া চম্পা রাজ্যে 
আশ্রয় লইয়াছিলেন। সম্রাটের মৃত্যুর খবর পাইয়াই তিনি সিংহাসন 
অধিকার করিতে মনস্থ করেন এবং এইজন্য পরমেশ্বর বর্মণের নিকট 
 সাহাষ্য প্রার্থনা করেন। পরমেশ্বর বর্মন সহজেই রাজী হন এবং নিজে 
একটি নৌবাহিনী লইয়। টনকিনের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন । চম নৌ- 
 স্বাহিনী অতি দক্ষতার সহিত অগ্রসর হয় এবং রাজধানীর কয়েক 


আনামাইট আক্রমণ ১৬৩. 


মাইলের মধ্যে পৌঁছার। কিন্তু রাত্রের ঝড়ে বাহিনীর সমস্ত জাহাজ 
ভাঙ্গিয়া যায়; কেবল রাজা যে জাহাজটিতে ছিলেন, সেটির কোনও 


ক্ষতি হয় না, এবং রাজ! নিরাপদে চম্পায় ফিরিয়া আসেন। মুটখান 


গু ব ব্ক্তি জলে ডুবিয়! যান এবং বাকি সকলে আনামাইটদের হাতে 
বন্দী হয় (৯৭৯ বষ্টা্দ)। ও হি 
ইহার অল্পদিন পরে সমস্ত জনি প্রধানরা না লং 
হোয়ানকে (5০ 2০৪) তাহাদের সম্রাট নির্ব।চিত করে (৯সদ্ী, 8). 
চীনা সম্রাট কুয়াং-ই (585৪-ঘ1) এই প্রদেশটি পুনরায় জয় 
করিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠান কিন্ত লে-হোঁয়ান সফলতার 
সহিত তাহাদের বাধা দেন। তিনি পরমেশ্বর বর্মণের সভায় একজন 
দুত পাঠান কিন্তু চম্পার রাজা সর্বকাল ও সর্বদেশের রাজনীতি শমান্ত। 
করিয়৷ দুতকে বন্দী করিলেন। স্বভাবতই লে-হোয়ান ইহাতে ক্রুদ্ধ 
হইলেন এবং নিজেই একদল সৈম্ত লইয়া চম্পার বিরুদ্ধে যাত্রা 
করিলেন। প্রথম যুদ্ধেই পরমেশ্বরবমন পরাজিত ও নিহত হইলেন 
এবং আনামের রাজা চম্পার রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । 
ইতিমধ্যে একজন নূতন রাজাকে চম্পার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা 
হইয়াছিল, কিন্তু তিনি রাজধানী রক্ষা করিতে পারিলেন না। ইহা! 
আনামাইটদের হস্তগত হইল। শহরটি লুটপাট করিয়া ও মন্দিরগুলি 
পোড়াইয়। লে-হোয়ান এই প্রদেশটি শাসনের ব্যবস্থা করিয়! বহুবিধ 
লুষ্টিত দ্রবানহ ফিরিয়া আদিলেন (৯৮২ খী,)। তিনি রাজ-শহ:পুরেব 
একশত মহিলা ও একজন ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুকে ধরিয়া লইয়া 
গিয়াছিলেন। | 
নৃতন রাজা চতুর্থ ইন্দ্বর্মন দেশের দক্ষিণভাগে আশ্রয় লইলেন* 
এবং আনামাইটরা চম্পা দখল করিয়াছে এই অভিযোগ জানাইয়া চীন 
সত্রাটের দরবারে একজন ব্রাহ্মণ দূত পাঠাইলেন। কিন্তু সম্রাট এই 
সময়ে নৃতন করিয়া আনামাইটদের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, 
না, তাই চম্পার রাজাকে নিজের রাজ্য রক্ষা করিবার ও প্রতিবেশী 


১৮৪: হুর পরাগ প্রাচীন ছিদু উপনিবেশ... 


_.. রাজ্যগুলির সহিত সৎ ভাব বজায় রাখিবার পরমর্শ দিলেন। 
ইতিমধ্যে আনামাইট প্রধানদের নিজেদের ভিতর কলহ বাধিয়া 
উঠিল । এই সময়কার আভ্যন্তরিক গোলযোগের ইতিহাস খুব পরিফার 
ভাবে জান যায় না, কিন্তু লু-উ-কি তং (14090-15-7018 )নাসে 
একজন আনামাইট প্রধান লে-হোয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন ও এই 
ব্ক্তি শেষ পর্যন্ত চম্পার সিংহাসন দখল করেন। লে-হোয়ান এই 
ব্যক্তিকে শান্তি দিবার জন্য একদল সন্ত লইয়া অগ্রসর হন কিন্তু 
পথের কষ্টে ও খারাপ আবহাওয়ার জন্য পিছাইয়া যাইতে 
বাধ্য হন (৯৮৩ খী,2)। 

ইহাতে চম্পার উত্তরভাগে লু-উ-কিং-তং-এর ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইল। ক্রমশই তীহাঁর ক্ষমতা বিস্তার লাভ করিতে লাগিল এবং 
চতুর্থ ইন্দ্রবর্মণের মৃত্যু হইলে তিনি প্রকাশ্ত্ে নিজেকে সমস্ত চম্পা 
রাজ্যের রাজ! বলিয়া ঘোষণা করিলেন। টবদেশিক কঠোর শাসনে 
অতিষ্ঠ হইয়। দলে দলে চম্পার অধিবাসীরা চীনা অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে 
চলিয়! যাইতে লাগিল । সৌভাগ্যবশতঃ এই সময় বিজয় নামক নগরে 
এক বীর নেতার আবির্ভাব হয়। লু-উ-কিং-তং বিতাড়িত হইল এবং 
এই নেতা ৯৮৯ শ্বীষ্টাব্দে শ্রীহরিবর্মন (দ্বিতীয়) নামে রাজপদে 
অভিষিক্ত হইলেন। বিজয়ে (3101)-7)01]। ) রাজধানী স্থাপিত 
হইল । 

“দ্বিতীয় হরিবর্মনের সিংহাসন আরোহণ করিবার অল্পদিন পরেই 
লে-হোয়ান আবার তাহার রাজ্য লুটপাট করিলেন। বহু মুল্যবান, 
উপহার সহ হরিবর্মণ আবার চীনের সম্রাটের দরবারে দূত পাঠাইয়! 
লে-হোয়ানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন এবং সম্রাট লেহোয়ানকে 
তাহার নিজের রাজ্যের সীমানার বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়! নির্দেশ 
পাঠাইলেন। দ্বিতীয় হরিবর্মন আনামাইট রাজার সহিত মিত্রত। 
স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন এবং লে-হোয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
একজন আনামাইট প্রধানকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলেন। 


টি গাই শামণ ই 2 ১৯৫ : 
(এই ঘটনায় খুশি সব ও সম্ভবতঃ টীন সঙ্সাটের নির্শ পাইয়া ন 

লে-হোয়ান গুধু যে আক্রমণ বন্ধ করিলেন তাহা নয়, বহুসংখ্যক চাম 
ধীর মুক্তিও দিলেন (৯৯২ খ্রীঃ) এই বংসরই চীন সম্রাট বনু 
মূল্যবান দ্রব্যাদি দ্বিতীয় হরিবর্মণকে উপহার স্বরূপ পাঠাইলেন। এই 
তাপ্রত্যাশিত সম্মানে হরিবর্মন অভিভূত হইয়া পড়িলেন 'এবং বু 
মূল্যবান সামগ্রী উপটৌকন স্বরূপ দিয়া চীন সআ্আটের নিকট দুত 
পাঠাইলেন । | | 

হরিবর্মন ও আনামাইট রাজ! লে-হোয়ানের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত 
হইল এবং হরিবর্মন আনামাইট রাজ্যে দূত পাঠাইতে লাগিলেন। ইহা 
সত্বেও চাম সৈস্তেরা আনামাইট রাজ্যের উত্তর ভাগে লুঠতরাঞ্জ করিতে 
লাগিল। একবার লে-হোয়ান চাম দুতকে তিরস্কার করিয়া সে যে 
উপহার আনিয়াছিল তাহা লইতে অস্বীকার করিলেন। হরিবরন 
সিটমাট করিতে চেষ্টা করিলেন এবং নিজের পৌত্রকে জামিন স্বরূপ 
লে-হোয়ানের দর্বারে পাঠাইয়া দিলেন (৯৯৫ শ্বীঃ)। কিন্তু তথাপি 
চামরা আনামাইট রাজ্য মাঝে মাঝে আক্রমণ করিতে লাগিল। ৯৯৭ 
ীষ্টাব্দে একদল চাম সৈম্ত। টনকিনের সীমানা পর্যন্ত অগ্রসর হইল কিন্তু 
উহ! আক্রমণ না করিয়! ফিরিয়া আসিল। 

দ্বিতীয় হরিবমনের পরে বিজয়ন্ত্রী রাজা হ'ন। ৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি চীন দরবারে দত পাঠান এবং ইহার কিছু পূর্বেই তিনি সিংহাসন 
আরোহণ করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় হরিবর্মনকে বিজয়-শহর হইতে 
রাজ! ঘোষণ। কর! হয় কিন্তু পরে তিনি তাহার দরবার পুরাতন রাজধানী 
ইন্দ্পুরে স্থানান্তরিত করেন। এক সময়ে এই শহরটি লে-হোয়ান 
দ্বার! লু্টিত হইয়াছিল এবং বৈদেশিক অত্যাচারের সকল চিহ্নই এখানে 
বিদ্যমান ছিল। বিজয়গ্্রী ইহা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন 
এবং আনামাইটদের অত্যাচারের হাত এড়াইতে বিজয়-শহরে রাজধানা 
প্রতিষ্ঠা করিলেন । এই সময় হইতে চম্পা রাজোর শেষ অবধি চম্পার 
রাজধানী এখানেই প্রতিষ্ঠিত, ছিল । 


১৪৬ হুদূর প্রাচ্যে প্রাচীন হিদ উপনিবেশ 


বিজয়ঙ্ত্রীর পরে তৃতীয় হরিবমন রাজা হইলেন। তিনি ১১০, 
55১১ ও ১০১৫ গ্রীষটান্দে তিনবার চীনে দূত পাঠান এবং ১*১১ শ্রীষ্টাবে 
একবার টনকিনে দূত পাঠান। তিনি ১০১১ শ্রীষটাঝে দুতের সঙ্গে 
চীনের দরবারে কয়েকটি গিংহ পাঠান এরং ইহাতে চীনের দরবারে খুব 
স্কোর স্থষ্টি করে। তাহার পরবর্তী রাজ। দ্বিতীয় পরমেশ্বরবম ন 
১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনে রাজকর পাঠান । চম্পার উত্তর সীমানায় অবস্থিত 
বো-চান (3০ ৫10821 ) শিবির ১০২১ খুষ্টাব্ে আনামাইটদের দ্বারা 
হঠাৎ আক্রান্ত হয়। চাম সেনাপতি তাহাদের বাধা দেয় কিন্ত 
নিহত হয় এবং তাহার নৈম্তরা বিশৃঙ্খল অবস্থায় পিছাইয়া আসে। 
আক্রমণকারী সৈম্তদেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং তাহারা আর অগ্রসর 
হইতে সাহস করে না। 

পরবর্তী রাজা চতুর্থ বিক্রান্ত বর্মণ ১০ ৩০ থীষ্টাবধে সিংহাসনে আসীন 
ছিলেন, কারণ এই বৎসর তিনি রান্গম্য সহ চীনের দরবারে দূত পাঠান। 
তাহার রাজ্যকাল গৃহযুদ্ধ ও বিদ্দ্রোহে পূর্ণ ছিল বলিয়া মনে হয়। 
কারণ ১০৩৮ ও ১০৩৯ খুষ্টাব্দে ছুইবার তাহার পুত্র টনকিনের দরবারে 
আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ইহার কয়েক মাস পরেই বো-চান শিবিরের 
সমস্ত সৈন্যরা আনামাইট সমাটের শরণাপন্ন হয়। বিক্রান্তবম'ন 
১০৪১ খুষ্টান্দে মারা যান এবং পরের বংমর তাহার পুত্র দ্বিতীয় জয়- 
সিংহবমণন রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার জন্য চীন দরবারের সম্মতি প্রার্থন 
করেন। 

জয়সিংহবর্মনের অবিবেচনার ফলে চম্পা রাজ্যের বিষম বিপদ' 
ঘটে। ১০৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহার নৌবাহিনী আনামাইট উপকূলে উপদ্রব 
করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে প্রেরিত একটি শক্তিশালী 
বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে না পারিয়া পিছাইয়া আসে। প্রায় 
ষোল ব€সর ধরিয়া চম্পার রাজারা আনামাইট রাজার বশ্ুত! অধ্শক্কার 
করায় এবং এই সময় জয়সিংহবর্মনের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া 
আনামাইট সম্রাট ফাট-মা (28: 8৪ ) তাহার এই উদ্ধত প্রতিবেশী 
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ন্লাজাকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে একটি সৈবাহিনী সুসজ্জিত করিলেন । 
প্রায় একশত নৃতন জাহাজ তেয়ারী করা হইল এবং সৈন্যদের যুদ্ধে 
আক্রমণ ও আত্মরক্ষা উভয় বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইল। ১০৪৪ 
শ্রীষ্টাক্ষের ১২ই জানুয়ারি সম্রাট সৈন্থবাহিনী লইয়। নিজে চম্পার 
বিরুদ্ধে অগ্রদর হইলেন। সৈম্বাহিনী নিরাপদে দ্বু-বো (গ্রহ 8০) 
নদীর তীরে পৌছিল এবং এইখানেই জয়সিংহ্কবর্মন সৈন্য লইয়া 
অপেক্ষা! করিভেছিলেন। আনামাইট পৈন্যেরা তীরে উঠিয়া আক্রমণ 
করিল। চাম বাহিনী সম্পূর্ররপে পরাজিত হইল ও জয়সিংহবম ন 
৩০,০০০ তাঁজার সৈন্য সহ মৃত্যুযুখে পতিত হইলেন। এই দৃশ্যে 
অভিভূত হইয়া ফাট-মা ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিলেন এবং সপৈন্যে 
রাজধানী বিজয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিজয় অতি সহজেই 
'ত্বাহার অধীনে আপিল এবং তাহার সৈন্যরা শহরটি দখল ও বিধ্বস্ত 
করিল। অবশেষে আনাম সম্রাট বহুবিধ লুষ্টিত দ্রব্য ও অনেক 
লোকজন বন্দী করিয়া ফিরিতে উদ্চত হইলেন । এই বন্দীদের মধ্যে 
রাজঅন্তঃপুরের সমস্ত মঠিলারাও ছিলেন । একটি বিবরণীতে বলা 
.হস্য়াছে যে যখন এই মহিলাদ্রিগকে রাজার নিজন্ব তরীতে উঠিতে 
আদেশ করা হইল তখন তাহাদের মধ্যে একজন বিদেশীর হাতে 
অপমানিত হওয়ার চেয়ে মৃত্য শ্রেয় মনে করিয়। সমুদ্রে ঝাপ দিয়া 
মরিলেন। সম্রাট তাহার সতীত্বের প্রশংসা করিলেন এবং তাহাকে 
«অতিশয় সতীসাধবী মোহিনী মহিল1% এই উপাধি দিলেন । 

কিছুকাল পূর্বে আনামাইট দখলের শেষে ৯০৯ শ্রীষ্টাবে যে রাঁজ- 
বংশের পত্তন হইয়াছিল, দ্বিতীয় জয়সংহবর্মনের সময় দ্বিতীয় বার 
আনামাইট আক্রমণে তাহার সমাপ্তি হইল। কিন্তু ছয় বৎসরের 
মধ্যেই চম্পার প্রাচীন রাজবংশ হইতে উদ্ভূত জয় পরমেশ্বর বর্মদেব 
ঈশ্বরমূতি নামে এক বাক্তি আবার একটি নুতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা 
করিলেন । : 

৮ কঠিন সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইল। কারণ 


৯৬৮ _ গ্দুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 
প্রায় সত্তর বংসর (৯৮০-১০৫০ হ্ীঃ) যাবৎ এই রাজ্যে আভ্যন্তরিক 
গণ্ডগোল চলিতেছিল এবং ইহ! বিদেশী আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া 
পড়িয়াছিল। বার বার আনামাইট আক্রমণের ফলে রাজ্যের ছুরবস্থা” 
চরম সীমায় পোৌছিয়াছিল এবং সঙ্গতিও নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছিল। 
কেন্দ্রের ক্ষমতা কমার সঙ্গে সঙ্গে গাদেশিক বিদ্রোহ দেখা দিল। এই 
সময়ে দক্ষিণে অবস্থিত পাঙুরঙ্গ প্রদেশ বিদ্রোহ করে এবং একজন নৃতন 
রাজাকে সিংহাসনে স্থাপিত করে। কাম্বোজ রাজ্যও প্রতিবেশী রাজ্যের 
ছর্বলতার সুযোগে এই রাজ্যে লুঠপাট করিতে লাগিল। 
জয় পরমেশ্বর বর্মনের পক্ষে ইহ! খুবই প্রশংসনীয় যে, তিনি সাহলে 
ভর করিয়া বিপদের সম্মুখীন হইলেন এবং রাজ্যে যথেষ্ট পরিমাণে: 
শাস্তি ও শৃঙ্খল! ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইলেন। পাত্র প্রদেশে, 
বহুকাল ধরিয়! বিদ্রোহ চলিতেছিল। সুতরাং এই প্রদেশের ব্যবস্থা 
করিতে জয় পরমেশ্বর বর্মন প্রথমে মনোযোগ দিলেন। স্বয়ং রাজা ও 
তাহার ছুই ভ্রাতুক্পুত্র যুবরাজ মহাসেনাপতি ও দেবরাজ মহাসেনাপতি,. 
এই তিনজনের অধীনে হিনটি সেনাবাহিনী পাওুরঙ্গের বিরুদ্ধে যাত্রা 
করিল। পাুরঙ্গের বিদ্রোহী অধিবাসীরা সম্পূর্ণ পরাজিত হইল এবং 
সন্ধি করিল (১০৫০ শ্রী; )। অর্ধেক অধিবাসীদের শহরটি পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জগ্য মুক্তি দেওয়া হইল ও বাকি অর্ধেককে বিভিন্ন, 
 ধর্ম-গ্রতিষ্ঠানগুলির দাস হিসাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। এই, 
জয়ের স্মারক রূপে রাজ! ও যুবরাজ মহাসেনাপতি ছুইজনে ছুইটি 
পাথরের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিলেন! এই সমস্ত এই প্রদেশের 
অধিবাসীদের মনে চম্পার রাজার ধন সম্পদ ও ধর্মানুরাগ সম্বন্ধে একটি 
আভাষ দিবার জন্য করা হইয়াছিল এবং আশানুরূপ ফলও, 
_ ফলিয়াছিল। | | 
পাণুরঙ্গ প্রদেশের সমস্যার সন্তোষজনক ব্যবস্থা করিয়া রাজা! 
: প্রতিবেশী রাজা কাস্থোজের সহিত বুঝাপড়া করিতে মনস্থ করিলেন । 
_ এ্রক্ষেত্রেও তাহার চেষ্টা! সফল হইল। পাণুরঙ্গ যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতা 
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রা যুবরাজ মহাসেনাপতি কাম্োজদের দারুণভাবে পরাজিত করিলেন এবং | 
শল্ভুপুর নামে শহরটি দখল করিলেন। তিনি বু মন্দির ভাঙ্গিয়া? 
দিলেন এবং খে]র (10710) বন্দীদের শ্রীশানভদ্রেশ্বরের মন্দির- 
গুলির মধ্যে বিতরণ করিলেন। 

পরমেশ্বরবর্মনের রাজ্য গ্রহণের পূর্বে বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে: 
ধর্ম গ্রতিষ্ঠানগুলির যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। রাজা হইবার পরে, 
তাহার আর একটি প্রধান কাজ হইল এইগুলি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। 
১০৫০ শ্ীষ্টাব্দে বিখ্যাত পে! নগরের দেবীর মূতি আবার প্রতিষিত' 
হইল এবং মন্দিরের জন্য জমি, দাস ও মূল্যবান জিনিসপত্র দান করা 
হইল। 

জয় পরমেশ্বরবনমনি ১০৫* হইতে ১০৫৬ হীষ্টাব্দ মধ্যে চীন দেশে 
তিনবার এবং ১০৪৭ হইতে ১০৬০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে আনাম দেশে পাচ, 
বার দূত প্রেরণ করেন। তাহার পরে তৃতীয় ভত্রবম'ন রাজ্জা হন 
এবং ১০৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি এই দেশের রাজী ছিলেন। ভ্ঠাহার পরে 
তাহার ভাই তৃতীয় রুদ্রবর্মন (অথবা কিংবদন্তী মূলক ভৃগু বংশের 
রুদ্রবমণনকে গণ্য করিলে চতুর্থ রুদ্রবর্মন ) রাজা হন। এই ব্যক্তি 
জয় পরমেশ্বরের' বংশেই জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু এই ছুইজনের মধ্যে 
কি সম্পর্ক ছিল তাহা সঠিক জান। যায় না। রাজ্য লাভের সঙ্গে 
সঙ্গেই তিনি তাহার রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত প্রতিবেশী রাজ্য 
আক্রমণের আয়োঙ্গন করিতে লাঁগিলেন। এই উদ্দেশ্টে তিনি 
সেনাবাহিনী গঠন করিতে ও সৈন্যদের শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং 
১৬২ খৃষ্টাবে আনামাইটদের বিরুদ্ধে সাহায্য পাইবার আশায়: 
চীনে দূত পাঠাইলেন। চীন সমাট তাহার সহিত বন্ধুর মত 
ব্যবহার করিলেন এবং কিছু উপহারও পাঠাইলেন, কিন্তু আনামাইটদের- 
বিরুদ্ধে কোন কার্ধকর সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন না। এইজন্য 
তৃতীয় রুত্রবম “নন কয়েক বংসর আনামাইট সম্রাটের সহিত সদ্ভাব' 
ব্জায় রাখ। যুজিযুজ মনে করিলেন এবং ১০৬৩, ১০৬৫ ও ১৯৬৮ 


১২০ ঘুর প্রাচে প্রাচীন হিন্নু উপনিবেশ 
খীষ্টাবে নিয়মিত রাজন্ব দিলেন। 
_ কিন্তু এই কয় বৎসর ধরিয়াই তৃতীয় রুদ্রবর্মন ঠাহার আয়োজন 
করিয়া যাইতেছিলেন এবং ১০৬৮ হীং্টান্দের শেষভাগে খোলাখুলি 
শত্রুতা আরম্ত করিলেন। আনামাইট সম্রাট এই যুদ্ধের আহ্বান 
গ্রহণ করিলেন এবং ১০৬৯ খ্ীষ্টান্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি সৈন্য লইয়া 
_ যাত্রা করিলেন। তাহার সৈন্যের! 'প্ী ব্যানয় (91 73005) বন্দরে 
| উপস্থিত হইল ও এইখানে অবতরণ করিল । তু-মাও (0 1180) 
নদীর তারে চাম সেনাদল আক্রমণকারীদের বাধা দ্িল। তাহারা: 
অনেকক্ষণ ভীষণভাবে যুদ্ধ করিল কিন্তু তাহাদের সেনাপতি নিহত 
হওয়াতে তাহারা হতাশ হইয়া পড়িল এবং ছত্রভঙ্গ হইয়! পলায়ন 
করিল। বহুমংখ্যক মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল। পরাজয়ের 
সংবাদ পাওয়া মাত্র রুদ্রবর্মন পরিবারবর্গ লইয়া! রাজধানী ছাড়িয়! 
গেলেন। কিন্তু তাহার অন্ুসরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে 
কাস্থোজ রাজ্যের সীমান্তে বন্দী করা হয় (১০৬৯ খুঃ )। 

বিজয়ী রাজা বিজয়ের রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন 
এবং নাচগান ও ভোজ দ্বার! বিজয় উৎসব পালন করিলেন। ইহার 
পরে তিনি রাজধানীর ও ইহার আশেপাশের শহরে সমস্ত বাড়ীগুলি 
পোড়াইয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন 'এবং এই আদেশ পালন হইলে 
ফিরিবার হুকুম দিলেন। ১৭ই জুলাই তিনি সগৌরবে নিজের 
রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন? ছুইটি সেনাদল ও অশ্বারোহী 
কর্মচারীসহ রাজা নিজে রথে চড়িয়া আমিলেন ও এই রথের পিছনে 
রুদ্রবন্মন ও তাহার পরিবারবর্গ এবং পাঁচজন ঘাতক সারিবদ্ধভাবে 
হঁটিয়! আসিল। যুদ্ধে বন্দী হিসাবে প্রায় ৫০,০০* চামকে টনকিনে 
লইয়া যাওয়া হয়। | 

রুদ্রবমনকে অবশ্য বেশিদিন'বন্দী দশ! ভোগ করিতে হয় নাই! 
 শম্প। রাজ্যের উত্তর দিকের তিনটি জেল1--দিয়া-লি, মা-লিন ও বো- 
. জ্ভান, (91, ৃহ [500 89৩ 00801)-আনামাইটদের দিয়া 


আ!নামাট আক্রমণ ৮৭১ 


তিনি মুক্তি ক্তিপাইলেন (১৬৯ ধী)। অর্থাৎ সমস্ত কুয়াং বিন (0488 | 
8180) প্রদেশ ও কুয়াং ত্র (0882 17) প্রদেশের উত্তরভাগ 
ছাড়িয়া দিতে হইল এবং চম্পা রাজ্যের সীমানা! সংকুচিত হইয়া 
_ভিয়েট নদীর মোহন! পর্যন্ত পৌছিল। রাজ্যের এই সমস্ত অংশগ্ুলি 
সমর্পণ, চামরা কিছুতেই মাথা | পাতিয়া মানিয়া লইতে পারিল না এবং 
ভবিষ্যৃতে এইজন্য বহু যুদ্ধ হষ্টরাছিল। 

চম্পায় ফিরিয়া আসিয়া তৃতীয় রুদ্রব্মন দেখিলেন যে ই 
গৃহযুদ্ধ ও অরাজকতার আস্তান। হইয়াছে এবং রাজ্যের বিভিন্ন অংশে 
বিভিন্ন লোক নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণ। করিয়াছে । এই 
গোলযোগের মধ্যে কুদ্রবম্নের আর কোন খবর পাওয়া যায় না; 
এবং যে রাজবংশ ১০৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব আরম্ত করে তাহা তাহার 
সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিশ বংসরের মধোই শেষ হইল । 


চতুর্থ অধ্যায় 
হরিবর্মন প্রতিষ্টিত রাজবংশ 


চম্পার সিংহাসনের অসংখ্য দাবিদারদের মধ্যে চতুর্থ হরিবমনের 
নাম একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এই রাজার সম্পূর্ণ নাম 
ছিল শ্রীহরিবম দেব কুমার থান য়ান বিষুযুতি বাঁ মাধবমুত্তি বা দেবতা- 
ম্তি। ইহার পিতা ছিলেন নারিকেল বংশীয় প্রালেয়েশ্বর ধম'রাজ । 
ইহার মাতা ছিলেন সুপারি বশীয়া, কাজেই হরিবমণন প্রধান ছুইটি 
গুতিছন্ী বংশের প্রতিনিধি ছিলেন। 

রুদ্রবম্ন বন্দী হওয়ার দশ বৎসরের মধ্যেই হরিবম্ন রাজ্যের 
একটি বৃহভ্তর অংশে নিজের আধিপত্য প্রতিষিত করিয়াছিলেন। 
কিন্ত চম্পার সিংহাসনের দখল লইয়! প্রতিদ্বন্দী প্রধানদের মধ্যে 
গৃহযুদ্ধ ইহার রাজ্যকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। ১৯৭৫ খীষ্টাব্দে নৃতন 
করিয়া আনামাইট আক্রমণ ও কাম্বোজ রাজের লুঠপাট এই অবস্থাকে ৷ 
আরও শোচনীয় করিয়া তুলিল। হরিবমনের পক্ষে ইহ! প্রশংসনীয় 
যে তিনি কেবল ত্বাহার দেশের শক্রদের পরাস্ত: করেন নাই, 
দ্মতাশালী প্রতিবেশী রাজ্য গুলির হাত হইতেও নিজের দেশকে রক্ষা 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কাজেই মাইসোন লেখতে যে তাহার 
অসংখ্য যুদ্ধযাত্রার নিষ্মোক্ত বিবরণ দেখ। যায় তাহাতে আশ্চর্যের 
বিষয় কিছু নাই £-- 

:*দ্বাদশবার তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করিয়া! 
দেন। নয়বার তিনি যুদ্ধঙ্ষেত্রে রাজা, সেনাপতি, প্রধান ও অন্যান্ত' 
লোকদের শিরশ্ছেদ করেন। সোমেশ্বর নামক জায়গায় কাম্থোজ 
সৈন্যদের তিনি পরাজিত করেন ও প্রধান সেনাপতি কুমার প্রীনন্দ- 
বরদেবকে বন্দী করেন ।” 


হরিবর্ন প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ১৭৩ 


_. আনামাইটদের পরাজিত করাতে নূতন প্রতিষ্টিত রাজ্য অনেকটা 
নিরাপদ হইল এবং অনেকগুলি যুদ্ধে সফল হওয়াতে “চম্পার রাজা 
পুরোনো দিনের মত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিলেন।” এই সময়ে হরি- 
বৰমণনের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল ও তিনি সম্ভবতঃ 'উৎকৃষ্টরাজ' 
উপাধি গ্রহণ করিলেন। এই সময়ের পর হইতে তিনি “পূর্ণ শা স্তিতে 
রাজকীয় স্ুখভোগ করিতে লাগিলেন ।” 

হরিবমনের আর একটি দরকারী কাজ করিবার ছিল। বহুবার 
'আনামাইট আক্রমণে ও গৃহযুদ্ধের ফলে সমস্ত দেশ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছিল এবং যথাসম্তব ইহার একট। সংস্কারের বাৰস্থা করা 
প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। 

মাইসোনের ছুইটি লেখতে এই পুনর্গঠন কার্ধের ও রাজা ও তাহার 
ভ্রাতা যুবরাজ মহাসেনাপতি নিমিত শ্রীশানভদ্রেশ্বর মন্দিরে নানা 
মুল্যবান দানের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। 

হরিবর্মন সাধারণ প্রাসাদগুলির প্রতিও মনোযোগ দিলেন। 
প্চম্পা শহর ও ষে সব প্রাসাদ যুদ্ধের সময় নষ্ট হইয়াছিল তিনি 
সেগুলি পুনঃ প্রতিষ্টিত করিলেন। যেন প্রকৃতির যাছুম্পর্শে প্রামাদ- 
গুলি ও চম্প| শহরটি সমৃদ্ধ ও নৃতন করিয়া সজ্জিত হইল ।” 

এইরূপে হরিবমন রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলার পুন: প্রতিষ্ঠ। এবং 
ব্রাজা পুনরায় সমৃদ্ধিশাসী কর! এই দুইটি প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন 
করিলেন । দক্ষিণের প্রদেশ পাগুরঙ্গ ছাড়া সম্ভবতঃ সমস্ত চম্পা 
রাজ্য তাহার অধীন. হইয়াছিল। রাজ্যের যে সমস্ত ক্ষতি হইয়াছিল 
তাহা সংস্কার করিয়। পুরাতন দিনের সমৃদ্ধি ফিরানিয়া আনিবার জনক 
হরিবম্মন নিজেকে নিয়োজিত করিলেন । 

১০৮০ স্রষ্টা একচল্লিশ বৎসর বয়সে চতুর্থ হরিবম'ন শিবপৃ্ 

ও আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরাজদ্বারকে সিংহাসন 
দিয়া রাজ্য ত্যাগ করেন। কিন্তু বেশীদিন বিশ্রাম লাভ কর। তাহার 
অনৃষ্টে ছিল না । এক মাসের মধ্যেই তাহার মৃতু হয়। ইহ! 


১৭৪ হুদুর প্রাচ্যে হিন্দু উপনিবেশ 
উল্লেখযোগ্য ষে হার দৌসক প্ধী ভারতীয় রীতি অনুযায়ী তাহার 
সহিত মৃত্যু বরণ করে। 

: রাজদ্থার শ্রীজয় ইন্রব নদেব নামে সিংহাসণে আরোহণ করেন 
তাহার তখন মাত্র নয় বৎসর বয়স এবং তিনি এ গোলযোগের সময় 
রাজ্য পরিচালনার কার্ষে মোটেই উপযুক্ত ছিলেন না। তিনি এক 
মাস রাজত্ব করার পরেই সকলে একজন ক্ষমতাশালী শাসকের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিল এবং হরিমর্ণনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুলিয়ান 
 শ্রীয়ুবরাজ মহাসেনাপতিকে সিংহাসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। 
জয় ইন্দ্রবমদেব প্রচারিত মাঈসোন লেখতে এই ঘটনার নিয়লিখিত 
বর্ণনা পাওয়। যাঁয়। 

রাজা শ্রীজয় বমণ্ন প্রায় একমাস রাজত্ব করেন। সেই সময়ে 
বাজা অতি অল্পবয়স্ক থাকাতে রাজ্যশাসন বিষিয়ে কোন্টি ভালো 
কোন্টি মন্দ বিচারে অক্ষম ছিলেন এবং অন্যায় রকমে অনেক কাধ 
করেন। সেইজন্য শ্রীজয় ইন্দ্র বদেব নিজে ও রাজ্যের সেনাপতি, 
রক্ষণ, জ্যোতিথী, পণ্ডিত বাঁক, শ্রীহরিবম'দেবের রাশী গ্রভৃতি 
সকলে মিলিয়। রাজ্য শীসনের জন্য একজন উপযুক্ত শাসক খু'ঁজিতে 
লাগিলেন। তীহারা দেখিলেন শ্রীজয় ইন্দ্রবর্মদেবের খুল্পতাত ও 
গ্রীহরিবম দেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্ীফুবরাজ মহাসেনাপতি কুমার পাঞ 
এর মধ্যে রাজচক্রবর্তীর উপযুক্ত সকল চিহ্ন খিষ্ভামান এবং তাহার 
ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি আছে-*'পু-লিয়ান শ্রীযুবরাজ 
মহাসেনাপতির ভ্রাতুদ্পুত্র জয় ইন্দ্রবর্মদেব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, পণ্ডিত, 
জ্যোতিষী, মহিলারা 'সকলে মিলিয়া রাজদণ্ড নিয়া যুবরাজ মহাসেনা- 
পতির নিকট গেলেন ও তাহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । 

১০৮১ ত্রীষ্টার্দে যুবরাজ মহাসেনাপতি পরমবোধিসত্ব নামে 
সিংহাসনে অরোহণ করিলেন। “তিনি সমস্ত সেনাপতিদের পুরস্কৃত 
করিলেন ও চম্পার অধিবাসীরা) তাহার দানে সম্বদ্ধ হইয়। উঠিল) 

আগের মত এখানে এখন শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল ।» 


রিবন প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ 2 


' তিনি দেশের সমস্ত গোলযোগ দমন করিলেন এবং” দক্ষিণে, ৪ 
পারুরজ প্রদেশ জয় করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আরন্ধ কাজ সম্পূর্ণ 


করিলেন। ১৯৬৯, টা আনামাইট অভিযানের 'পরে একজন এ 
বিদ্রোহী এখানে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠ! করিয়া ১৬ বৎসর যাবৎ. 
রাজত্ব করিতেছিল। পরমবোধিসব তাহাকে ও তাহার অসুচরদের বা 


বন্দী করিলেন। . তাহাদিগকে হত্যা করা হইল না, কস তাহাদের 
সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল। ৰ | 
_. এইরপে ১৬ বৎসর পর চম্পায় আবার একটি অখণ্ড রাভ্/ 
প্রতিষ্ঠিত হইল । পরমবোধিসত্ব বেশি দিন রাজত্ব করেন নাই।, 
তাহার পরে ১০৮৬ বষ্টাব্দে তাহার ভাতুষ্পুত্র শ্রীইন্দ্রবম্দেব পরম- 
রাজাধিরাজ রাজা হইলেন। এই ভ্রাতুষ্পুত্রই ১৮১ খ্রীষ্টাব্দে পরম- 
_ বোধিসত্বকে রাজ। করিবার জন্য নিজে সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন । 
দ্বিতীয় জয় ইন্দ্রবন্মন আনাম রাজদরবারে নিয়মিত রাজস্ব 
দিতেন, কিন্তু কুদ্রবর্মন উত্তরের যে তিনটি প্রদেশ আনাম রাজ্যকে 
ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, সেই ক্ষতি কখনও ভুপিতে পারেন নাই। 
এই সমস্ত ভুই দেশবাসীর মধ্যে এমন একটি ব্যবধান স্থষ্টি করিয়াছিল 
যে যখন এই দুই দেশের দূত চীনের দরবারে একই সময়ে উপস্থিত 
হইল ও একই সময়ে সম্রাট সন্দর্শনে গেল, তখন ছ্ুইজনই ছুইজনের 
মধ্যে দুরত্ব বজায় রাখিল। যখন তাহঠর] ছুইজনে এক ভোজ সভায় 
নিমন্ত্িত হইল তখন ছুইজন খাবার টেবিলের ছুই কোণায় আসন 
গ্রহণ করিল। | | 
১২১০৩ খ্রষ্টাকে আনাম হইতে পলাতক একঞ্জন আশ্রয়গ্রাী* 
চম্পার রাজ। ইল্্রবমনকে আনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ. করিবার পরামর্শ 
দিল। সে রাজাকে বুঝাইল যে আভ্যন্তরিক গোলযোগের ফলে 
আনামের ক্ষমতা এখন ছুর্বল এবং চম্পার আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার 
শজি তাহার নাই। এই ভূল খবরে প্ররোচিত হইয়া ভয় ইন্দ্রবমন, 
সসৈন্তে আক্রমণ করিয়া হৃত প্রদেশ তিনটি আবার জয় করিলেন। 


“১৭৬ সুদুর প্রাচ্য প্রাচীন ছিন্দু উপনিবেশ 


£কিস্তু এই বিজয় বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। শীন্রই তিনি পরাজিত 
হইলেন ও এই তিনটি প্রদেশ ছাড়িয়া! দিতে বাধ্য হইলেন। আরও 
বিপদের হাত এড়াইবার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি আনামে রাজদ্ব 
পাঠাইলেন।. ইহার পর হইতে ছুইদেশে শান্তি স্থাপিত হইল এবং 
চম্প! হইতে আনামে নিয়মিত রাজন্ব পাঠানো হইত। 

দ্বিতীয় জয় ইন্ত্রব্মন ১১১৩ ্র্টাবধে মারা যান এবং তাহার 
আাতুপ্ুত্র হরিবম'ন ( পঞ্চম ) শান্তিতে রাজন্ব করেন। | 


পঞ্চম অধ্যায় 
কাদ্দোজ ও চীনের সহিত সংগ্রাম 


সন্ভবতঃ পঞ্চম হিরন ৫ কোন যয ইহারা ছি ন। রী 


এ বন ১১০৬ $ আবে রহ করেন, ১১২৯ হেন দেবরাজের রঃ 


পদ লাভ করেন, ১১৩৩ খ্রীষ্টাবধে যুবরাজ মনোনীত হন, এবং ১১৩৯ 
্বীষ্টানধে সিংহাসন আ.রাহণ করেন। তিনি ১১৪* থ্রীষ্টাবে মাইথোনে 
ও ১১৪৩ খ্রী্টাবো :পা-নগরে কয়েকটি ধর্ম-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন 
এবং ইহা হইতে বুঝ' যায় যে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকেই তা হার 
দমতা গ্রতি্টিত হইয়াছিল । 
কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তৃতীয় জয় ইন্্র বর্মন তাঁহার ছুই শক্তিশালী 
প্রতিবেশী রাজ্যের সহিত কলহে জড়িত হইয়া পড়িলেন। কাস্বোজের 
রাজা কলহপ্রিয় হূর্যবমন ১১১৩ থ্ীষ্টাবে সিংহাসন আরোহণ কৰেন 
এবং চম্গ| রাজ্যে উপদ্রব করিতে শুরু করেন। ১১২৮ হ্ীটানে 
তিনি বিশ হাঁজার সন্ত আনামের বিরুদ্ধে পাঠান এবং চম্পার 
রাজাকে তাহার সহিত যোগ দিবার জনা প্রনূন্ধ করেন। ইহা অতি 
সহজেই সম্ভব হইল কারণ চণ্প/র রাজার মনে আনামের বিরুদ্ধে 
বরাবর আক্তোশ ছিল এবং কুদ্রবম ন-সমগিত উত্তরের প্রদেশ তিনটি 
উদ্ধার করিবার কোন স্থুযোগই তিনি হাতছাড়া করিতে রাজী 
ছিলেন না। দুর্ভাগ্যবশত: চাম সেনাদল যথ! সময়ে কান্বোজদের 
সহিত যোগ দিতে পারিল না এবং ছুইটি সেনাদল পুথকভাবে 
পরাজিত হইল। এই উদ্ভমে ব্যর্থ হইয়া! তূর্ধবর্মন পরের বংসর 
৭০০ জাহাজ থান'হোয়া (1৫0 709) উপকূলে পাঠাইয়! সেখানে 
উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১১৩২ ্রীষটাব্ধে ইন্দ্রবমন কাস্থোজ 


ছি 


১৭৮ সুদুর প্রাচে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 
. * উসকে সাহাযো জবান (85৩8) আক্রমণ করেন কিন্তু 
.. আনামাইটরা সহজেই তাহাকে পরাজিত করে। অতঃপর ইন্্রবর্মন 
. মিটমাট করিবার জস্ত আনাম রাজো রাজস্ব পাঠান এবং দূর্ববমনের 
সহিত যে সন্ধি করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যাহার করেন। | 
কিন্তু ইহাতেও হতভাগ্য রাজ। নিষ্কৃতি পাইলেন না। আনামাইট 
অভিযানে অক্কতকার্ধ হইয়া সূর্যবর্মন বিশ্বাসঘাতক চম্পার রাজাকে 
আক্রমণ করিয়া নিজের ক্ষতিপূরণ করিতে মনস্থ করিলেন। ১১৪৫ 
্রী্াব্দে ভিনি চল্পা আক্রমণ করিলেন এবং বিজয় অধিকার করিলেন। 
তৃতীয় জয় ইন্দরবমন যুদ্ধে হয় নিহত কিংবা! বন্দী হইলেন । অতঃপর 
তাহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। 
যখন চম্পারাজ্য বিজয়ী কাম্বোজ সৈম্তদলের পদানত হইল, 
সেই সময়ে পুরাতন রাজবংশের সন্তান ও পরমবোধিসত্তে 
একজন বংশধর নিজেকে রাজা! বলিয়া! ঘোষণা করিলেন ও দক্ষিণে 
পাঙ্রঙ্গ প্রদেশে আশ্রয় লইলেন। তাহার নাম ছিল রুদ্রবরণন 
পরম ব্রহ্মলোক। তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে [ধিংহাসনে প্রতিষিত 
হ'ন কিন্তু অল্পদিন পরে ১১৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। 
এই রাজার মৃত্যু হইলে পাঙুরঙ্গের অধিবাসীরা তাহার পুক্র 
রত্বুভূমিবিজয়কে চম্পার সিংহাসন গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করে ও 
তিনি ১১৪৭ খ্রীষ্টাকে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসন 
_ শ্রহণকালে তাহার নাম হইল শ্রীজয় হরিবম'দেব কুমার শিবাননান। 
জয় হরিবর্মন অত্যন্ত সংকটপূর্ণ সময়ে সিংহাসন আরোহণ করেন। 
রাজ্যের একটি বৃহৎ অংশ বিদেশীর অধীনে ছিল এবং ভাহারা ক্রমশঃ 
দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছিল। এবং এই গোলযোগের ন্ুযোগে 
সীমান্তে অবস্থিত আনামাইট এবং কিরাত ও অন্যান্ত অসভ্য 
জাতিরা রাজ্যের মধ্যে ঢুকিয়া লুঠপাট করিতেছিল। জয় হরিবমনের 
ই সমস্ত বিপদের সন্মুখীন হইবার দক্ষতা ও সাহস(ছিল এবং শেষ 
পর্যন্ত তিনি রাজের সব বিপদ কাটাইয়! উঠিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 


.. কান্োজ ও টে সহিত সংগ্রাম 8. 


| জয় হিল সিংহাসনে আরোহণ করিবার প্রায় সঙ্গে রঙে 
বি :ফান্থোজের রাজা তাহার প্রধান সেনাপতি শংকরকে রাজপুরের প্রান্তরে 
গিয়া যুদ্ধ করিতে নির্দেশ দিলেন। বিজয় অর্থাৎ চম্পার যে অংশ 
কান্বোজের অধীন ছিল সেখান হইতে বহু সৈগ্চ শংকরকে সাহায্য 
করিবার জন্ত পাঠানো হইল। চকল্যানে হরিবর্মনের সঙ্গে শক্র 
সৈম্ভের সাক্ষাৎ হইল এবং তিনি জয়লাভ করিলেন। ইহা ১১৪৭ 
ীষ্টাব্দে ঘটে। পরের বৎসর “কান্থোজের রাজা পূর্বাপেক্ষা হাজারগুণে 
বেশি ক্ষমতাশালী সেনাদল বীরপুরের প্রান্তরে যুদ্ধ করিতে পাঠান ।” 
কায়েভের প্রান্তরে হরিবম্নের সঙ্গে তাহাদের যুদ্ধ হয় ও তাহারা 
সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। 

ছুই ছুইবার তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈম্তদল পরাজিত করিয়! 
হরিবমন এইবার শক্রকে আক্রমণ করিতে উদ্ভত হইলেন । কাম্বোজের 
রাজা এই বিপদের গুরুত্ব তুচ্ছ করেন নাই। তিনি তাড়াতাড়ি 
তাহার প্রথম! রাণীর ছোট ভাই হরিদেবকে বিজয়ের রাজ্যপদে 
অভিবিস্ত করিলেন এবং “সমস্ত সেনাপতিদের সৈন্ত পরিচালনা করিয়। 
হরিদেবকে রক্ষা করিতে নিদেশ দিলেন ।” জয় হরিবম'ন এই শহরের 
দিকে অগ্রসর হইলেন এবং হরিদেব, তাহার চাম ও কান্বোজ সেনাপতি- 
গণ ও তাহাদের সৈম্তাদের বিনাশ করিলেন। ইহার পর বিজয়ী 
রাজা যথোপযুক্ত অনুষ্ঠান ও জাকজমকু সহ তাহার পুর্বপৃরুষদিগের 
সিংহাসনে অভিবিক্ত হইলেন (১১৪৯ শ্রী) এবং এই সময় হইতে 
সমস্ত রাজ্যের একচ্ছত্র রাজ! হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
হরিবমনের বিপদ তখনও শেষ হয় নাই। কাস্োজের রাজা তিনবার 
ব্যর্থ হইয়া একটি নূতন পরিকল্পনা করিলেন । তিনি চম্পার পার্বত্য 
অঞ্চলের অমভ্য অধিবাসীদের তাহাদের রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত 
করিতে লাখিলেন। সাধারণতঃ কিরাত নামে পরিচিত রাদে, মদ ও 
আন্্ান্ত অসভ্য জাতি বিজয়ের আশে পাশে সমতল ভূমিতে অক্রমণ 
আরম্ত করিল। স্লে নামক গ্রামের কাছে যুদ্ধ হইল এবং কিরাতের 


. আত ্ী়রাও হরিবমনের সহিত: বিশ্বাসঘাতকতা: করিল। তাহার হার 





টা ৯ রর জবা আদ পান | | 
| গরাজিড হইল। ছুর্ভাগ্যবশতঃ বাহিরের শত্রু ছাড়া বিয়ের 





বাদীর, ভাই, বংশরাজ শক্রদের সঙ্গে যোগ দিল এবং কিরাত রাং গণ - | 
 অধামগ্রাম নামক 'শহরের রাজা বলিয়া তাহাকে ঘোষণা করিল। 
কিন্ত নির্াক রাজা সাহসের সহিত এই নূতন বিপদেরও সম্মুখীন 


হইলেন। জয় হরিবর্মন নিজে সৈন্য পরিচালনা করিয়া বংশরাজকে 
ও কিরাত সেনাদলকে পরাজিত করিলেন । 

কিরাত সমস্তার মীমাংসা হইল কিন্তু বংশরাজের বিষয়ে কিছু 
সমাধান হইল না। সে আনাম রাজদরবারে গিয়া আশ্রয় লইল এবং 
চম্পার সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য সম্রাটের কাছে যুদ্ধে সাহায্য 
চাহিল। সম্রাট তাহার অনুরোধে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাকে 
চম্পার রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন । ইহার পরিণাম নিম্নলিখিত 
রূপে বণিত হইয়াছে । 

“ঘবনদের ( আনামাইট ) রাজা যখন জানিতে পারিলেন যে 
কাস্থোজের রাজা জয় হরিৰম'নের রাজ্যে উৎপাত স্থর্টি করিতেছেন 
তখন তিনি বংশরাজ নামে চম্পার এক অধিবাসীকে রাজা বলিয়! 
ঘোষণা করিলেন এবং তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন যবন 
সেনাপতি ও একলক্ষ সাহসী যবন সেম্ত দিলেন। জয় হরিবমন 
বিজয়ের সমস্ত সৈগ্ লইয়া অগ্রসর হইলেন। ছুইদলে ভীষণ যুদ্ধ 

হইল। জয় হরিবম'ন বংশরাজকে পরাজিত করিলেন:**-*বনহুসংখ্যক 
যবন সৈন্যের মৃতদেহ দধক্ষেত্র পড়িয়া রহিল ( ১১৫০ শ্রী)” 
, সম্ভবতঃ এই সমস্ত বাহিরের শত্রদের দমন করিয়া হরিবরন 
শান্তিতে রাজত্ব করিবার আশা করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহা হইল 
না। প্রথমে অমরাবত্তী (১১৫১ হী) ও পরে পাঙুরঙ্গে (১১৫৫ শ্রী) 
গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল। হরিবমন্ন ইহা. দমন করিতে সক্ষম হইয়া- 
ছিলেন কিন্তু ১১৬, রষ্টা র্বস্ত এই বিদ্রোহ পর্ণ প্রশমিত 
হয় নাই। 





.. কাঙ্বোজ ও চীনের সহিত সংগ্রাম ১৮১ 


জয় হরিবমণন চম্পার সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া মন্দির লির 
লস্কর ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিভে মনোযোগী হষ্টলেন। ১১৬৬ বা ৬. 
রি খাদে সাহার সবৃতা হয় এবং অস্তবতঃ তাহার, পুত্র দ্বিতীয় জয় 

 হরিবমনি রাজ্য লাভ করেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই গ্রামপুর 
বিজয়ের অধিবাসী চতুর্থ প্রীজয় ইন্দ্রধমণন চণ্পার সিংহাসন, অধিকার 

_করেন। প্রথম বা দ্বিতীয় জয় হরিবমনের সঙ্গে তাহার কোন 
সম্পর্ক ছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত রূপে জান! 
গিয়াছে যে দ্বিতীয় জয় হরিবমনের ছুই পুত্র ছিল এবং তাহার! পরে 
চম্পায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাজেই চতুর্থ জয় ইক্দ্রবর্মন যে 
সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। 

১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দে যথোচিত ভাবে চতুর্থ জয় ইন্দ্রবর্মনের অভিষেক 
সম্পন্ন হয়। অভিষেকের পরেই তিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠার জন্য চীন 
সম্রাটের অনুমতি চাহিয়। তাহার দরবারে দূত পাঠান। দূতের সহিত 
যে সব উপহার চীনে পাঠান হইয়াছিল সেগুলি আরব বণিকদের 
নিকট হইতে লুষ্টিত দ্রব্য। উপহারের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে 
চীন সম্রাট প্রথমে ইহার দশমাংশ মাত্র গ্রহণ করিতে রাজী 
হইয়াছিলেন, কিন্তু যখন আরব বণিকদের নালিশ হইতে এই 
জিনিসগুলির প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিবেন, তখন ইহার কিছুই 
গ্রহণ করিলেন নাঁ এবং ইহার কারণ বিবৃত করিয়া জয় ইন্দ্বর্মনের 
নিকট পত্র দিতে আদেশ করিলেন। ইহা ছাড়া মন্ত্রী পরিষদ আরও 
ঠিক করিল যে এই ব্যাপারে যে গণুগোলের স্য্ি হইয়াছে তাহ! শেষ 
না হওয়া পর্যন্ত যে সব সম্মানজনক উপাধি চম্পার রাজাকে দিবার 
নীতি আছে তাহাও এক্ষেত্রে দেওয়। যুক্তিযুক্ত হইবে না। 

চতুর্থ জয় ইন্দরবর্মন এইবার কাস্বোজ জয় করিতে মনস্থ করিলেন। 
তিনি আনাম সম্াটকে মূল্যবান উপহার ও দুতের মারফত নিদিষ্ট 

রাজন্ব পাঠাইয়া এ রাজ্যের নিরপেক্ষতা সম্বদ্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন। 








১৮২ ... স্দুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 


রাজ্যের উত্তর সীমানা সম্বন্ধে নিরুদিগ্ন হইয়! তিনি কাম্বোজ রাজ্য 
আক্রমণ করিলেন (১১৭০ খ্রী)। এই সময় এ রাজ্যের রাজা ছিলেন 
ত্রভূৰনাদিত্য বর্মন। ছুই পক্ষই সমান শক্তশালী হওয়ায় কোন 
ড়ান্ত মীমাংসা না হইয়া বহুদিন যুদ্ধ চকিতে লাগিল। এই সময়ে 
একজন চীনা কর্মচারী চম্পার উপকূলের কাছে জাহাজড়ুবি হওয়ায় 
চম্পায় উপস্থিত হয় এবং রাজাকে ঘোড়ার পিঠ হইতে তীর ছুড়িবার 
এবং অশ্ব-যুদ্ধের এক নুতন পদ্ধতির কৌশল শিখায় (১১৭১ শ্বী)। 
জয় ইন্দ্রবর্মন তখন তাহার নিজের জন্য চীন! কর্মচারীকে তাহার দেশ 
হইতে অশ্ব ক্রয় করিয়া দিতে বলেন। এই ঘোড়াগুলির সাহায্যে 
শত্রুদের বিরুদ্ধে কতকটা সুবিধা লাভ করায় তিনি আরও ঘোড়া 
কিনিতে গ্রলুন্ধ হন। ১১৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হাইনান দ্বীপের কিয়োং 
চিউ শহরে যতগুলি ঘোড়া পাওয়া যায় সবগুলি কিনিবার জন্য অনেক 
লোক পাঠান। কিন্তু তাহার লোকেরা এখানকার লোকদের নিকট 
হইতে ভাল ব্যবহার না পাইয়৷ প্রতিশোধ স্বরূপ যাহাকে পাইল 
তাহারই উপর জোর জবরদভ্ভি করিতে আরস্ত করিল। ইহাতে ভীত 
হইয়। এখানকার অধিবাসীরা তাহাদের নিকট ঘোড়া বিক্রয় করিল। 
কিন্তু এই ঘটনা চীন সম্রাটের গোচরে আসিল এবং ১১৭৫ শ্রীষ্টাব্ডে 
তিনি রাজ্যের বাহিরে ঘোড়া রপ্তানি বন্ধ করিয়া এক আদেশ জারি 
করিলেন । 

চতুর্থ জয় ইন্দ্রবর্মন স্থলপথে কান্বোজ আক্রমণের কল্পন! ত্যাগ 
করিলেন। ১১৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি সুসজ্জিত নৌবহর প্রেরণ 
করিলেন। একজন চীনা ব্যক্তির পরিচালনায় নৌবহরটি উপকূল 
ধরিয়া অগ্রসর হইয়া! মেকং নামক মহানদীর মোহনায় আসিয়! উপস্থিত 
হইল, এবং এখান হইতে নদীপথে রাজধানীতে পৌছিল। 
রাজধানী লুঠপাট করিয়া গ্রচুর রি? দ্রব্য লইয়া জয় ইন্দ্রবর্মন 
ফিরিয়া আসিলেন। 

রর জয় নন গৌরবময় বিজ্জয় অভিযানে চম্পার নে 


কান্োজ ও চীনের সহিত সংগ্রাম 7 ১, 


কালের সমৃদ্ধির পুন: প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট ই্িত পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া 
অন্দিরগুপিতে রাজার বহুবিধ দান হইতেও এই একই কথা প্রকাশ 
পায়। একটি লেখ হইতে সেই সময়ে যে সামরিক সামন্ত তন্ত্র 
(ধুতে 16504811575) প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা! জানা যায়। 
এই লেখতে দেখা যায় যে রাজ্যের তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আ্যাস্থয 
শপথের সহিত তাহারা ও তাহাদের সন্তানগণ যতদিন জীবিত থাকিবে 
ততদিন যুদ্ধ বাধিলে রাজার পক্ষ অবলম্বন করিবে এই শপথ গ্রহণ 
করিয়! রাজার আনুগত্য স্বীকার করে। | 

চতুর্থ জয় ইন্দ্রবর্মনের পরে পঞ্চম জয় ইন্দ্রবর্মন চম্পার রাজ! 
হন। এই ছুই জনের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল কিনা তাহা জান! 
যায় না, তবে এই রাজাও পুর্বব্ভার মত আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন 
করেন ও কাম্বোজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যান। ১১৯০ শ্রীষ্টাবে 
কান্বোজের রাজা সপ্তম লয় বর্মন চম্পার বিরুদ্ধে যুদ্ধধাত্রা করেন। 
এই অভিযানের নেতা শ্রীস্্যবর্মদেব কুমার ই্রাবিষ্ঠানন্দন পববর্ত 
কালের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। 
আসলে তিনি চম্পার অধিবাসী কিন্তু অতি অল্প বয়সেই কাজে 
গিয়া বাস করেন (১১৮২ শ্রী)। কাম্বোজের রাজ। তাহার বীরত্বে খুশি 
হইয়া তাহাকে যুবরাজের সম্মান দেন এবং যখন চম্পার সহিত যুদ্ধ 
বাধে তখন রাজ। “তাহাকে সৈম্তদের নেতা করিয়া বিজয় অধিকার 
কারতে ও জয় ইন্দ্রবন্নকে পরাজিত কঠ্তে প্রেরণ করেন।” 
্রীনুর্যবম দেব সম্পূণ জয়লাভ করেন এবং চম্পার রাজাকে বন্দী 
করিয়া কান্বোজে লইয়া যান। রর 

ইহার পর কাম্বোজের রাজা চম্প রাজ্যকে ছুই ভাগে ভাগ করেন? 
উত্তরভাগের রাজধানী হুইল বিজয় এবং এখানে তাহার নিজের 
স্টালক সৃর্যজয়ব্মদেব রাজা হইলেন। বিজয়ী সেনাপতি শ্র্ধবম দেব 
কুমার শ্ররীবিষ্ঠানন্দন দক্ষিণ অংশের রাজ| হইঙ্সেন এবং ইহার রাছনাদী | 
হইল? পান্রানের অন্তর্গত রাজপুর। 


১৮৪ দুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 


শৃর্ধবর্মদেব কুমার শ্রীবিদ্ভানম্বম কতগুলি তস্কর অথবা জলদন্্যুকে 
দমন করিয়া শান্তিতে রাজপুর হইতে রাজত্ব করিতে থাকেন। দশ্থা 
ব। তম্কর বলিয়| যাহাদের উল্লেখ কর! হইয়াছে সম্ভবত তাহারা 
পরাজিত রাজার পক্ষের ব্যক্তি এবং নূতন রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করিয়াছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই উত্তর ভাগের রাঁজ্য কাম্বোজের 
হত্তচ্যুত হইল | ছুই বৎসরের মধ্যেই কুমার রঘুপতি নামে একজন 
স্থানীয় প্রধান ব্যক্তি কান্বোজের মনোনীত অনধিকারী শ্রীস্ূর্ধজর় বমনের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন। সূর্ধজয় বম'ন পরাজিত হইয়া কাম্বোজে 
ফিরিয়া গেলেন এবং রঘুপতি শ্রীজয় ইন্দ্রব্দেব নামে সিংহাসন 


আরোহণ করিলেন। 


কাগ্থোজের রাজ! তখন বিজয়ের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠাইলেন 
(১১৯২ শী)। সম্ভবতঃ দেশের লোকদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্য চম্পার 
বন্দী রাজ! পঞ্চম শ্রীজয় ইন্দ্রবমনকে কান্বোজের অধীনে চম্পার রাজা 
মনোনীত করিয়া এই সেনাদলের সঙ্গে পাঠান হইল। কাম্বোজ 
সেনাদল প্রথমে রাজপুরে গেল। এখান হইতে প্রীনুর্যবমদেব কুমার 
বিষ্যানন্দন তাহাদের নেতা হইয়া বিজয়ের বিরুদ্ধে যাত্র/ করিলেন 
এবং বিজয় দখল করিয়! জয় ইন্দ্রবর্মন রঘুপতিকে পরাজিত ও নিহত 
করিলেন। 


ইহার পর হইতে হ্ৃর্ধবর্মদেব বিদ্ানন্দন কান্বেজের রাজার 
অধীনত পাশ ছিন্ন করিয়। স্বাধীন ভাবে সমগ্র চম্পা রাজ্যে রাজত্ব 
করিতে লাগিলেন (১১৯২ শ্বী)। কিন্তু কার্ধোজের রাজার সহিত 
শী্রই তাহার যুদ্ধ বাধিল। ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহার বিরুদ্ধে একদল 
সৈম্ পাঠানে! হয় কিন্তু তিনি সহজেই জয়লাভ করেন। পরের 
বৎসর আরও বড় একটি সেনাবাহিনী পাঠানো হয়, কিন্তু এবারেও 
_ঘিনি কাম্বোজ সেনাপতিদের পরাস্ত করেন। ্রীস্থর্যবম দেব কুমার 
বিদ্ভানন্দনের জীবনে ইহাই প্রেষ্ট কীতি। দেশত্যাগী হিসাবে ফ্চে 


কান্বোজ ও চীনের সহিত সংগ্রাম ৯৮৬ 


ব্যক্তি জীবন আরস্ত করিয়াছিলেন ঘটনাচক্রে শেষ পর্যন্ত তিনিই চম্পা 
রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । 

কাম্বোজের সহিত যুদ্ধ শেষ হইলে বিগ্যানন্দন অমরাবতীর দিকে 
যাত্রা করিলেন এবং এন্ুদিন ধরিয়া দেশে গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক 
শাসনের ফলে যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পুরণে প্রবৃত্ত হইলেন। 
কিন্তু বেশিদিন রাজ্য ভোগ করা তাহার অনৃষ্টে ছিল না। ১২০৩ 
্ীষ্টাব্দে তিনি তাহার খুল্লতাত যুবরাজ ধনপতিগ্রামের কাছে পরাজিত 
হইলেন। তীহাকে কান্বোজ রাজা ই'হার বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। 
. স্র্ববমনি ও. এই যুবরাজের জীবনে অনেক সামৃস্ত ছি ১. 
_ বুবরাজও দেশত্যাগী হইয়া কাস্বোজে আশ্রয় এবং রাজ্জার অনুগ্রহ লাভ 
করেন। কাম্বোজের রাজা ছুইবার নূর্যবম নকে পরাজিত করিতে বধ ১ 
হইয়। খুল্পতাতকে ভ্রাতুপ্পুত্রের বিরুদ্ধে পাঠান। ১২০৩ খ্রীষ্টান 
সুর্যবমনকে পরাজিত করিয়া যুবরাজ ধনপতিগ্রাম চম্পা শাসন করিতে 
থাকেন। কিন্তু তাহাকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। 
রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহের সুচনা হয়। ইহাদের মধ্যে পুভৌ 
আজ্ঞা কু পরিচালিত বিদ্রোহটি সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ রূপ ধারণ 
করিয়াছিল, কিন্তু যুবরাজ হইাও দমন করেন। তাহার বীরত্বে খুশি 
হইয়া কাম্বোজের রাজ। তাহাকে নানাবিধ সম্মানজনক পদবীতে ভূষিত 
করেন ও ১২০৭ গ্রষ্টাব্দে তাহাকে টি ভাবে চম্পার রাজপদে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। 

কিন্ত অল্পদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় জয় হরিবমনের পুত্র জয় 
পরমেশ্বর বরদেব নামে এক নৃতন ব্যক্তির আবির্ভাব হইল। আইনত; 
এই ব্যক্তিই চম্পার সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী ছিল। কারণ 
তাহার পিতাকে চতুর্থ জয় ইন্দ্রবর্মন গ্রামপুর বিজয় অন্তায় ভাবে 
সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। বিদ্রোহী রাজার রাজদ্ব- 
কালে ও পরে কাম্বোজ বুদ্ধের সময় তিনি দেশত্যাগ করেন ও শেষ 
পর্যন্ত কাস্বোজ রাজদ্ররবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন 








৯৮৬ দূর প্রাচো রা দশ উপনিবেশ 
১২০) ্রীষটাবে কাস্থোজরাজ ত্বাহাকে “পু পোং পলা, বরা 
এই পদবীতে ভূষিত করেন এবং পরে তাহাকে চম্পার শাসনকর্তা 
_ যুবরাজ ধনপতিগ্রামের সহিত চম্পায় গিয়া থাকিতে অনুমতি দ্বেন। 
ইহা নিশ্চিত যে হর্য ও বিষাদে মিঞ্রিত অনুভূতি লইয়া তিনি স্বদেশে 
ফিরিয়া আসেন, কারণ তাহার পূর্বপুরুষের সিংহাসন তখন অন্য 
লোকের আয়ন্তাধীন। কেন যে তাহাকে চম্পায় পাঠান হইয়াছিল 
এবং পরবতী কুড়ি বসর তিনি এখানে কি করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে 
কিছু জান! যায় না। 

এই সময় আনামাইটরা চম্পা রাজ্যে নানারকম উপদ্রব 
করিতেছিল। ১২০৭ গ্রীষ্টাব্ৰ হইতে প্রায় অনবরত ছুই দেশের মধ্যে 
যুদ্ধ চলিতেছিল এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আনামাইটরা জয় লাভ 
করিয়াছিল। এই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে কাস্বোজদের শক্তি নিঃশেধিত 
হুইয়৷ আসিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ১১৯০ খীষ্টাব্দে যখন তাহারা চম্পা 
জয় করে সেই সময় হইতে এতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ তাহাদের পক্ষে বিশেষ 
'গীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেবে ১২২* খ্রীষ্টাব্দে কান্থোজের। 
চম্পা ত্যাগ করে এবং সম্ভবত: ১২২২ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ ভাবে জয় 
পরমেশ্বর বমনের সহিত সন্ধি হয়। কারণ যাহাই হউক জয় 
পরমেশ্বর বমন তাহার পূর্বপুরুষের সিংহাসন লাভ করেন এবং 
১২২৬ খ্রীষ্টান্ধে আন্ষ্ঠানিক ভাবে তাহার অভিষেক হয়। ইহার পর 
হইতে তিনি শান্তিতে রাজত্ব করিতে থাকেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন 
অংশে শুঙ্খলা প্রতিষিত করিয়া “৩২ বৎমর ব্যাপী (১১৯০-১২২২ রী)” 
কাস্োজ যুদ্ধের ফলে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহার জ্সংস্কার 
সাধনে প্রবৃত্ত হ'ন। 

দ্বিতীয় জয়পরমেশ্বর বমনের রাজত্বের শেষ ভাগে, ১২৫২ 
্ীষ্টাব্দে বা ইহার কাছাকাছি সময়ে, আনামাইটদের সহিত আবার 
গোলযোগ দেখা দেয় এবং যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই সময়ে আনামের 
(সিংহাসনে একটি ক্ষমতাশালী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। চাম 
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| পা আনামের উপকূলের অধিবাসীদের কর অত্যাচার | 


 করিতেছিল, আনামের রাঙ্জা ইহার বিরুদ্ধে চম্পার রাজদরবারে 


প্রতিবাদ জানান। ইহার উত্তরে চম্পার রাজা, চম্পার উত্তরে 
অবস্থিত যে তিনটি প্রদেশ আনামাইটরা দখল করিয়াছিল তাহ! 
ফেরত দ্বিবার জন্য বলেন। ইহাতে উত্তেজিত হইয়া আনাম সম্রাট 
চম্পার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। অনেকদিন ধরিয়া এই ভীষণ যুদ্ধ 
চলিল কিন্তু কিছু সঠিক মীমাংসা হইল না। সম্রাট চম্পার রাজার 
একজন রাণী ও কতকগুলি উপপত্বী এবং এ দেশের সন্ত্রাস্ত লোকদিগকে 
বন্দী করিয়া লইয়া আদিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই দ্বিতীয় 
জয়পরমেশ্বর বমনের মৃত 'হয় ও তাহার ভাই শকংবিজয়ের কুমার 
হরিদেব য্ঠ জয় ইন্দ্রবর্মন রাজা হন। তিনি তাহার রাজ্যের 
উত্তরস্থিত প্রতিবেশী রাজ্যের সহিত সদৃভাব বজায় রাখিয়া ধম কার্ষে 
মনোনিবেশ করেন | 

১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজাকে তাহার ভাগিনেয় হত্যা করেন এবং 
নিজে জয়সিংহ বম্ন নামে সিংহাসন আরোহণ করেন। ১২৬৬ 
্রীষ্টাব্দে যথারীতি তাহার অভিষেক ক্রিয়। সম্পন্ন হয় এবং এই সময় 
তিনি (পঞ্চম ) ইন্দ্রনমণন নাম গ্রহণ করেন। 

নৃতন রাজা শান্তিতে রাজত্ব করিবার উদ্দেশে অভিষেকের পরেই 
দূতের হাতে আনাম রাজাকে রাজস্ব পাঠান ( ১২৬৬ শ্রী) এবং ১২৬৭, 
১২৬৯ ও ১২৭০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় রাজস্ব পাঠান । 

কিন্তু ইন্দ্রবম্ণনের রাজত্ব কালেই চম্প। রাজ্যের সর্বাপেক্ষা বিপদ 
ঘনাইয়া আসে ! সবে মাত্র বত্রিশ বৎসর ব্যাপী কাঙ্বোজ অভিযান 
শেষ হইয়াছিল, সেই সময়ে এই রাজ্য মোঙ্গোলদের দ্বারা আক্রান্ত 
 হইল। 

দ্বাদশ গ্রীষ্টাব্দে অল্পকালের মধ্যেই মোঙ্গোলরা এশিয়া মহাদেশে 
একটি ক্ষমতাশালী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠ। লাভ করে। তাহাদের নেতা 
চেঙ্গিজ খা! ( ১১৬২-১২২৭ শ্রী) এশিয়া মহাদেশের একটি বিরাট অংশ 


১৮৮ হুদর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 


ও পূর্ব ইয়োরোপ জয় করিয়া চীন বিজয়ের পরিকল্পনা করেন, কিন্তু 
এই সময়ে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুকালে তাহার সাম্রাজ্য 
পশ্চিমে কাম্পিয়ান সাগর ও কুষ্খসাগর অতিক্রম করিয়া বুলগেরিয়া, 
সাভিয়া, হাঙ্গারী, ও রাশিয়া অবধি বিস্তৃত হইয়াছিল। . পূর্বে 
কোরিয়া ইহার অন্তর্গত ছিল এবং ইহা প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত 
ছিল। দক্ষিণে ইহার সীমা বেষ্টন করিয়া ভারতবর্ষ, তিব্বত ও 
খারিজম (117%201275) সাম্রাজ্যের ভগ্রাবশেষ অবস্থিত ছিল। 
চেঙ্গিজ খাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী ওগোতই চীনের এক অংশ জয় 
করেন। ১২৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গোল সাত্রাজ্য মংকুর (১২৪৮-১২৫৯ রী) 
অধীনে যায় ও তাহার পর তাহার ভ্রাতা ও চেঙ্গিজ খাঁর পৌত্র 
কুবলাই খাঁর অধীনে আদে। কুবলাই খী চীনের সম্রাটের আসন 
গ্রহণ করিয়! পিকিং-এ রাজধানী প্রতিচিত করেন এবং সং রজবংশকে 
বিনাশ করিয়! সমস্ত চীন সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট হইবার কল্পনা 
করেন। এই পরিকল্পনা তিনি ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কার্ষে পরিণত করেন । 
কিন্তু যে সময়ে তিনি চীন রাজবংশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন সেই 
সময়েই যে সব বিদেশী রাজ্য চীন সম্ত্রাটকে সার্বভৌম রাজা বলিয়া 
মান্ত করিত তাহাদের নিকট হইতে বশ্যতা স্বীকারের দাবী করিলেন । 
স্থতরাং এই অনুসারে আনাম ও চম্পার রাজাকেও সশরীরে আসিয় 
কুবলাই খাকে সম্মান জানাইবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইল। ইন্দ্রবর্মন 
প্রথমে ১২৮১ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই অগস্ট ও ইহার ছুই মাস পরে আবার 
মোঙ্গোল দরবারে দূত পাঠাইলেন এবং কুবলাই খঁ। শেষ পর্যন্ত তাহাকে 
দ্বিতীয় পর্যায়ের যুবরাজ” (137100€ [10706719101 01৩ 50010 
£9010) এই সম্মানে ভূষিত করিলেন। | 
এখন হইতে কুবলাই খ! চম্পাকে তাহার সাত্্রাজযর অধীনস্থ 
গ্রদেশ রূপে গণ্য করিতেন এবং সগাটু ও লিউচেঙ্গ নামে ছুইজনকে 
. চম্পার রাজার নামে. চম্পার শাননকার্ষ চালাইবার জন্য নিযুক্ত 
করিলেন। বৃদ্ধ ও ছূর্বল রাজা ইহা মানিয়া লইলেন কিন্তু তাহার 
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অভিমানী পুত্র কুমার হরিজিৎ এই অপমান সঙ্যা করিতে 
পারিলেন না। তিনি জনসাধারণের অসন্ভোষে ইস্ধন জোগাইতে 
লাগিলেন এবং শেষ পর্ধন্ত পরিস্থিতি এমন সংকটাপন্ন হইয়া উঠিল যে 
থানের নিযুক্ত শাসকরা তাহাদের অবস্থা মোটেই 984 নয় ৪ 
পারিয়! স্বদেশে ফিরিয়া গেল । 

কুবলাই খা তখন চম্পার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা স্থির করিলেন এবং 
সগাটুর উপর ইহার ভার দেওয়া হইল। ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে সগাটুকে 
“চম্প৷ প্রদেশের শাসক” এই উপাধি দেওয়া হইল এবং টন্কিন্‌ হইতে 
স্থলপথে চম্পায় যাওয়ার অনুমতি আনামের রাজা না দেওয়াতে 
সে এক হাজার জাহাজে সৈম্ত বোঝাই করিয়া চম্পার বিরুদ্ধে যাত্র! 
করিল । তাহার! সোজা চম্পার উপকূলে উপস্থিত হইল এবং বিন! 
বাধায় এখানে অবতরণ করিল। কুমার হরিজিৎ নিজেই চাম 
সৈম্বাহিনী পরিচালনা করিতেছিলেন। সগাটু প্রথমে সন্ধির চেষ্ট! 
করিল, কিন্তু সফল হইল না । অবশেষে ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি 
মাসে; যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দশ হাজার চাম সৈন্য দুটতার সহিত 
ছয়ঘণ্টা ধরিয়া যুদ্ধ করিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাদের পিছাইয়া যাইতে 
হইল। পঞ্চম ইন্দ্রবর্মম তাহার গোলাবারুদের ঘরে আগুন 
লাগাইয়া সৈম্কসহ পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইলেন। 

সগাটু ভাহার সেনাদলের এক অংশ রাজার বিরুদ্ধে পাঠাইল। 
প্রথমে কিছু সাফল্য লাত করিলেও অপরিচিত পার্বত্য অঞ্চলে মোঙ্গোল 
সৈম্তরা শক্র দ্বারা বিপর্যস্ত হইল এবং অনেক ঝষ্টে বন্ধ ক্ষতি সহিয়! 
শিবিরে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু চীন হইতে নৃতন সেনাদলের সাহায্যে , 
সগাটু ১২৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই জুন আবার আক্রমণ করিল এবং চাষ 
সৈন্যদের যথেষ্ট ক্ষতি করিল। ইন্দ্রবর্মন পুনরায় পার্বত্য অঞ্চলে 
আশ্রয় লইলেন। 

চাম অভিযানে কুবলাই খার অর্থ ও লোকবল রি পিক দিয়া 
যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। ইহা সত্বেও তিনি ১২৮ শ্ীষ্টাব্বে আরও 


১৯০ নুদুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 


১৫,০০০ সৈল্য পূর্বে প্রেরিত সেনাদলকে সাহাযা করিবার জন্য 
পাঠাইলেন | এই সৈগ্ঘদের প্রথম দল লইয়৷ প্রথমে যে নৌবাহিনী 
রওন! হইয়াছিল তাহ। সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইল, তাহাদের যে কি পরিণাম 
হইল তাহার কোনো খবর পাওয়া গেল না। অবশিষ্ট সৈগ্ভাদল 
ওয়ান হুর নেতৃত্বে নিরাপদে চম্পার উপকূলে অবত্তরণ করিল। কিন্ত 
গ্রীবনয়ে (98০) আসিয়া ওয়ান হু জানিতে পারিল যে সগাটু 
শিবির পোড়াইয়। দিয়া কয়েকদিন মাত্র আগে দেশের অভিমুখে যাত্র! 
করিয়াছে। এই খবরে আশ্চর্য্য হইলেও ওয়ান হু একাই অগ্রসর 
হুইল এবং পুত্রকে সঙ্গে করিয়া তাহার সহিত দেখা! করিবার আদেশ 
দিয়া একজন দুতকে ইন্দ্রর্মনের নিকট পাঠাইল। কিন্তু রাজা 
এই আদেশ পালন করিতে রাজী হইলেন না। তিনি তাহার পৌন্রকে 
নৃতন করিয়া বশ্ততার শপথ করিবার জন্ত (১২৮৪ শ্রী) সম্রাটের কাছে 
পাঠাইলেন এবং চারি মাস পরে ১৮ জন ব্যক্তি লইয়া গঠিত এক 
দৌত্যের মারফত, নিয়মিত রাজস্ব দিবার অঙ্গীকার ও ইহার পরিবর্তে 
রাজ্য হইতে সৈম্যদল সরাইয়া লইবৰার প্রার্থনা সম্রাটের দরবারে পেশ 
করিলেন। দুই মাস পরে এ দুত গোষ্ঠীই আবার মূল্যবান উপহার 
সামগ্রী লইয়া সআাটের দরবারে উপস্থিত হইল। 

কিন্তু এই সমস্ত দূত মারফত বশ্ঠতা ম্বীকার সত্বেও অবস্থার 
কোন পরিবর্তন হইল না। ' রাজা! আগের মতই পার্বত্য অঞ্চলে বাস 
করিতেছিলেন, এবং যখনই তাহার সেনাদল মোঙ্গোলদের আক্রমণে 
ছত্রভঙ্গ হইতেছিল তখনই তাহাদের নূতন সৈন্য পাঠাইয়! সাহায্য কর! 
' হুইতেছিল। মোঙ্গোলরাও কোনো নিরাপদ আস্তানা! গঠন করিতে 
না পরিয়া, গরমে, নানারকম অন্ুখে ও খাগ্ের অভাবে কষ্ট 
পাইভেছিল। এই সমস্ত কারণে এই যুদ্ধধাত্র! যাহাতে শেষপর্যন্ত 
সাফল্যমণ্তিত হয় সেইজন্য কুবলাই খা সব রকম ক্ষতি শ্বীকার 
করিয়াও চম্প। জয় করিবার উদ্দেশ্যে স্থলপথে বৃহৎ একদল .সৈম্ত 
গাঠাইতে মনস্থ করিলেন। 


কাম্বোজ ও চীনের সন্ত সংগ্রাম ্‌ ১১৯, 


স্থলপথে চল্পারাজ্যে গৌঁছিতে গেলে আনাম রাজ্যের মধ্য দিয়া 
যাইতে হইত। ইন্জ্রবম্নের মত এই রাজ্যের রাজাও নিজে গিয়া 
সমরাটের বশ্াতা স্বীকার করেন নাই। কাজেই যখন ত'হার রাজ্যের 
ভিতর দিয় চম্পার বিরুদ্ধে প্রেরিত সেনাদলের যাবার জন্য রাস্তা 
দিবার নির্দেশ আমিল তখন তিনি তাহাদের তাহার রাজ্যে প্রবেশ 
করিতে বাধা দিলেন । 


কুধ্লাই খাঁর পুত্র টোগান মোঙ্গোল সৈম্বাদের নেতৃত্ব করিতেছিল। 


কৃটনীতির ছ্বারা আনাম রাঁজাকে বশীভূত করিতে না পারিয়া অবশেষে 


যে প্রদেশগুলির ভিতর দিয়। তাহাকে অগ্রীপর হইতে হইবে সেইগুলি, 


সে আক্রমণ করিল এবং এক একটি করিয়া জয় করিতে লাগিল। 
এইভাবে জয়লাভ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া সে লাল নদী 
(২০৭ 7২1৮6) পার হইয়া বিজয়ীর বেশে আনাম বাজধানীছে প্রবেশ 


করিল। এই একই সময়ে দক্ষিণ দিক হইতে অগ্রসর হইয়া সগাটু 
ভ্ে-আন (২2176-ঠ0) ও থান হোয়া (11917-709) তে শাক্রদের, 


পরাজিত করিল। এই সময়ে আনাম সম্রাট আক্রমণ আরম্ত 


করিলেন। উত্তরদিকে তিনি টোগানকে পরাজিত করিয়া সসৈন্যে 


তাহাকে লাল নদীর অপর দিকে তাড়াইয়া দিলেন। এই পরাজয়ের 
কোনো খবর সগাটুর কাছে গৌছায় নাই এবং সে শক্রদেশের অভ্যন্তরে 
আরও অগ্রসর হইতেছিল এমন সময়ে, তাহাকেও সম্পূর্ণ পরাজিত 
করা হইল। যুদ্ধকালে তাহার মৃত্যু হয় এবং তাহার মাথা কাটিয়া 
আনিয়া আনাম সম্রাটের কাছে উপস্থিত করা হয়। 

এইরূপে চণ্পা রাজ্য মোঙ্লোল আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা 


পাইল। অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর যাহাতে না হয় তাহার জন্য 


ইন্্বমন তাড়াতাড়ি দূতের হাতে বনু মূল্যবান উপহার সামগ্রী 
কুবলাই খাকে পাঠাইলেন (১২৮৫ শ্রী)। কুবলাই-খী চম্প। জয়ের 
আশা ত্যাগ করিলেন এবং সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দিলেন। 


গু 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
আনামাইটদের দ্বারা চম্পা অধিকার 
(১) আনামের জয় 


বীরত্বের সহিত দুর্ধর্ঘ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়! শেষ পর্যন্ত জয়ী 
হইবার পর পঞ্চম ইন্জ্রবর্মন অন্তবতঃ বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। 
১২৮৮ হরীষ্টাঝে মার্কোপোলো চম্পায় আসেন এবং তাহার বিবরণী 
হইতে মনে হয় যে ইহার পূর্বেই ইন্দ্রবমণনের মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার 
ও রাণী গৌড়েন্্র ?লঙ্ষমীর বাঁর পুত্র হরিজিৎ বিপদের সময় সর্বদা 
পিতার পাশে উপস্থিত থাকিয়া! পিতার মৃত্যুর পর তৃতীয় জয়সিংহবর্মন 
নামে সিংহাসন আরোহণ করিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়! যুদ্ধ চলার 
দরুণ রাজ্যে মোটেই শান্তি ছিল না, নৃতন রাজা রাঙ্জে শান্তি গ্রতিষিত 
করিলেন। 

এই গবিত রাজা কুবলাইখার নিকট বশ্যতার সমস্ত সম্পর্ক ছেদ 
করিলেন। আনাম রাজো নিয়মিত রাজম্ব দেওয়া বন্ধ করিলেন। 
আনামের রাজ| নোন-টোন (1ব102-[07 ) তাহার পুত্র আন-টোন 
(&00-72) কে রাজ্য দিয়া নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ ররিয়াছিলেন। 
কিছুকাল নিজ্নে বাস "করিবার পর তাহার বিভিন্ন দেশের 
তীর্থস্থানগুলি ঘুরিয়া৷ দেখিবার ইচ্ছা হইল এবং ১৩৯) খ্রীষটাবে চম্পায় 
আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন । এখানে তিনি নয়মাস অবস্থান করেন 
এবং জয়মিংহ বনের অতিথেয়ায় খুশি হইয়া! যাইবার সময় রাজাকে 
নিজের এক কন্তা দান করিবার প্রতিজ্ঞ! করেন । / 

কিন্তু আনাম রাজ দরবারে এই প্রস্তাব বিশেষ আই্রহের সহিত 
গৃহীত হইল ন। যর্দিও জয় সিংহ্বর্মন ইতিপূর্বেই জাভার (অথবা 
মালয় উপদ্বীপের) ভাগনী নামে এক রাজকুমারীকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন, তথাপি নূতন করিয়া এই সম্বন্ধ স্থাপনের জন্ত বিশেষ 


ূ আনামাইটকের যা চপ আরিফার, ৪ ২ জজ 


টব কারা সই :উঠিলেন। ১৩০৫ শ্রী টি টি রে [বে 8 
_ কথাবার্তা চলিতে লাগিল্ট কিন্ত এই বিল্বে জয়সিংচবর্দন অধীর হতযাঃ ন 





সতের হাতে রিবাহের উপহার সামগ্রী পাঠাইয়া দিলেন এবং বিবাহ 


_ হইলে আনামা-রাজকে তাহার নিজের রাজোর উত্তর. সীমা স্থিত য়া 
_ খিয়েন অর্থাৎ কুয়াঙ্গটি, প্রদেশের দক্ষিণ অংশ ও কুয়াজনাম প্রাদেশের 
উত্তর অংশ ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিলেন। যে লোক নিজের 
'জীবনের আশুঙ্ক! উপেক্ষা করিয়া দেশের জন্য বীরের মত সংগ্রাম 


করিয়াছিলেন, অনৃষ্টচক্রে সেই লোকই নিজের একটি খেয়াল পূরণ 
করিবার 'জন্ত. কিছুমাত্র ছিধা না ররিয়া নিজরাজোর সর্বশ্রেষ্ঠ 
দুইটি প্রদেশ ও ইহাদের অন্তর্গত শ্ররক্ষিত কিউ লিউ (তাত 5) 


'র্ষস্থ দিতে স্বীকৃত হইলেন। এইভাবে দ্বিতীয়বার আবার চম্পা 
রাজাখণ্ডিত হইল । আনামের মন্ত্রীপরিষদ সম্রাটের কন্তার পক্ষে 
এইরূপ সম্বন্ধ অসম্মানজনক মনে করিয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, 


কিন্তু আন-টোন (017-790 ) এর মত একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, : 


রাজ্যের সুবিধার কথা ভাবিয়া বংশের সম্মান ও ভ্রাতৃস্থলভ ভাবুকতার 
প্রশ্রয় দিলেন না। তিনি এ প্রদেশগুলি গ্রহণ করিলেন ও. 
রাজকুমারীকে জয় সিংহবর্মনের হন্তে দান করিলেন । কিন্তু বিবাহের 
পরে জয়সিংহবর্মন বেশি দিন বীচিয়া ছিলেন না। ১৩০৭ গ্রীষ্টাব্জে 
তাহার মৃত্যু হয়। 

তৃতীয় জয়সিংহবুর্মনের পরে তাহার রানী ভাম্করদেবীর গর্ভজাত 
পুত্র কুমার হ্রিজিতাতুজ মহেন্দ্রর্ন নামে সিংহাসন আরোহণ 
করিলেন। চম্পা রাজ্যের উত্তরের প্রদেশ ছুইটি ছাড়িয়া দেওয়ায়, 
উম্পা রাজ্যের সীমানা অনেকটা দক্ষিণ দিকে সরিয়। আপিয়াছিল। 


কা 


পিতার এই কার্য মহেন্্রর্মনের বিশেষ পরিতাপের বিষয় হইয়াছিল 


এবং বিদেশীর অধীনস্থ হওয়ায় এই ছুই প্রদেশের অধিবাসীরাও যথেষ্ট 
ক্ুপ্ন হইয়াছিল। ফলে এ প্রদেশ ছুইটিতে বিদ্রোহ দেখা দিল ও 


মাঝে মাঝে ইহাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চলিতে লাগিল এবং আনাম 


১৩. 


১৯৪ নুদূর প্রাচো প্রাচীন হিল উপনিবেশ 
রাজা হইতে যে সমস্ত লোক এ দুটি প্রদেশে বসবাস করিতে 
... আসিয়াছিল তাহাদের পক্ষে এখানে বাস করা ছফার হইয়া উঠিল। 

কাজে “কাবেই ১৩১২ ধরার আনাম নই আনরারা ( 4 


: সমতা নিজেই দ্ধ গরিচীজনা করিগেন এবং র্নকে টির | 
| যু্ধে আত্মসমপূ্ণ করিতে রাজী করান হইল। সপরিবারে রাজা 
জলপথে গিয়া সত্রাটের কাছে উপস্থিত হইলেন। এইরূপ অবমাননা 
্বীকার করিয়া! লওয়াতে সৈম্তের! উত্তেজিত হইয়া সমাটের শিবির 
আক্রমণ করিল। কিন্তু শীপ্রই তাহারা! পরাজিত হইয়া পলায়ন 
করিল। ইনার ফলে মহেন্দ্রবর্মনকে বন্দী করা হইল এবং তাহার 
ভাই চেদবানিয়েম ( 01০-0৪-8-8-10161) ) কে চম্পার শাসনভার 
দিয়! তাহাকে “দ্বিতীয় পর্যায়ের সামন্ত রাজা? (চ6188601য 7171006 
01 011৩ 9০০0০201910]. ) এই উপাধি দেওয়। হইল। ছয় মাসের 
মধ্োই যুদ্ধ শেষ হইল এবং আন হোয়াং (4101 1708112) বন্দী 
চম্পারাজকে সঙ্গে নিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আমিলেন। সম্রাট রাজাকে 
নানাবিধ সম্মানে ভূষিত করিলেন কিন্তু ইহাতে বন্দী রাজ! কিছুমাত্র 
সাস্তনা পাইলেন না৷ এবং ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইল। 
মহেন্দ্রবর্মনের যে ভাইকে আনাম সম্রাট সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন, অভিষেক কালে তাহার চে-নাং (05 [৪22 ) 
নাম করণ হইল (১৩১২ শ্রী)। ছ্বই বৎসর পরে আন হোয়াং পুত্রকে 
রাজ্য দান করিয়া আনামের সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। সম্রাট বদল 
হওয়ার সুযোগে চে-নাং আনামের অধীনত| পাশ হইতে মুক্ত হওয়ার 
চেষ্টা করিলেন। প্রথমে কিছু সফল হইলেও তিনি পরে পরাজিত 
হ'ম এবং পল্াইয়া যান। ভাই-এর মত পরিণামের আশঙ্কা করিয়া 
তিনি দেশত্যাগ করিয়া জাতা রাজ্যে আশ্রয় লন (১৩১৮ ্বী)। 
তাহার সঙ্গে সেই ১১৪৫ খীষ্টাব্জে ুতরবর্মন পরম ব্রহ্মলোক প্রতিষ্ঠিত 


রাজবংশের সমাপ্তি হইল। 


খাবাইটউিনের বারা চন্্া বিকার, ০০ জি? 





২ ৮স্প। রাজ্যের পু নধর হি 2 টি 
 স্পারাজ্যে এক্ট লময় কোনো রাজা ছিলি না এবং স্কবতঃ 
সিহাসনের কোনো গ্তাব্য উত্তরাধিকারীও ছিল না'। বিজয়ী আনাম শু 
_ সেনাপতির পরামর্শে সম্রাট আ-নান (4-180) নামে একজন 
. সেনা-প্রধানকে (বাহ ০৮ ) ৮ম্পার শাসক ন্যস্ত করিলেন রে 
(১৩১ ম্বী)। ৃ 

আনান তাহার পূর্ববর্তীদের পশ্থাই অনুসরণ করিলেন।  যখনঈ 
তিনি নিজেকে যথেষ্ট ক্ষমতাশালী বলিয়! মনে করিলেন তখনই তিনি 
আনামের অধীনতা হইতে যুক্ত হওয়ার প্রয়াল পাইলেন এই 
উদ্দেশ্ঠে তিনি মোঙ্গোলদের সহিত সন্ধির প্রস্তাব চালাইতে লাগিলেন 
এবং ১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে ত্বাহার ভাইকে চীন সম্রাটের দরবারে চম্পা 
রাজ্যের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত ক্ষমতাশালী প্রতিবেশী রাজার 
বিরুদ্ধে সাহাযোর জন্য অনুরোধ জানাইলেন। সমতা জেন সং 
(150 5926 ) ইহাতে রাজী হইলেন এবং নিন-হোয়াং (বিএ 
[70925 ) কে চম্পা রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার নির্দেশ দিয়া আনামে 
দূত পাঠাইলেন € ১৩২৪ শ্রী)। ইহার উত্তরে নিন্-হোয়াং চম্পার 
বিরুদ্ধে ১৩২৬ শ্রীষ্টান্দে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। আ-নান এই 
সেনাদলকে পরাজিত করিলেন এবং অতঃপর নিজেকে আর আনামের 
অধীন বলিয়া মনে করিতেন না।  * 

ইহার পর কিছুদিন পর্যন্ত আ-নান মোঙ্লোলদের সহিত পূর্ব সন্বন্ধ 
বজায় রাখিয়াছিলেন এবং ১৩২৭, ১৩২৮ ও ১৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে চীন দরবারে 
দূত পাঠাইয়াছিলেন। কিন্ত ইহার পরে তিনি দূত পাঠানো বন্ধ 
করেন। এইরূপে তাহার রাজ্যকালের শেষ এগার বৎসর আ-নান 
স্বাধীন রাজা রূপে রাজত্ব করেন ও রাজ্যে শাস্তি স্থাপন করেন । 

আ-নানের পরে ১৩৪২। ্ীষ্টা্ে তাহার জামাতা বো-ডে সিংহাসন 
আরোহণ করেন। আ-নানের পুত্র চে-মো (0-01০) . এই 











_ অনধিকার নীরবে সহা করিল না। সে কিছু রাজভক্ত অমুচর সংগ্রহ 


করিয়া সিংহাসন লাভের 'জন্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। পরাজিত হইয়া 
সে আনাম রাজ দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করিল। আনামের রাজা 
একদল সৈন্য পাঠাইলেন (১৩৫৩ শ্রী), কিন্তু সেনাদল নৌ-বাহিনীর 
সহিত নিদিষ্ট স্থানে মিলিত হইতে না পরিয়া ফিরিয়া গেল। চে-মো 
এই সেনাদলের সঙ্গে ছিল এবং এই সময়ের কিছু পরে তাহার মৃত্যু 
হয়। | 
 বো-ডে আনাম সৈম্তদের ফিরিয়া যাওয়ার সংবাদে খুশি হইলেন 

এবং উত্তরের প্র:দশগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য আক্রমণ করা স্থির 
করিলেন । কিন্তু প্রথম আক্রমণের সময়েই (১৩৫৩ হী) পরাজিত 
হওয়ায় এই পরিকল্পনা ত্যাগ করিলেন । 

বো-ডের পরে চে বং গা (006 73028 [3৪৪ ) রাজা হইলেন। 
তাহার সিংহাসন আরোহণের তারিখ এবং তাহার সহিত বো-ডের 
কি সম্পর্ক, এই সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে খুব সম্তব তিনি 
১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে বা ইনার কাছাকাছি সময়ে সিংহাসন আরোহণ করেন। 

চেবংগার রাজ্যকাল আনামের বিকদ্ধে বনু যুদ্ধে জয়লাভ করার 
জন্য বিখ্যাত হইয়া আছে। ১৩৬১ গ্রাষ্টান্দে তিনি হঠাৎ দা-লি বন্দর 
আক্রমণ করেন। যে সমস্ত সৈন্ত এই বন্দরটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 
নিযুক্ত হিল তাহাদের বিতাড়িত.করিয়া তিনি সমস্ত শহরটি, ও ইহার 
আশেপাশের জায়গাগুলি লুঠপাট করিলেন এবং এই সমস্ত জায়গায় বু 
লোকজনকে হত্যা করিয়া প্রচুর লুন্তিত দ্রব্যসহ জলপথে ফিরিয়া 
আসিলেন। পরের বৎসর তিনি হোয়া-চৌ (8০৪. 0190) এর 
গ্রধান শহর লুঠ করেন। ১৩৬৫ গ্রীষ্টাব্ধে হোয়া-চৌ-এর একটি 
স্থানীয় উৎসব উপলক্ষে যে নব বালক বালিকারা একস্থানে উপস্থিত 
হইয়াছিল ঢাম-র! তাহাদের হরণ করিয়া আনে। 

অবশেষে ১৩৬৮ শ্রীষ্টাব্রে আনামের রাজা ডু-হোয়াং (108 
[70805 ) একটি শাক্তশালী সেনাদল চম্পার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন, 


ানামাইটদের € দ্বারা চা কার 5 ১ রত 


| রি চেবংগার হঠাৎ আক্রমণে তাহারা দ্রেত পলাইয়া যাইতে বায | 
হইল। | রর হা 
আনামের রাজা ডু-হোয়াং ১৩৬৯ ্রীষ্টাের জুন মাসে মারা রি ॥ 
_ রাজমাতার চক্রান্তে তাহার একটি কিশোর পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্টিত 
করা হয়। কিন্তু মৃত রাজার ভ্রাতা ফু ই'হার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন: 
এবং ইহাকে বন্দী করিয়া নিজেই জ্বিয়া-হোয়াং (81019770980 ) 
নামে সিংহাসন আরোহণ করেন (১৩৭০ শ্রী)। রাজমাতা চম্প 
রাজ্যে পলাইয়া যান:ও চেবংগার সাহায্য লাভ করেন। ১৩৭১. 
্রীষ্টান্সে চেবংগা একটি নৌবাহিনী লইয়া! যাত্রা করেন এবং বিনা 
বাধায় আনামের রাজধানীতে প্রবেশ করেন। সমস্ত শৃহরটি লুঠ 
করিয়া ও রাজপ্রাসাদ পোড়াইয়! দিয়! তিনি প্রচুর লুষ্টিত দ্রব্য হই 
ফিরিয়া আসেন (১৩৭১ শ্রী)। 

. ইহার এক বৎসর পরে জ্যিয়া হোয়াং ( মৈ18, 130208 ), 
খাম হোয়াং (090 [099 )-কে সিংহাসন দান করিয়া আনাম 
রাজ্য ত্যাগ করেন (১৩৭২ গ্রী)। নূতন রাজা, তাহার বংশকে 
চম্পার রাজা যে অপমান করিয়াছিল, তাহার প্রতিশোধ লইতে প্রবৃদ্ধ 
হইলেন এবং এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধের জন্য বি আয়োজন করিতে 


লাগিলেন। ৃ্‌ 
*দীর্ঘকাল প্রস্তুতির পরে ১৩৭৭ ্্টাকের জানুয়ারী মাসে খাম 


হোয়াং, (10810 70902) চম্পার বিরুদ্ধে ১২০,০০০ সৈন্য 
লইগ্া যাত্র। করিলেন ও বিনা. বাধায় ধিজয় ,শহরের নিকট 
পৌছিলেন। বিজয়; শহরটি কাঠের প্রাচীর (8175586) ) দিয়া 
ঘেরা ছিল। . এই সময় চম্পার এক ব্যক্তি, খবর. দিল যে শহর 
পরিত্যাগ করিয়! রাজা পলায়ন করিয়াছেন. এবং তাড়াতাড়ি অগ্রসর 
হইলে হয়তো৷ এখনও রাজাকে ধরা যাইতে পারে। সেনাপতিদের 
পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া খাম হোয়াং অমনি সৈম্তপরিচালনার 
কোন সুব্যবস্থা না করিয়া বিশৃঙ্খল সেনাদল লইয়া অগ্রসর হইলেন। 


হু প্রচ প্রাচীন হিনু উপনিখেশ.. 


যখন তাহারা খানিক দূর অগ্রসর হইয়াছে লেষ্ট সময চাম তে 3 
.. সহসা তাহাদের আক্রমণ করিয়া গতিরোধ করিল। ইহাতে এ এমন 
আতঙ্কের স্তি হইল যে আনাম সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত হইল। 
ছুইজন সেনাপতি সহ সজাট ও অন্যান্য বু ন্রাস্ত ব্যক্তির উরে 

মৃত্যু হইল। | 

এই জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গেই চেবংগ' একটি (লৌখাহিলী দর 
আনামের রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গিয়ান হোয়াং 
(০180 70905) নামে এক ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি রাজারূপে 
প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল, এবং তিনি রাজধানী রক্ষার জন্য 
আয়োজনও, করিয়াছিলেন, কিন্তু চেবংগা শহরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত 
দিন ধরিয়া শহর লুঠ করেন ও প্রচুর লুষ্টিত দ্রব্য লইয়া ফিরিয়া 
আসেন। ইহার পরের বৎসর আবার তিনি আনামের বিরুদ্ধে যাত্র। 
করেন। ভ্বেআন (1206-40 ) জয় করিয়া সেখানে নিজের 
মনোনীত লোককে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং রাজধানী লুঠ করিয়া 
লুষ্টিত দ্রব্য লইয়1 ফিরিয়া আসেন। 

ইহার পর আনামের অধিবাসীরা সর্বদা চম্পার ভয়ে ভীত হইয়! 
থাকিত। সম্রাট গিয়ান-হোয়াং চম্পাঁর হাত হইতে রক্ষা করিবার 
জন্য তাহার সমস্ত ধনসম্পত্তি থিয়েন-কিয়েন (770150 12150) পর্বতের 
গুহাগুলিতে নিরাপদ স্থানে সরাইয়। রাখিলেন (১৩৭৯ ত্বী)। ইহা 
করিয়া তিনি সুবুদ্ধির্ পরিচয় দিয়াছিলেন। কারণ ১৩৮* খ্রীষ্টাব্জে 
চেবংগা পুনরায় নুতন করিয়া! আনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। 
আনামের বৃদ্ধ রাজ! জল ও স্থলপথে, উভয় দিক দিয়াই রাজ্য রক্ষার 
আয়োজন করেন এবং শেষ পর্যন্ত চেবংগাকে হারাইয়া দিতে সক্ষম 
হন। চেবংগ! পলাইয়! যান। 

এই পরাজয় সত্বেও চেবংগা মাঝে মাঝেই আনামাইটদের দরে 
আক্রমণ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন । ১৩৮৯ শ্রষ্টান্ে তিনি আনাম 
_ সেনাদলকে পরাজিত করিয়া রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। 








রর : আলগা হার রা চলা কার আজ 
পতি নি হাই উট (লধ। পুত) নদীর কাছে পৌছিলেন এবং 
রি অনায়াসে সমস্ত দেশ জয় করিতে পারিভেন, কারণ ভাহাকে হাহা, রর 
ভি কেহ ছিল না। উতর হা 8 
ক্িন্ত এই সময়ে একজন চাম সৈগ্ঠাধ্যক্ষের, ॥ বিহ্বাসধীতকার | 
অবস্থার আমূল, পরিবর্ভন হঈল। চম্পার একজন সৈল্ঠাধক্ষ কোনে 
'ছুক্কার্ষের জন্য তিরস্কৃত হইয়াছিল এবং লে নিজের জীবন নিরাপদ মনে 
করিতেছিল না। চেবংগা যখন শ" খানেক জাহাজ লইয়া শত্রসৈম্যের 
অবস্থা! নিরপনের জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন এই সৈলম্যাধ্যক্ষ শত্রপক্ষে 
যোগ দিল এবং তাহাদের জানাইল যে চম্পার রাজার নিজন্য জাহাজটি 
তাহার সবুজ রং হইতে চেনা যাইবে। এই খবর পীইয়া। আনাম 
সেনাপতি চাম নৌবাহিনী আক্রমণ করিল ও তাহার দলের লোকদের 
বিশেষ করিয়া রাজার জাহাজটির উপর আক্রুর্মণ করিতে নিশি দিল। 
স্ঠাৎ এই মিলিত আক্রমণের ফলে প্চেবংগার মৃত্যু হয়। নায়কের 
এই আকন্মিক মৃত্যুতে হতাশ হইয়া সেনাপতি লাখাই (14810791 ).এর 
অধীনে হোং নদীতে অবস্থিত প্রধান নৌবাহিনীর সহিত ধোগ দিবার 
'জন্য চাম সৈন্য তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসে (ফেব্রুয়ারি ১৩৯০ শ্বী)। 
লাখাই তাড়াতাড়ি সেনাদল লইয়া স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিল। 
শত্রসৈম্ত পিছন পিছন আসিয়া আক্রমণ করে কিন্ত সহজেই পরাজিত 
হয়। চম্পা রাজ্যে ফিরিয়াই লাখাই নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা 
করেন | চেবংগা-র ছুই পুত্র ন্াষ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়। 
আনাম রাজ দরবারে সাহায্য প্রার্থনা] করে। যদিও সেখানে তাহাদের 
সসম্মানে অভার্থনা করা হইল তথাপি তাহার! সিংহাসন উদ্ধারের জন্ত 
কোন সাহায্য লাভ করিতে সক্ষম হইল না। 
৩। আনামাইটদের শেব বিজ 
নূতন রাজবংশের প্রতিষ্টাতা লাখাই (1581381) ও বৃষু রাজ- 
শের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীক্য়সিংহবর্মদেব ( চতুর্থ ) শ্রীহরিজাততি বারপসিংহ 
ভম্পাপুর খুব সপ্তুবতঃ একই ব্যক্তি। ৃ 











| 018 নিল: 81 
ডা  ভান-বিন (হও ৪18৮) ও থুয়ান হোয়। ( চু ্। নি 3৪) 
| রত নামে যে ছুইটি প্রদেশ চেবংগা জয় করিয়াছিল সে ছুইটি তাহার 

 ঈন্ৃতার পরে আবার আনামের আম্মগত্য স্বীকার করে। সম্ভবতঃ 
চম্পারাজ্যের অন্থান্য সব অংশও চতুর্থ জয় সিংহবমণদেবের অধীনতা 
স্বীকার করে নাই। তিনি দশ বৎসর ( ১৩৯০-১৪০০ শ্রী) রাজ 
করার পর শ্রীবৃষু বিষুরজান্তি বীর ভদ্রবর্মদেব রাজা হ'ন। এই 
| «রাজা প্রথমে কুমার নউক গ্রউন বিজয় (1281. 01900 ৬1182) 
“নামে পরিচিত ছিলেন এবং বত্রিশ বৎসর রাজত্ব করার পর তাহার 
যখন অ:ভষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তখন, ঃ ইবন নাম গ্রহণ 








করেন। ঢ 

আনামাইটরা কোনদিনই চম্প! জয়ের আশা ত্যাগ করে নাই 
এবং ১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দে আবার ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে। বীর 
ভদ্রুব্মন এই সময়ে কেবলমাত্র সিংহাসন আরোহন করিয়াছিলেন । 
তিনি বীরত্বের সহিত শক্রদের বাধা দেন এবং,তাহাদের পিছু হটিয় 
ষাইতে বাঁধ্য করেন। বনু বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া আনামাইট 
*সৈম্তরা নিজেদের রাজত্বে ফিরিয়া যাইতে সক্ষম হয়। 

১৪০২ শ্রীষ্টাবন্দে আনামাইট সৈন্তর! আবার চম্পা আক্রমণ করে। 
ভদ্রব্মনফাহার সেনাপতিকে ইহাদের বাধ! দিবার জন্য গ্রাঠান 
কিন্তু একটি অগ্রগামী শক্র সেনাদলের সহিত যুদ্ধের সময় তাহার 
। মৃত হয়। ইহাতে রাজা নিজের জীবন ও রাজ্যের জন্য শঙ্কিত 
'হ্ইয়া নানাবিধ যুলাবান, উপহার সহ নিজ মাতৃলকে শত্রুদের সহিত 
কসন্ধির জন্য'পাঠান ' শক্রুতা ত্যাগ করিয়া আনামাইট সৈম্ভা্দের 
সরাইয়া লইবার বিনিময়ে' তিনি ইন্দ্রপুর নামে সমৃদ্িশালী গ্রদেশটি 
আনাম রাজাকে দান করিবার প্রস্তাব করেন। আনামাইটরা এ 
» গ্রদেশুটি ছাড়াও কুয়াং-ভ্বিয়। (00808-815 ) দাবী করে এবং 
&এইরূপে; সমস্ত, কুয়াংনাম (0458€-510 ) ও কুয়াং ভিয়। 
:(09908- 8108 ) অর্থাৎ প্রাচীন অমরাবতী প্রদেশটি শত্রদের 





:... আনানাইটদের পার চ্পা বিকার ক ২*৯ ্‌ 
্ ছি হ হয়। ইহা চল্পা রাজোর ক্ষমভা ও সঙ্্ানের : পক্ষে ১ 
বিশেষ হানিকর হইল। : পূর্ব সমৃদ্ধির স্মৃতি বিজড়িত প্রাচীন রাজধানী 
_ ইন্্রপুর বহবিধ সম্পদে ও বিভিন্ন বিজয় যাত্রার স্মৃতিসৌধে পরিপূর্ণ 
_ছিল। সর্বাপেক্ষা উর্ধরা ও সমৃদ্ধিশালী প্রদেশগুলির মধ্যে 

অমরাবতী অন্যতম ছিল। এই .অসন্মানজনক সন্ধির ছারা 
চম্পা রাজ্যের আয়তন প্রায় অর্ধেক হইয়া গেল এবং উত্তরের উ্বরা 
ভূমি হারাই দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চলে।সীমাবদ্ধ হইল। ূ 

ভন্ত্রবর্মন নিজের হঠকারিতায় শীঘ্রই অনুতপ্ত হইলেনখ ভিনি 
চীন, সম্ান্টটর কাছে সাহাযোর জন্য কাতর প্রার্থনা; জানাইলেন 
€ ১৪০৩ ত্বী) এরং »চীন সম্রাট আনাম রাজদরবারে তাহার প্রতিবেশী 
রাজ্যকে শান্তিতে থাকিবার নিদেশ , দিয়া ছুইজন দূত পাঠাইলেন। 
ইহার উত্তরেআনামাইটরা'জল ও স্থলপথে ২০০০০ চি 
বিরুদ্ধে পাঠাই | 

আনামের 'এই ব্যবহারে চীন সম্রাট অত্যন্ত ভ্রুদ্ধ হইয়। উঠলেন ৷ 
তিনি ভত্রবর্মনের সাহায্যের জন্য যুদ্ধ জাহাজ পাঠাইলেন।। আনামের 
নৌবাহিনী ইহাদের সম্মুখে পড়িয়া যুদ্ধ না করিয়াই পিছাইয়া গেল । 
আনামের যে সেনাদল বিজয় অবরোধ করিয়াছিল, তাহারাও নগরটি 
সুরক্ষিত থাকায় এবং নিজেদের খাগ্ের অভাব হওয়ার ফিরিরা 
গেল। ..., ৬. 

* কিন্তু চীন, সম তাহার এই প্রতিবেশী রাজ্যের. ॥ বিরুদ্ধ 
যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন এবং চম্পার রাজাও,১তাহাকে এই কার্ষে 
উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। যদিও আনামের রাজা, যাহাতে এই 
যুদ্ধ ন৷ হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তথাপি শেষ পর্যন্ত তাহাকে 
বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে হয় এবং ইহাই তাহার ও তাহার রাজবংশের 
সর্বনাশের কারণ হয়। ১৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে আনামের 
রাজ তাহার পিতা ও পুত্র সহ চীনাদের হাতে বন্দী হন এবং 
'সকলেই নির্বাসন কালে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। 








লা তর কপ রা হিুপলিকে. : 
রা বীর্য নাহার শত্রুপক্ষের এই পরাজয়ে আহলাদিত হই 
স্টীল সম্াটকে প্রচুর রাজস্ব পাঠাইলেন এবং প্রতিদানে মহার্থ্য 
উপহার জ্্ধ্য পাইলেন। ইহার পর তিমি যেসব প্রদেশ গুলি 

আনাম রাজ্যকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, সেইগুলি উদ্ধারের জন্য সৈন্য 
পাঠাইলেন। আনামের যে সেনাদল এইগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জঙ্থা 
নিযুক্ত ছিল তাহার। সহজেই পরাজিত হইল এবং ১৪০২ খ্রীষ্টান্দে যে 
প্রদেশ দুইটি ছাড়িয়া! দেওয়। হইয়াছিল সেই দুইটি আবার চম্পার 
'অধীন হইল। 

চীন কর্তৃক আনামের পরাজয়ের ফলে উত্তরদিক হইতে কোন 
গোলমালের আশঙ্ক। না থাকায় ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দে ভদ্রবম'ন কাম্বোজ 
আক্রমণ করেন এবং ইহাতে যথেষ্ট সফলত! লাভ করেন। বীর 
ভদ্রবর্মন ১৪১৪ শ্রীষ্টাব্দে মারা যান ও তাহার ভ্রাতুক্পুত্র মহাবিজয় 
রাজা হন। 

সিংহাসন লাভ করিয়াই মহাবিজয় তাহার খুল্পতাত ষে তাহাকে 
লিখিত দলিলপত্র দ্বারা সিংহাসন দান করিয়। গিয়াছেন, এই খবর 
দিয়া চীন সম্রাটের নিকট দত পাঠান ও সিংহাসনে আরোহণ করিবার 
জন্য তাহার অনুমোদন প্রার্থনা করেন। চীন সম্রাট তাহাকে চম্পার 
রাজা নিষুক্ত করেন এবং রাজা ও বাণীর জন্য উপহার পাঠান । 

এইরূপে চীনের বন্ধুতা, অন্ততপক্ষে নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে নিশ্চিত 
হইয়া মহাবিজয় পুরাতন রীতি অনুযায়ী আনাম সীমান্তে উপদ্রব শুরু 
করেন। আনামের সীমান্তে অবস্থিত হোয়া-চৌ (1308. 00৪0) 
প্রদেশের বিরুদ্ধে ১৪৪৪ ও ১৪৪৫ শ্রীষ্টাব্দে দুইবার তিনি সৈন্ভ পাঠান । 
কিন্তু দ্বিতীয়বার হর্ভাগাক্রমে সেনাদল আনডুক্গ ছার্গে একটি বস্তার 
মধ্যে পড়ে এবং তাহাদের প্রচুর ক্ষতি হয়। 
আনামাইট-রাজ অনবরত এই সীমান্ত প্রদেশের যুদ্ধে স্রাস্ত হইয়া 
চি একেবারে চষ্পা রাজ্যের অভ্যন্তরে ঢুকিয়। যুদ্ধ করিতে মনপ্থ করিলেন। 
 স্আনামাইট সেনাদল চম্পা রাজ্যে গরধেশ করিয়া শক্র সৈশ্ত পরাজিত 


রঃ  শশবাতীদের ধ ধারা চম্পা সা অধিকার ২ হা. 
করিয়া রাব্বানী বিজি অবরোধ করিল, (১৪৪৬ ত্র রঃ আহাধিজর 
সৈশ্সহ নগরের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন ও এইরূপ শত্রুদের. 
উদ্দোশ্ঠ ব্যর্থ করিবার আশ! করিলেন। কিন্তু তাহার ভ্রাতুষ্ুত্র মহা 
কুই-লাই তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিল। সে নিজে চষ্পার 
বাজারপে প্রতিষ্ঠিত হইবে এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে শহরটি 

আনামের সেনাদলের হাতে সমর্পণ করিল। পত্বী ও উপপত্ীদের 

-সঙ্ঠিত মহাবিষ্য় বন্দী হইলেন ও শ্ররা প্রচুর ষ্ঠ ্রব্য লইয়া 

স্বদেশ ফিরিয়া গেল। 

নিজের দেশ ও রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মহা! কুই-লাই 
রাজত্ব লাভ করিলেন বটে, কিন্তু বেশিদিন তাহার ভাগ্যে রাজ্য ভোগ 
করা হইল না। তাহার ছোট ভাই কুই-ডে তাহাকে সিংহাসনচুত 
করিয়া বন্দী করিলেন এবং নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন 
€ ১৪৪৯ শ্ী)। 

১৪৫৭ শ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে বা! পরবর্তী বৎসরের প্রথম দিকে 
মহা বনশ্ল ত্র-্ুয়েৎ (1125 3811-15 1৪শব৪0৮০)-আর নিদেশে 
একজন ধাত্রীর পুত্র কুই-ডোকে হত্যা! করে। এই নূতন রাজা চীন 
দরবারের কাছ হইতে স্বীকৃতি পাইলেন, কিন্তু তিনি আনাম সম্্রাটকে 
অধীন রাজার ম্যায় কোন সম্মান দেখাইলেন না। ইহার ফলে ছুই 
দেশের মধ্যে পূর্বের শত্রুতা আবার দেখা দিল এবং একবার চম্পার 
রাজ! আনামের আক্রমণের বিরুদ্ধে চীন সম্রাটের কাছে নালিশও 
জানাইলেন। কিন্তু এই রাজা বেশিদিন রাজত্ব করেন নাই । ছোট 
ভাই বান-ল-ত্র-তোয়ান (082-742-085-7092 )কে রাজ্য দান 
করিয়া তিনি ১৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। | 

পূর্ববর্তী রাজার ছুষ্ার্যের ফলে আনামের সহিত চম্পা রাজ্যের মধ্যে 
যে শত্রতার স্থ্টি হইয়াছিল এই নূতন রাজার আমলেও তাহার শেষ 
হইল ন1। আনাম সম্রাট থান-টন চম্পাকে তাহার অধীনস্থ রাজ্য 
হিসাধে মনে করিতেন। কিন্তু ভ্র-তোয্সান (8-0089) যে কোন 


আগর... ম্বদূর প্রাচো প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 


_ উপায়েইঃ হউক তাহার রাজ্যের স্বাধীনত। বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর 
হইলেন এবং যুদ্ধ করাই স্থির কারলেন। প্রথমে তিনি হ্োয়া-চৌ 
(7০৪-0%৪৮ ) প্রদেশের, বিরুদ্ধে একটি নৌবাহিনী পাঠাইলেন 
(১৪৬৯ ঘ্ী) এবং তাহার পরের বৎসর ১০৯,০০০ সৈম্ত লইয়! এ 
প্রদেশটি :আক্রমণ করিলেন। তাহার সহিত শক্তিশালী অশ্ববাহিনী 
ও হস্তিবাহিনী ছিল। আনামের সেনাপতি এই বিশাল বাহিনীকে 
বাধা দিঞেন। প্রাবিয়। ছুর্রদ্ধার বন্ধ করিয়া আঝ্মগোপন করিল এবং. 
থান-টনকে তাহার বিপন্ন অবস্থার খবর পাঠাইল। 

সম্রাট এই সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ 
যুদ্ধের জন্ম প্রস্থত হইতে লাগিলেন। ১০০১০** লৌকসহ এক 
বিরাট নৌবাহিনী রওয়ান। করিয়া দিয়া নিজে ১৫০,০০০ সৈন্য লইয়া 
যাত্রা করিলেন। এই বিশাল সেনাবাহিনী নিবিদ্বে চম্পা রাজ 
গৌছিল (১৪৭১ থ্ী)। শত্রু শিবির অতফ্কিতে আক্রমণ করিবার জন্ম 
ত্র-তোয়ান.(:15-:080 ) নিজের ছোট ভাইয়ের অধীনে ৫,০০০ 
লোক লইয়া গঠিত একটি হস্তিবাহিনী পাঠাইলেন। কিন্তু শক্ররা এই 
ছোট সেনাদলকে ঘিরিয়! ফেলিল এবং প্রায় সমূলে ধ্বংস করিল। 

এই ছুঃসংবাদে ত্র-তোয়ান অত্যান্ত ভীত হইয়; পড়িলেন এবং 
আনুগত্য স্বীকারের প্রস্তাব করিয়া তাহার পরিবারের .একজনকে 
সম্রাটের কাছে পাঠাইলেন। কিন্তু সআট আরও অগ্রসর হইয়৷ প্রীবিনি 
দখল, করিলেন এবং অবশেষে রাজধানী ,বিজয় অবরোধ করিলেন । 
পরে শহরটি আক্রমণ করিয়া অতি সহজেই ইহা দখল করিলেন। 
প্রায় ৬*,***চাম নিহত হইল এবং ৩০১০০* বন্দী হইল। রাজা ও 
ব্রাজপরিবারের পঞ্চাশ জন বন্দী হইল। ত্র-তোয়ানকে বেশিদিন এই 

অপমান সহ্য করিতে হয় নাই, আনামে যাইবার পথে ইহিতিঃ তাহার 

০ হয়। | 
-ইতিমধো বো-ত্রিংত্রি নামে এক চাম লিড অবশিষ্ট ? সৈম্তাদের 
. একত্র করিয়া পাঞুরঙ্গে আশ্রয় লছল। এইখানে সে নিজেকে রান্ধা 


আগামাইইদের ছারা চল্প! ধিকার টা ২৯ 


বলিয়! ঘোষণা! করিল -ও আমুগত্যের শপথ করিয়া ও রাজস্ব, দিয়া 
একজন দৃতকে থান-টনের কাছে পাঠাইল। সম্রাট ইহা গ্রহণ 
করিলেন। যে পর্বতমালা বর্তমানে ফুয়েন (04-চ5ঢ ) ও খান- 
হোয়া (29011-0705 ) প্রদেশ ছুইটি বিভক্ত করিয়া ভেরেল। 
অন্তরীপে শেষ হইয়াছে তাহাই এই সময় হইতে চম্পা ও আনাম 
রাজ্যের সীমানা হইল | রি পাথরের ফলক দ্বারা সীমানা নির্দেশ 
“করা তইঈল। রর | ৃ পৃ 

আমরাবতী প্রদেশ ১৪০২ খ্রীষ্টাব্ধে আনামকে ছাড়িয়া দেওয়। হয় 
কিন্তু ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দে চামরা আবার ইহা অধিকার করে। এখন 
অমরাবতী ছাড়। বিজয় প্রদেশও আনামের অধীনস্থ হইল। কেরল 
মাত্র কৌঠার ও পাগুরঙ্গ লইয়! চ্গী রাজ্য গঠিত হইল' এবং এইন্সপে 
চেবংগা-র সময়েও বাক্যের আয়তন যাহা ছিল এখন তাহার এক 
পঞ্চমাংশে পর্যবসিত হইল। যে সামাম্য অংশটুকু এই রাজ্যের অন্তর্গত 
রহিল (অর্থাৎ বর্তমান খান হোয়া (7:297 7708) ও বিন-থুয়ান 
(81701) 17027) জেলা ) তাহাও শক্তিশালী আনামের দয়ার উপর 
নির্ভর করিয়া কোন মতে টিকিয়া রহিল। 

কিন্ত প্রাচীনকালের গৌরব ও প্রতিপত্তির মায়া ত্যাগ কর! সহজ 
নহে। দক্ষিণ প্রদেশে অবস্থিত ক্ষুদ্র চাম শাসকর] “চম্পার রাজা" এই 
গৌরবময় উপাধি বাবহার করিত এবং. চীন সম্রাট শুধু যে ইহাতে 
সম্মতি দিতেন তাহা নহে) তাহাদের অমরাবতী ও বিজর্ক: ফিরাইয়া 
দিবার জন্ত আনামাইটদের নির্দেশও দিলেন । এইভাবে চীন দরবার 
হইতে রাজ্য গ্রহণের অনুমতি তিনজন রাজা পাইয়াছিলেন। প্রথম, 
পূর্ববর্তী এক রাজার ভ্রাতুপ্পুত, চৈ-য়া-মা ফুজান (01121-58-145- , 
70-2৪2 ) | তিনি ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্ধে মার! যান । সম্ভবতঃ তাহার ভাই 
_কুলাই তাহাকে হত্য1! করেন ও নিজে রাজা হ'ন এবং ১৪৭৮ হইতে 
১৫০৫ শ্রীষ্টাব্ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী 
চা-কু-পু-লো ( 08৪-0-৮-+০ ) প্রচলিত প্রথা! অনুযায়ী ১৫০৯ 









এসি 





ভা : বরাক চীন গরবার টি শিং হাসনে আরোণের লিক, লাভ করেন 2 
. এবং ১৫৪৩ বষটা্ধে চীনে দুত পাঠান। চম্পা! রাজ্য হইতে টানে: এই | 


ভি শরেষবায়ের মত দু পাঠানো হয়। 


এই রাঙ্জার জীবনের পরিণতি অত্যন্ত ছুঃখময়। আনাম রাজ্যের 
ৃ আত্যন্তরিক গণ্ডগোলের স্থযোগে তিনি নিজ রাজ্য আনামের অধীনতা- 
পাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য শেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি 
পরাজিত হ'ন ও তাহাকে একটি লোহার খাঁচার মধ্যে বন্দী করিয়া: 
রাখা হয়। এইভাবেই তাহার মৃত্যু হয়। এই উপলক্ষে আনামাইটরা 
ফনরং নদী পর্যন্ত চাম রাজ্যের অংশ দখল করে। এই সময় হইতে 
চাম রাজ্যের রাজধানী ফানরিতে অবস্থিত বালচানারে স্থানাস্তগ্ত হয় । 
এখানে ১৭২০ থ্রীষ্টাঝে গ্যালাথি (08190)95 ) জাহাজের নাবিকেরা 
চম্পার রাজাকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়াছিল ; এবং তাহাদের বিবরণ 
হইতে রাজপ্রাসাদের অনেক খবর জানা যায়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ 
খীষ্টাবন্দে খান-হোয়া (027080 705 ) ও ফান রাং (01780 2২206) 
প্রদেশ ছুইটি চামদের হস্তচ্যুত হইল। ১৮৮২ গ্রীষ্টাব্দে শেষ রাজা 
পে! চোঙ্গ আনামাইটদের অত্যাচার সহ্া করিতে ন1 "পারিয়া একদল 
দেশবাসীর সহিত কান্বোজে চলিয়া গেলেন। শুধু রাজকুমারী পো বিয়া 
তথা-কথিত “চাম রাজ্যের ধনসম্পন্তি' রক্ষণাবেক্ষণের জন্তা বালচানারে 
রহিলেন । সসম্মানে বহুদিন অবস্থান করিয়া পরিণত বয়সে তাহার 
মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুতে অনুগত প্রজার! অত্যন্ত ছুঃখিত হয়, 
কারণ এই রাজকুমারীই তাহাদের কাছে শ্বাধীনতার শেষ চিহ্ন স্বরূপ 
ছিলেন । 

এইরূপে ভারতীয় উপনিবেশের একটি নী অধ্যায়ের শেষ 
হইল। ভারতবর্ষের যে বীর সন্তানের একদ! দূরে জয় পতাকা 
উড়াইয়াছিল প্রায় পনরশত বৎসর ধরিয়া সসম্মানে তাহার গৌরব রক্ষা 
করিয়া অবশেষে তাহার! বিশ্বৃতির অন্তরালে মিলাইয়া গ্লেলে। কিন্তু 
যে সভ্যতার আলোক তাহারা এখানে বহন করিয়া আনিয়াছিল, 


রখ) সি 71১. 





উর গতি তাহাকে পর ম্লান করিতে; গারে নাই, এবং জা | 
_ পাতায় এখনও তাহার আভাষ পাওয়া যায়। 2 
| প্রাচীন চম্পা বর্তমান ভিয়েটনামের দক্ষিণ ও মধ্যভাগে অসি রা 
ছিল। এখনও সেখানে প্রায় ৪৯৯০০ চাম বাস করে। আনাম 
কতক চম্পা জয়ের পরও যাহারা দেশ ছাড়িয়া যায় নাই ইহার, 
তাহাদেরই বংশধর । ইহাদের দুই-তৃতীয়াংশ এখনও ব্রাক্ষণ্য ধ্মীবলম্বী । 
অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করিয়াছে-কিস্তু তাহীব। 
এখনও অনেক পুরাতন সামাজিক আচার ব্যবহার ত্যাগ করে নাই। 
ধর্মের ভেদ থাকিলেও এই ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকট। সম্প্রীতি 
আছে । 

যে সকল চাম রী; সপ্তদশ শতাবীতে দেশ ছাড়িয়া কান্বোজে 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের বংশধরের! তায় নিন ও চাউ ডোক 
এই ছুই প্রদেশে বাস করে। তাহাদের সংখ্যা প্রায় ১২০০০ । এই 
দুই প্রদেশ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে আনাম বা ভিথ়েটনামের 
অস্ভভূক্ত হইয়াছে । ইহারা সকলেই মুসলমান । 


, সপ্তম অধ্যায় 
শাসন-পদ্ধতি 


চম্পা রাজো প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রাজন প্রতিষ্িত ছিল। গমন 
রাজ্য রাজার শাসনাধীন ছিল এবং শাসন বিষয়ে রাজার পূর্ণ ক্ষমতা 
ছিল। কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা, 
অসামরিক, সামরিক ও ধর্মবিষয়ক ৷ অসামরিক শাসন বিষয় দুইজন 
প্রধান মন্ত্রী ও তাহাদের অধীনস্থ তিন শ্রেণীর কর্মচারীর হাতে ছিল । 
প্রধান সামরিক কর্মচারী ছিল সেনাপতি ও রক্ষী নায়ক ( ০9091 
01 08105 ), এবং ধর্ম বিষয়ক কাজকর্ম পরিচালনা করিতেন প্রধান 
পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, জোতিষী, পঞ্ডিতগণ ও অনুষ্ঠান-অধিকর্ত | 

রাজাটি তিনটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। 

(১) অমরাবর্তী, রাজোর উত্তর অংশ-এবত'মান : কুয়াঙ্গনাম 
প্রদেশ। চম্পাপুর ও ইন্দ্রপুর এই ছুইটি বিখ্যাত হাজধানী 
এখানে অবস্থিত ছিল। বতমান ডং ডুয়োং শহরে ঈন্জীপুর 
অবস্থিত ছিল। 

(২) বিজয়, রাজ্যের মধ্যভাগ- বর্তমান বিন (ডিন গুদেশ। 

এখানকার প্রধান শহর বিজয়ে কিছুকাল সমস্ত রাজ্যের 
রাজধানী অবস্থিত ছিল । এখানে বিখ্যাত বন্দর শ্রীবিনয় 
_ অবস্থিত ছিল। 

€৩) পাঙুরজ, রাজোর দক্ষিণ ভাগ-বতমান ফান রাণ (21890- 
80) ও বিন-থুয়ান (3101-7050) উপত্যকাদয়। 
ইহার প্রধান শহর বীরপুর অথবা রাজপুর নামে পরিচিত 
এবং এখানে এক সময়ে সমস্ত রাজোর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত 

- হইয়াছিঙলল। কৌঠার অঞ্চল (অধুনা! খান-হোয়]--[088 


ন্ূ 


লী. শাসন পন্ততি 





. ও) এই এ প্রদেশের অন্তর্গত, কিম মাঝে মাঝে দু অঞ্চলে | 

রে রি একটি স্বাধীন রাজ্য গঠিত হইয়াছিল । | 
এই গ্রদেশ গুলি আবার বিভিন্ন জেলায় বিভক্ত ছিল। একটি চীন! বিবরণী | 
হইতে জানা যায় যে চতুর্থ হরিবর্মনের রাজ্যকালে (১*৮* শ্রী) গুলি 

সংখ্যায় আটত্রিশ ছিল। প্রত্যেক জেলায় কয়েকটি শহর ও অনেকগুলি 
গ্রাম ছিল এবং এই গ্রামগুলি রাজ্যের ক্ষুদ্রতম বিভাগ ছিল। 

প্রতি প্রদেশের শাসনকার্ধে প্রাদেশিক শাসনকতণ (0০0৮০102) 
ও সেনাপতি এই ছুইজনই প্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। 
প্রাদেশিক শাসনকততার অধীনে পঞ্চাশজন বিভিন্ন শ্রেপীর কর্মচারী 
শাসনকার্ধ পরিচালনা ও কর আদায়ের জন্য নিযুক্ত হইত। এই 
সমস্ত কর্মচারীরা কোন বেতন পাইত না, হয় কিছু ভায়গির পাইত, 
আথবা যে সমস্ত দেশবাসী তাহাদের অধীনস্থ ছিল তাহারাই ইহাদের 
বায় নির্বাহ করিত। নাগরিকরা এই সমন্ত কর্মচারীদের খরচ 
জোগাইতে বাধা ছিল এবং 'বাধ্যতামূলক শ্রম' ( 70:০0 [21১00 ) 
প্রচণিত ছিল। 

রাজোর প্রধান আয় হত ভুমি-কর হইতে। সাধারণতঃ 
উৎপাদনের এক-যষ্টাংশ কর রূপে গৃহীত হইত কিন্তু কখনও ইহা! 
কমাইয়া এক-দশমাংশও 'করা হইত। কখনও রাজ এই প্রাপ্য অংশ 
খরচ নির্বাহের জন্ত মন্দিরে দান করিতেন ৷ ইহা! ছাড়া যে সব জমি 
মন্দিরের অধিকারভুক্ত থাকিত তাহার খাজানা রাজা প্রায়ই মাফ 
করিতেন । সকল প্রকার শিল্পজাত ও বাণিজ্য দ্রব্যের উপর কর ধার্য 
করা হইত। ও 

বিচার পদ্ধতি হিন্দুরীতির অনুযায়ী ছিল। কথিত আছে দ্বিতীপা 
_ জয় ইন্দ্রবর্মদেব “মনু-স্মৃতিতে বর্ণিত আইনের আঠারটি বিবাদ-পা্দ -... 
মানিয়া চলিতেন।” চতুর্থ হরিবর্মদেবও অনুরূপ প্রথা প্রচলিত রাখিয়া- 
ছিলেন । চতুর্থ জয় ইন্দবর্মদেব ধর্মশান্ত সম্বন্ধে, বিশেষ করিয়া নারীর 
ও ভার্গবীয় ধর্মশাস্তে, বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। মর র্‌ 

১৪ 





হ১ কার প্রাচ্য গাতন দি উনি 


রর কগুদি অপরাধের শাস্তিস্বরপ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হই জজ. 
রে তপরাধীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লোপ পাইত। খণের শান্তিঙ্র্প, 
_. পাসত্বপ্রথ। প্রচলিত ছিল! বেত্রদগ্ডই সাধারণতঃ অপরাধের প্রধান 
শাস্তি ছিল। অপরাধীকে মাটিতে শোয়াইয়া তাহার ছুই পাশে দুইজন 
করিয়া চারিজন লোক পর্যায়ক্রমে তাহাকে বেত মারিতে থাকিত। 
নেব্রাথাত্ের সংখ্যা অপরাধের গুরুত্ব অন্নুঘায়ী ৫০, ৬০ এবং কখনও 
১০০ পর্যন্ত হইত। অঙ্গুলি ছেদন, চুরি ও ডাকাতির জন্য নিরধারিত 
শাস্তি ছিল। 

মৃত্রাদণ্ড দিবার অনেক'রকম প্রণালী ছিল। সাধারণতঃ অপরাধী 
বাক্তিকে একটি গাছের সহিত বাঁধা হইত এবং তীক্ষ বর্শ৷ তাহার গলায় 
বিধাইয়া পরে মাথাটি কাটিয়া ফেলা হইত । বিনা উত্তেজনায় খুন, 
'্গথবা ডাকাতির সময়ে খুন করিলে অপরাধী ব্যক্তিকে হয় নাগরিক- 
দিগের হাতে ছাড়িয়। দেওয়া! হইত ও তাহার! তাহাকে গলা টিপিয়া 
মারিয়া ফেলিত, নতুবা হাতির পায়ের নীচে ফেলিয়া অপরাধাকে 
পিষিয়া মারা হইত । বশ্যতা স্বীকার না করা পর্যন্ত বিদ্বোহীকে নির্জন 
জাযগায় স্তপ্তের সহিত বাঁধিয়া রাখা হইত । আবার কতকঞ্চলি 
অপরাধের জন্য দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইত । 

রাজ্য একটি স্থারী বৃহৎ সেনাদল পোষণের ব্যবস্থা ছিল । ফাঁন- 
ওয়েন (৪0 ৪০) এর সময়ে সৈম্তগণের সংখ্যা প্রায় চক্লিশ 
হইতে পঞ্চাশ হাজারের মত ছিল। পরবর্তাকালে ইহার সংখ্যা আরও 
বাড়ানো হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় । চেবংগ! (00০ 7022 125) এর 
সময়ে কেবল রাজার দেহরক্ষীর সংখ্যাই ছিল পাচ হাজার । সৈনিকের 
অস্ত্র হিসাবে ঢাল, বর্শা, কুঠার ও তীর ধনুক ব্যবহার করিত। তীরের 
পিছনে পালক লাগানো থাকিত না, কিন্তু ইহার অগ্রভাগ ব্ষি 
মাথানে। খাকিত। সৈনিকের! যুদ্ধকালে পতাকা হাতে ঢাকের বাদ ও 
শঙ্াধবনির তালে তালে পদক্ষেপ করিত। পীচজন সৈনিক লইয়া 
একটি দল গঠিত হইত এবং দলের একজন অপরের জন্য দায়ী থাকিত। 





দলের একজন  পলাইে গর চি সা হতে 
পারিত। 
.. চাম সেনানল পদাতিক, কারোহী € ও স্িযাী লইয়া না 
ছিল। ১১৭১ খ্রীষটাবে চীনাদের নিকট হইতে চামেরা ঘোড়ার পিঠের 
উপর হইতে তীর ছোড়ার কৌশল শেখে। অবস্থ ইহা খুব আয়াসসাধা, 
কারণ অশ্বারোার ছুইটি হাতই যুক্ত রাখিতে হইত। হস্তিবাহিনী 
ঘেনাদলের একটি প্রধান অংশ ছিল। যুদ্ধের জন্ত প্রায় এক হাজার 
হাতি চম্পায় ছিল। ওডোরিক ডি পর্দেনোন (08070 ৭€ 
70106110116 ) যে সময়ে এম্পা ভ্রমনে যান (আঃ ১৩২৩ শ্রী) তখন 
চম্পার রাজার ১৪,০০* পোষ হাতি ছিল বলিয়া জানা যায়। 
বড় ড় যুদ্ধ জাহাজ ও হালকা নৌকা লইয়া নৌবাহিনী গঠিত 
ছিল। রতরীর সংখ্যা খুব বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় এবং ১০৫টি 
জাহাজ লইয়া! গঠিঠ এক একটি দল স্থলপথে সেনা চলাচলের সময় 
তাহাদের সাহায্যের জন্য নিধুক্ত থাকত বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। 


অফ$ম অধ্যায় 
চম্পায় ভারতীয় কৃষ্টি 


“১1 জমাজ 


_ চম্পায় ভারতীয় উপনিবেশকরা ভারতে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী 
সমাজ ব্যবস্থ। গড়িয়! তুলিতে প্রয়াস করিয়াছিল, কিন্তু এ দেশের পূর্ব 
প্রচলিত রীতি ও ধার! অনুযায়ী কতগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপারে 
কিছু কিছু পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। জনসাধারণ নাধারণতঃ 
চারি বর্ণে বিভক্ত ছিল, যথা ত্রান্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্ব_কিন্ত 
বাস্তব জীবনে এই বিভাগ শুধু ্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বেলায় মানিয়া 
চল! হইত, অন্ত ছুই বণের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা 
যায় না। | 

ভারতীয় ওপনিবেশকরা প্রধানত; ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই 
বণের অন্তর্গত ছিল অন্যান্ত শ্রেণীর মধ্যে সম্ভবতঃ জাতিবিভাগের 
কঠোরতা খুব উগ্র রকমের ছিল না। সম্ভবতঃ বণিক সম্প্রদায় 
তাহাদের ধনসম্পত্তির দৌলতে সমাজে উচ্চ স্থানের অধিকারী 
ছিল। কিন্তু ইহ] ছাড়া অন্যান্য সাধারণ লোকের মধ্যে--তাহার৷ 
ভারতীয় অথবা চাম, যে দেশীয় হউক না কেন--সামাজিক মর্যাদার 
সম্ভবতঃ বিশেষ কোনও গ্রভেদ ছিল না। প্রাচীন লেখগুলি হইতে 
এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যেঃ সমাজে পরাজিত চামদের 
বিশেষভাবে দাস রূপেই গণ্য করা হইত। 

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রভেদ, বর্ণগত অপেক্ষা শ্রেণীগত ছিল বলিয় 
মনে হয়। এ ছুই শ্রেণীর মধ্যে বিবাহে যে কোনও বাধ! ছিল ন| 


- তাহা স্পষ্টই বুঝা যায় এবং এইরূপ অসবর্ণ বিবাহ খুবই প্রচলিত 


ছিল। 


চম্পায় ভারতীয় কৃষ্টি | ২১৩. 


সমাজে ব্রাহ্মণের স্থান ছিল সর্বোচ্চে। কিন্তু রাজা ও রাজ্যের 
উপর তাহাদের প্রভৃত্ব ভারতের মত এখানে অতটা বিস্তৃতি লাভ করে 
নাই। তবে অন্ান্ত ক্ষেত্রে তাহারা যথেষ্ট মর্যাদার পাত্র ছিল। 
ব্রাঙ্মণর। দেবতা বলিয়! পরিগণিত হইতেন ও ব্রহ্মহত্যা অত্যন্ত ঘৃণিত 


কাজ বলিয়া মনে করা হইত। অবশ্য তাহাদের স্থান ক্ষত্রিয়ের উচ্চে 


ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। একটি মাত্র বিবরণে চার 
. বর্ণের নাম একত্রে পাওয়া যায়, ইহাতে প্রচলিত রীঠি অনুযায়ী 
ব্রাঙ্গণ বর্ণের নাম সর্বপ্রথম উল্লিখিত। কিন্তু অগ্যান্য বহথক্ষেত্রে, 
যেখানে কেবলমাত্র দুইটি বর্ণের উল্লেখ আছে, সেখানে ক্ষত্রিয়ের 
উল্লেখ ব্রহ্ষণের আগে করা হইয়াছে,_-যেমন ভারতের বৌদ্ধ ও জৈন 
গ্রন্থে দেখা যায়। মোটের উপর যে সব প্রমাণ পাওয়া যায় 
তাহাতে মনে হয় যে ব্রা্মণ ও ক্ষত্রিয় এই ছুই বর্ণের মধ্যে বিভেদ 
খুব কঠোর ছিল না এবং এইজন্য বর্ণ প্রথা! বলিতে যাহা বুঝায় ঠিক 
সেই অর্থে ইহা এই দুয়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। প্রধানতঃ সমাজ 
দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, ব্রা্ষণ ও ক্ষত্রিয় লইয়া উচ্চ শ্রেণী এবং 
অবশিষ্ট লইয়া নিম্নশ্রেণী । 
কিন্তু সমাজে আর একটি প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়-_অর্থাৎ 

অভিজাত ও সাধারণ লোক । এই প্রভেদের সীমা খুব নিদিষ্ট ছিল 
ন!। অর্থাৎ অভিজাত সম্প্রদায় সাধারণতঃ রাজ্যের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় 
শ্রেণী লইয়াই গঠিত ছিল, তথাপি সাধারণ লোকেরাও তাহাদের 
ধনসম্পন্তির দৌলতে বা কোনও বিশিষ্ট রাজকার্ষে নিযুক্ত খাকার দরুণ 
যে এই সম্প্রদায়ের অন্তভূক্তি হইত ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। 
ধনী সম্প্রদায়ের বাহ্যিক চিহ্ণ ছিল-_ 

(১) পোশাক ও অলঙ্কার । 

(২) বাচ্যন্ত্র সহযোগে বিশেষ যানবাহনের অর্থাৎ পালকি, 

হাতি প্রভৃতি ব্যবহারের অধিকার। 
(৩) রাজার নিকটে আসন গ্রহণের অধিকার । 


২১৪ দুর প্রাচ্টে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 


এই বিষয়ে ভারতীয় ওপনিবেশকর1 তাহাদের মাতৃভূমির প্রথা 
বজায় রাখিয়াছিল। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে কোনও বিশেষ পোশাক 
পরিধান করার বা যানবাহন ব্যবহারের অধিকারের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব 
দেওয়! হইত, কারণ কবির! তাহাদের গুণের জগত বা অন্যান্ত বিশিষ্ট 
ব্যক্তিরা রাজকার্ষে যোগ্যতা ও বিশবস্ততার জন্য রাজার নিকট হইতে | 


এই ধরণের সন্মান লাভ করিত। 


প্রাচীন চম্পার মুতিগুলি হইতে তখনকার সাধারণ লোকের ব্যবহৃত 

গোশাক ও গহনার সম্বন্ধে সুষ্প্ট ধারণা হয়। | 

পোশাক সন্বন্ধে বলিতে গেলে সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইহার 
স্বল্পতা । কেবল কোমর হইতে দেহের নিম্নাংশ বন্ত্রাবৃত; দেহের 
উপরের অংশ, এমনকি স্ত্রীলোকেরও, নগ্ন। শিল্প হইতে এই যে 
প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা চীন! বিবরণী দ্বারাও সম্পূর্ণ সমধিত হয়। 
সম্ভবতঃ কালক্রমে দেহের উপরের অংশ ঢাকিবার জন্য বঙ্ত্রের গ্রচলন 
হইয়াছিল, কিন্তু ব্ুকাল পর্যন্ত শিল্পে ইহার কোন আভাষ পাওয়া যায় 
না। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বর্তমান কালেও (অন্ততঃ 
কিছুকাল পূর্বেও ) বলি দ্বীপে স্ত্রীলোকেরা কোমরের উপরিভাগে 
কোনও বস্ত্রাবরণ ব্যবহার করিত না। 

লম্বা। ও খাটে এই দুই ধরণের বস্ত্র দেহের নিয়াংশ আবরণের জন্ত 
ব্যবহৃত হইত। দীর্ঘ বস্ত্র পাদমূল পর্যন্ত পৌছিত, কিন্তু খাটো বসত 
সাধারণতঃ হাটু পর্যস্ত, কখনও কখনও ইহারও অনেকটা উপরে 
থাকিত। স্ত্রীলোকের বেলায় দীর্ঘ ও পুরুষের বেলায় খাটো বস্ত্র 
পরিধানের রীতি প্রচলিত ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই বন্ত্রথলি কটিধন্ধ 
দ্বার কোমরের কাছে আটা থাকিত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই 
কটিবন্ধগুলি মূল্যবান পাথরে খচিত হইত। 

সাধু সম্নাসী ও ভূত্যেরা ভারতীয় পদ্ধতিতে ল্যঙোট বা কৌগ্ীন 
পরিত। 

চাম-র1 কেশচচ্চণয় বিশেষ যত্ুবান ছিল। যৃত্তিগুলিতে ইহাদের 


চম্পায় ভারতীয় রৃষ্ট হ১৫ 


শানা ধরণের কেশ রচনার নমুনা! পাওয়! যায়। নানা ধরণের 
শিরন্ত্রাণও তাহার! ব্যবহার করিত। কেবলমাত্র টচ্চশ্নীর লোকেরা! 
চামড়ার জুত] ব্যবহার করিত, সাধারণ লোক খালি পায়ে চলিত। 

অলংকারের বন্থুল প্রচার ছিল এবং ইহা নানারকমের হইত । 
ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিল রকমারি আংটি, রগ, । হাতের বাল 
ও তাবিজ, গলার হার, কটিবন্ধ, পায়ের মল প্রভৃতি | | 
বিবাহের আদর্শ ও বিভিন্ন পদ্ধতি এবং স্বামী পদ মধ্যে সনবন্ধ 
_ সমস্তই ভারতীয়দের অনুরূপ ছিল। “সতী” প্রথাও প্রচলিত ছিল। 
ভারতে প্রচলিত বনু উৎসবের প্রচলন এখানেও হইয়াছিল। চাম-রা 
নৃত্য-গীত-প্রিয় জাতি ছিল এবং তাহাদের মৃতদেহ-সৎকার-ক্রিয়াও 
ভারতীয়দের মত ছিল। জলদন্দ্য বলিয়া চাম নাবিকদের অখ্যাতি 
ছিল। সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত শহর ও বন্দরগুলি অতকিতে 
আক্রমণ করা ছাড়াও যে সমস্ত জাহাজ তাহাদের দেশের উপকূলের 
কাছ দিয়া যাতায়!ঠ করিত সেই গুলি তাহার আটক করিয়া লুটপাট 
করিত । চীন হইতে আসিতে বা সেখানে যাইতে গেলে জানামের 
উপকূলের কাছ দিয়া যাইতে হইত এবং এই জাহাজগুলিই তাহাদের 
প্রধান শিকার ছিল। এক এক সময়ে ইহাদের উৎপাতে এই পথ 
পূর্বদেশের বণিকদের কাছে ভীতির স্থল হইয়৷ উঠিয়া ছিল। 

চাম রাজো দাস শ্রেণীর উদ্ভব এই নীচ কার্ষের একটি পরোক্ষ 
ফল বলিয়। ধরা যাইতে পারে। চার্ম বণিকদের দ্বারা নিয়মিত দাস 
ব্যবসা! পরিচালিত হইত এবং রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে ধনী ও 
সাধারণ শ্রেণীর লোক ছাড়া দাস শ্রেণীও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 


করিয়াছিল। 
| ২। লাহিত্য 


চম্পায় ভারতীয় সাহিত্যের অনুশীলন যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছিল 
'এবং সংস্কৃত সরকারী ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইত। চম্পায় এ 
পর্ধস্ত শতাধিক সংস্কৃত ভাষায় রচিত লেখ পাওয়া গিয়াছে। ভারতে 





কর প্রাচ্য ভর ্ে উপনিদে 


হা পরচগিউ লিপি, ও ভাহা হইতে উদ্ভূত বর্ণমালায় এগুলি লিখিত, রর 
এ হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে আনীত সংস্কৃত পুস্তকের অধ্যয়ন ছাড়াও 
_ এখানে সংস্কৃত ভাষায় নৃঙন পুস্তক রচিত হইয়াছিল এবং অস্ততঃ 
একটি এরূপ ৃস্তকের নাম ও তাহার ছু অংশের উদ্ধ, ডি পাওয়া 
গিয়াছে। 

সাহিত্য চট্চার ক্ষেত্রে দেশের রাঁজারাই বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ভদ্রবর্জন চতুর্বেদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়! 
জানা যায়। প্রথম জয় ইন্দ্রবর্মন দর্শনের ছয়টি শাখা ও বৌদ্ধ দর্শন, 
কাশিকা টীকা সহ পাণিনি ব্যাকরণ, এবং শৈব সম্প্রদায়ের আখ্যান 
ও উত্তরকল্প অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । চতুর্থ প্ত্রীজয় ইন্দরবর্মদেব 
ব্যাকরণ, জ্যোতিষ শাস্ত্র, মহাযান দর্শন ও ধর্মশান্ত্রে (বিশেবতঃ 
নারদীয় ও ভার্গবীয় ) অভিজ্ঞ ছিলেন। সভাকবিদের বর্ণনা অনুযায়ী 
এই সব রাজাদের পাণ্ডিত্য যথার্থই এতট। ছিল কিনা সে বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ আছে, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের এই সব 
বিভিন্ন শাখাগুলি যে চম্পাঁয় অধীত হইত তাহা সহজেই অনুমান, 
করা যায়। 

এই 'সব ছাড়া অন্যান্য যে সব পুস্তকের প্রচলন সম্বন্ধে লেখগুলি 
হইতে জানা যায় তাহা-রামায়ণ ও মহাভারত, শৈব, বৈষ্ণব ও 
বৌদ্ধ ধমগ্রন্থ, মন্ুস্থৃতি ও বিভিন্ন পুরাঁণ। লেখগুলির রচনাশৈলী 
হইতে অনুমান করা যায় ষে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিতা, বিশেষতঃ 
কাবা ও গগ্ভ উপাখ্যানগুলি সম্বন্ধে ইহাদের যথেষ্ট জ্ঞান 
ছ্বিল। | | 

চীন দেশীয় লিউফাঙ্গ ৬০৫ হ্ীষ্টাবে চম্পা রাজ্য জয় করার পরে 
যে সমস্ত জিনিস তাহার সহিত চীনে লইয়া যান, তাহাদের তালিকায় 
১৩৫০ খানি বৌদ্ধ পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়; ইহা হইতে বুঝা। 
যায় ষে রাজ্যের প্রথম দিকেও এখানে সাহিত্য ক্ষেত্রের বিস্তৃতি 
নিতান্ত অর ছিল না। 





জলসার ভারী কর 0 দুর 





৩ ধম” 4 
ৈবধ্ম | 


ছিন ধর্মের প্রধান তিন দেবতার মধ্যে শিব চণ্পায় সবে. 
মর্ধাদা লাভ করিয়াছিলেন। চম্প1 রাজ্জের প্রধান ছুই স্থানের অর্থাৎ 
মাইসোন ও পো নগরের মন্দিরগুলি শৈব সম্প্রদায়ের দেবতাদের 
উদ্দেশ্যে নিমিত। ইহ] ছাড়া চম্পা শহর ও চম্পা রাজ্যের ইষ্ট 
দেবতাও ছিলেন শিব। | 

বছ লেখতে শিৰ “ত্রিমৃতির মধ্যে প্রধান” ও “দেবাদিদেব” বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছেন । “শিবের সম্মুখে ইন্দ্র, ডাহিনে ব্রহ্মা, পশ্চাতে 
চন্দ্র ও সূর্য ও বামে নারায়ণ'--এইভাবে অবস্থিত সম্মিলিত 
দেবতাদের প্রতিকৃতি হইতেই শিবের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। 
কিন্তু কেবল শিবের ধারণা নহে, পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে শিব 
ও তাহার পরিবার ও অনুচরের মূতি এবং তাহাদের সম্বন্ধে প্রচলিত 
গল্পও খোদিত হইয়াছে । ভারতের প্রাচীন জনপ্রিয় দেবতা সুপরিচিত 
বিশেষ লক্ষণগুলি সহ এই বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । 

চম্পায় মনুষ্য মৃততি ও লিঙ্গ, শিবের এই উভয় গ্রতীকই দেখা যাঁয়। 
ভারতের মত এখানেও মৃতি অপেক্ষা লিঙ্গের প্রতীকই বেশি ছিল। 

শিবের একটি প্রাচীনতম লিঙ্গ জাতীয় দেবতারপে পরিগণিত 
হইয়াছিল এবং চম্পা রাজ্যের প্রথম হইতে শেষ পর্স্ত এ আসনেই 
প্রতিটটিত ছিল। এই লিঙ্গটি ভদ্রবর্মন দ্বারা চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের শেষ 
ভাগে অথবা "পঞ্চম গ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহ] 
ভদ্রেশ্বর নামে পরিচিত ছিল, কাঁরণ এখানে প্রতিষ্ঠাতা রাজার নামের * 
প্রথম অংশের শেষে 'ঈশ্বর' শব্দ যোগ করিয়া! দেবতার নাম করণের 
প্রথা ছিল। ভদ্রেশ্বর ব1 ভদ্রেশ্বর স্বামী লিঙ্গটি মাইসোনে একটি 
মন্দিরে প্রতিিত হয়। অল্পকালের মধ্যেই ইহা! জাতীয় দেবালয়ে 
জপান্তরিত হয় এবং এই মন্দিরটিকে কেন্দ্র করিয়া এখানে অনেকগুলি 


২৯৮ হর গ্রাঙ্ে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ও 
 স্থন্দর সুন্দর মন্দির গড়িয়া উঠে। ৪৭৮ হইতে ৫৭৮ খ্রীষ্টা মধ্যে য 





এই মন্দিরটি পুড়িয়া যায় কিন্তু শৃবর্মন ইহার পুনঃ নিমণণ করেন 


এবং ভনরব্মন এই মন্দিরের উদ্দোস্তে যে সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন, 
_ তাহাও অনুমোদন করেন। ভ্রবনের পদ্থ৷ অনুদরণ করিয়া! 
. শ্তুবর্মনও নিজের নাম এই দেবতার নামের সঙ্গে যুক্ত করেন এবং 
ইহা শস্তৃভত্রেশ্বর নামে পরিচিত হয়। পরবর্তী রাজগণ-_বথা প্রকাশ- 
ধর্ম, দ্বিতীয় ইন্দ্রবর্মন প্রভৃতি, নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়। 
দেবাদিদেবের উদ্বেশ্ঠে মুল্যবান সম্পত্তি প্রভৃতি উৎসর্গ করেন ও 
তাহার স্তোত্র রচনা! করেন। কালক্রমে এই লিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
একটি অপ্রাকৃত কাহিনী প্রচলিত হয়। ৮৭৫ শ্রীষ্টাব্ষে রচিত একটি 
লেখতে বলা হইয়াছে যে শিব নিজে ইহা ভৃগুকে দ্রান করেন এবং 
উরোজ ভূগুর নিকট হইতে ইহা! লাভ করিয়া চম্পায় প্রতিষ্ঠিত 
করেন। বল! হইয়াছে যে দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শম্তৃভদ্রেশ্বরই 
পুজার উপযুক্ত একমাত্র দেবতা, ইনিই চণ্পা রাজোর রক্ষাকর্তা ও 
ত|হারই কৃপায় ও অনুগ্রহে এখানকার রাজারা পুথিবীর মধ্যে বিখ্যাত 
হইয়াছেন। 
একাদশ গ্রীষ্টাব্বের মধ্যভাগ হইতে শ্রীশান-ভদ্রেশ্বর জাতীয় 
দেবতার স্থান অধিকার করেন। প্রাচীন দেবত! শস্তুভদ্রেশ্বর এই 
নূতন নামে পরিচিত হইয়াছিলেন ইহাই খুব সম্ভব বলিয়া মনে হয়। 
কারণ উরোজকেই শ্রীশান-ভদ্রেশ্বরেরও নিম্ণাতা বলা হইয়াছে। 
এই সময় হইতে রাজারা প্রত্যেকেই নিজেকে উরোজের অবতার 
বলিয়! মনে করিতেন এবং বগ.বন পর্বতে উরোজ কতৃক প্রতিষ্ঠিত 
শ্রীশান-ভদ্রেশ্বরের মন্দিরের সংস্কার সাধন বা ইহার উদ্দেশে ধন- 
সম্পত্তি দান করিতেন । এই মন্দিরটি শক্র দ্বার, প্রধানতঃ কাম্থোজ- 
বাঁসী-দ্বারা, বুবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কাজেই বহু রাজার আমলেই ইহার 
সংস্কার সাধন হয় এবং এখানে ধনসম্পত্তি দান কর! হয়। অনেক সময় 
কাম্বোজ হইতে লুষ্টিত দ্রব্য দ্বারাই ইহার সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। 
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চর জয়  ইঙবর্মন ্রীশান-ভ্েশ্বরের মনটি » রূপার এবং 
ৃ টি মন্দিয়ের চড়াগুলি। সোনার পাতে ঢাকিয় দেন। এই জন্য প্রায় এক 
মধ সোনা ও ৪৩৭ মণ রূপা ব্যবহার করা হয়। 3 

যে শিবলিঙ্গ জাতীয় দেবতার আসন লাভ করিয়া: তাহা 
ছাড়া অন্যান্য অনেক শিবলিঙ্গও পূজিত হইত। ইহাদের মধ্যে পো- 
নগরের শম্তু-মুখলিঙ্গ উপেখযে!গা । অষ্টম শ্রী্টা্দের একটি লেখ হইতে 
জানা যাঁয় যে এই মুখলিঙ্গটি বিচিত্রসগর নামে এক রাজা! প্রতিষ্ঠিত 
করেন। ছুইটি লেখতে এই ঘটনার তারিখ দিবারও প্রয়াস হইয়াছে । 
বলা হইয়াছে যে দ্বাপর যুগের ৫৯১১ বৎমরে অর্থাৎ প্রায় ১,৭৮-১৫০০ 
নসর আগে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। কি উপায়ে যে এই তারিখ গণনা 
কর! হইয়াছে তাহ! অনুমান করা সম্ভব নয়, কিন্তু এই বক্তব্যের 
প্রধান উদ্দেশ্য মন্দিরটির প্রাীনতা প্রমাণ করা। ৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 
সমুদ্রপথে বর্বর জাতি আসিয়া এই লিঙ্গটি বিনষ্ট করে ; কিন্তু সত্যবম ন 
ইহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা! করেন এবং ইহা সত্যমুখলিঙ্গ নামে পরিচিত হয়। 
ীষ্টীয়া দ্বাদশ শতাব্দ পর্যন্ত এই লিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু কোনও 
সময়েই ইহা শস্তৃভদ্রেশ্বর বা শ্রীশান-ভদ্রেশ্বরের ম্যায় জাতীয় দেবতার 
আসন লাভ করে নাই। 

প্রাচীন আমলের লিঙ্গমুর্তিগুলি রক্ষার ব্যবস্থা ও ইহাদের উদ্দেশ্যে 
ধন সম্পত্তি দান করা ছাড়াও নুতন মুত প্রতিষ্ট। করা চম্পার রাজাদের 
কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হইত। নৃতন মুস্তির প্রতিষ্ঠার সময় প্রতিষ্ঠাতার 
নাম ইহার সহিত সংযুক্ত করা হইত। এই প্রথা ভারতে প্রচলিত 
ছিল। 

শিব মৃতির সহিত অন্যান্য মৃতিও সংশ্লিষ্ট ছিল। ইহাদের মধ্যের. 
 অবন্ত প্রধান ছিলেন শিবের শক্তি। ইনি এখানে উমা, গৌরী, 
ভগবতী, মহাভগব্তী, দেবী ও মহাদেবী নামে পরিচিত। মাতৃ- 
লিঙ্গেশ্বরী ও ভূমিশ্বরী নামেও তিনি পরিচিতা ছিলেন। ইনি 
হিমালয়ের কন্তা ও শিবের অতুলনীয়া ও আদরিণী পত্তী। 








রি ২২ টু ্ হু পাচ কাঠি নিউ উপদেশ 


নি ৯ ঝৌঠার দেশে শক্তি ৃ্ার প্রচলন অরবিক ছিনি ক 


এখানে পো*নগরে দেবী পু নগর বা ভগবতী কৌঠারেশ্বরীর মন্দির ঠ 


 প্রতিটিত হইয়াছিল এবং চামদের নিকট ইহা 1 শস্তৃজেশ্বর ব! ! শ্রীশান- 
ভদ্রেশ্বরের মন্দিরের ম্যায় জাতীয় দেবালয়রূপে প্রসিদ্ধ লাভ 


_ করিয়াছিল। 


শিব মুত্তির সংশ্লিষ্ট ছিতীয় দেবতা গণেশ বিনয় নামেও 
পরিচিত। গণেশের মুঠি যে পরিমাণে চম্পায় দেখ। যায় তাহাতে 
মনে হয় একসময়ে তাহার জনপ্রিয়তা তাহার মাতা উম1 দেবী হইতেও 
অধিক ছিল। সাধারণতঃ একটি বেদীর উপর আসীন স্ুলকায় 
হস্তীর মন্তকযুক্ত এই দেবভাঁর মুর্তি দেখা যায়। 

শৈব সম্প্রদায়ের তৃতীয় মৃদ্তি কাতিক বা কুমার চম্পায় যথেষ্ট 
জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এ যাব এই 
দেবতার চার বা পাচটি মুর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে 
দুইটিতে তাহার পরিচিত বাহন ময়ুরকে দেখা যায়। অন্য ছুইটিতে 
স্তাহার বাহনরূপে গণ্ডার দেখা যায়। কার্তিকের এইরূপ: বাহন 
ভারতে প্রচলিত ছিল না, কিন্তু কান্থোজে উহ যথেষ্ট দেখা ঘায়। : 

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য শিব ও উমার বাহন নন্দী। পৃথক ভাবে 
নন্দীর মুর্তিবন্থ মন্দিরের দরদালানে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই মুতিগুলি একটি কুজপৃষ্ঠ বৃষের এবং ইহা অর্ধশয়ান অবস্থায় 
মন্দির মধ্যে অবস্থিত দেবতার দিকে চাহিয়া! আছে। 


খ। বৈষ্ণব ধর্ম 


শৈব মতবাঁদের মত অতটা! না হইলেও বৈষ্ণব মতবাদও চম্পায় 
যথেষ্ট প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। পুরুষোত্তম, নারায়ণ, হরি, 
গোবিন্দ ও মাধব প্রভৃতি বিষ্ণুর বহুবিধ নাম এখানে প্রচলিত ছিল। 
কিন্তু ভারতবর্ষের মত এখানেও বিষণ অপেক্ষা তাহার অবতারদের 
পৃজজীই অধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল। তাহাদের মধ্যে ছুই জন-_- 


জা তারার ক 








১ রাম ও কষে উদ্বখ: বারে বারেই পাওয়। যায় ১ নল হার সা ৃ 
_ চারজন রাম অর্থাঞধ রাম ও তাহার তিন অন্থুজের মধ্যে ভাগ করিয়া 
 দিয়াছিলেন বলিয়া বলা ইইয়াছে। কৃষ্ণ-অবতার রূপে বিষ যে সব 
বীরত্বের কাজ করিয়াছিলেন তাহাদের যথেষ্ট প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে। 
তিনি গিরি গোবর্ধনকে শৃন্তে উ: উঠাইয়াছিলেন এবং কংশ, কেশী, 4৬ | 
অরিষ্ট ও প্রলম্ব গ্রভৃতিকে হত্য! করিয়াছিলেন। 

চম্পার রাজারা নিজেদের বিষ্ণুর সহির সহিত তুলনা করিতেন ও 
কখনও, কখনও বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মনে করিতেন। জয় রুদ্রবর্মন 
বিষুলুর অবতার বলিয়া গণ্য ছিলেন ও তাহার পুত্র জয় হপিবর্মদেব 
শিবনন্দন নিজেকে বিষুতর এমন এক বিশিষ্ট অবতার বলিয়া মনে 
করিতেন, ধাহার খ্যাতি রাম ও ক্ণকে ছাড়াইয়া চতুদিকে প্রসিদ্ধ 
লাভ করিয়াছে । 

যে সব বিষুুতি পাওয়া যায় সেগুলে চারিহস্ত বিশিষ্ট । এই 
মৃতিগুলি কখনও গরুড়ের পৃষ্ঠে আসীন, আবার কখনও অনন্ত ছুগ্ধ- 
সাগরে নাগরাজ বাস্ুকির দেহের উপর শয়ান অবস্থায় দেখা যায়। 
বাস্থুকির সহস্র ফণা তাহার মন্তকৌপরি খোল। রহিয়াছে এবং লক্্মী 
তাহার পদসেবা করিতেছেন। 

বির শক্তি লক্ষ্মী, পদ্ম! এবং শ্রী নামে চম্পায় পরিচিতা ছিলেন 
এবং লেখগুলিতে প্রায়ই তাহার উল্ল্খে পাওয়া যায়। | 

শিবের বাহন নন্দীর ম্যায় বিষুর বাহন গরুড়ের মুতিও চম্পায় 
সুপরিচিত ছিল। | 


গ। ত্র ও অন্তান্ত দেতাগণ.. - 


হিন্দু ্রিমৃতির অন্যতম দেবতা ব্রহ্মা! অনেক লেখতে স্থষ্িকর্তী 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, কিন্তু চম্পায় তাহার। বিশেষ প্রাধান্ ছিল 
বলিয়া মনে হয় না। 

্রহ্মা মুতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হার গিট : ব বেশির 
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ক ভাগ: কেই জট মুখ [গাল হয়_-এবং হার বাহন হংস 


রদ ওর অথাৎ কষা, বিষু। ও শিব প্রধান স্থান ন অধিকার রঃ 


চি করিয়াছিলেন ও জনমাধারণের পুজ্য ছিলেন) তথাপি হিন্দুধমে রি: 


অন্যান্য দেবতারা একেবারে বিস্বৃত হন নাই। ই'হাদের মধো 
দেবরাজ ইন্দ্র, যম, চন্র, সুর্য, কুবের ও সরন্বতী প্রধান। 

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিবরণী সম্পূর্ণ করিতে গেলে চম্পায় প্রচলিত 
ধর্ম চিন্তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক | প্রথমতঃ শিব, বিষুঃ 
প্রভৃতির মু্তির সঙ্গে সঙ্গে নিরাকার নিগ্ণ অদ্বৈত ব্রন্মের ধারণাও 
ছিল। শুধুমাত্র “ব্রহ্মা রূপে ভগবানের উল্লেখ একটি লেখতে 
পাওয়া যায়। বল! হইয়াছে যে তিনিই স্থষ্টিকতণ ও তাহাকে ধারণ। 
কর! মানুষের শক্তির অতীত । 

দ্বিতীয়তঃ যক্দ্ের উপর আস্থা । বারে বারেই ইহার গুণকীতন 
করা হইয়াছে । 

হিন্দুধর্মের নৈরাশ্তযবাদ চামদের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। বনু লেখতে দেখ। যায় যে রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা 
ধনদৌলত ও পাধিব সুখ স্বাচ্ছন্দযের অসারতা উপলব্ধি করিয়া ও 
দেহকে জলের উপর ভাসমান ফেনার মতই ক্ষণস্থায়ী মনে করিয়া 
পাপের প্রায়শ্চিন্ত ও মোক্ষ লাভ অর্থাৎ শিবলোক প্রাপ্তির আশায় 
নানারূপ পুণ্যকার্ষে লিপ্ত ছিলেন। 

ঘ। বৌদ্ধধর্ম 

বৃদ্ধের জিন, লোকনাথ, লোকেশ্বর, স্ুুগত, শাক্যমুনি, অমিতাভ, 
বজ্পাণি, বৈরোচন, ও প্রমুদ্িত-লোকেশ্বর ইত্যাদি নাম এখানে 
প্রচলিত ছিল্ল। ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়ী চীনা! সেনাপতি চম্প। হইতে 
১৩৫০ খানি বৌদ্ধ ধমণ্রন্থ লইয়। যায়, ইহা! হইতেই প্রমাণ হয় যে 
বৌদ্ধধম' এখানে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল । 

দেশের রাঁজাদের বৌদ্ধধর্ম আকৃষ্ট করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, 


 চষ্পায় ভারতীয় কষ্টি. ও | 





. আবং রাজাগণ ও সাধারণ লোক সমভাবেই বুদ্ধমূতি ও সদ রতি ২৯ 
রা কান + এখানে বৌদ্ধশ্রমণ সম্প্রদায় যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ রর 


. হইয়া উঠিয়াছিল এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ভাহাদের জন আশ্রম মি 
_ নিমণণের উল্লেখ আছে। | 
_.. শ্্রীজয় ইন্দ্রর্শন-_-যিনি লক্ষন টা নামেও পরিচিত 
ছিলেন-_-৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি লোকেশ্বর মু্তি প্রতিষ্ঠ। করেন এবং 
তাহার নাম অনুসারে এই মুত্তিটি লক্গীন্দ্র-লোকেশ্বর নামে পরিচিত 
ছিল। ভিক্ষলংঘ যাহাতে সকল প্রকার সুবিধা পাইতে পারে 
সেইজন্য তিনি একটি আশ্রম গ্রতিষ্ঠা করেন এবং এখানে দৈনন্দিন 
জীবনের প্রয়োজনীয় সকল রকম জিনিসের বন্দোবস্ত করিয়া 
দেশ। 

ডূঙ্গ ডুওঙ্গ নামক স্থানে বৌদ্ধ ধমের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল 
বলিয়া মনে হয়! এখানে বৌদ্ধ মন্দিরের যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে তাহার আয়তন চম্পার সবধাপেক্ষা বৃহৎ ত্রাহ্ষণা সম্প্রদায়ের 
মন্দির হইতেও অনেক বড় ছিল। এই ধ্বংসের মধ্যে বনু বুদ্ধমৃতিও 
পাওয়া গিয়াছে। ডুঙ্গ ডুওঙ্গে প্রাপ্ত একটি বুদ্ধমুতির উচ্চতা প্রায় 
পাচ ফিট। এখানে ত্রোঞ্জের তৈয়ারি বুদ্ধের একটি সুন্দর দণ্ডায়মান 
মৃতিও পাওয়া গিয়াছে । চম্পায় এপর্যস্ত যতগুলি বুদ্ধমৃতি পাওয়া 
গিয়াছে তাহাদের মধ্যে এইটির গঠনুশৈলী সর্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া 
মনে হয়। | 

প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত চম্পার ধর্মজীবনে যে প্রধান বৈশিষ্ট্য 
লক্ষ্য হয় তাহ! ইহার উদার সহিষুতাগুণ। সাম্প্রদায়িকতা এখানেও 
ছিল এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও দুই তিনটি প্রধান ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এখানে 
একই সময়ে প্রতিচিত ছিল । কিন্তু ধর্ম বিষয়ে ইহাদের মধ্যে 
 কোনওরপ বিবাদ ছিল বলিয়া! জান! যায় না। অপরপক্ষে সকল 
ধম সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও উদার মনোভাব পোষণ করা হইত বলিয়াই 
জানা যায়। রাজাদের ব্যবহার হইতেও সবধসমন্বয় নীতির 
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পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকাশধর্ম একই সময়ে শিবলিঙ্গ ও বিষুঃ- 
মন্দির প্রতিঠা করিয়াছেন। ইন্তরবর্মনও শৈব ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি 
সমান অনুরক্ত ছিলেন। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 
জনসাধারণ এই বিষয়ে দেশের রাজাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিত। 
এই ব্যাপারে ভারতীয় গপনিবেশকরা তাহাদের মাতৃভূমির প্রথা 
কমন রাখিয়াছিল। রা টি 2 
| ৪81 শিল্প | 
কাম্বোজ ও জাভার মত সুন্দর বা বিশাল সৌধ চম্পায় ছিল না। 
এখানকার মৌধগুলি সাধারণতঃ ইট দ্বারা নিমিত ছিল এবং বেশির 
ভাগের অস্তিত্বই এখন নাই। কিন্তু যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহ! 
হইতে এখানকার শিল্পীদের কলাজ্ঞান ও গঠন নৈপুণা যে যথেষ্ট 
উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহা বুঝা যাঁয়। ভারতবর্ষের মত চম্পাতেও 
ধর্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারেই শিল্প নিয়োজিত হইত এবং জনসাধারণ 
তাহাদের সমস্ত নৈপুণা ও সংগতি ধম-সৌধ ও 'দেবদেবীগণের মুত্তির 
উদ্দেশেই উজাড় করিয়৷ দিয়াছে । 
খুঁটিনাটি বিষয়ে যথেষ্ট প্রভেদ থাকিলেও চস্পার মন্দিরগুলির 
পরিকল্পনায় একটি বিশেষ আদর্শ অনুনরণ করা হইয়াছে । সাধারণতঃ 
এইগুলি ইট দিয়! নিগিত ও উচ্ছম্থানে অবস্থিত। ইনার গর্ভগৃহ 
বেন্রস্থলে অবস্থিত। সাধারণতঃ ইহা! পূর্বমুখী ও মাঝে মাঝে ইহার 
সম্মুখে ইহারই অনুরূপ 'আর একটি গৃহ পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত দেখা 
যায় ও ইহা নাটমন্দির রূপে ব্যবহাত হইত। কখনও কখনও প্রধান 
মন্দিরের সহিত একই সারিতে, এবং ইহার উত্তর দক্ষিণে আরও ঢুইটি 
মন্দির দেখা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এইগুলি প্রধান মন্দির 
নিম্ণানের অনেক পরে সংযুক্ত হইয়াহিল। কদাচিৎ এই প্রধান 
মন্দির সমষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া আরও অনেক মন্দির নিপ্সিত হইত । 
অনেক সময়ে এগুলি আয়তনে অত্ন্ত ছোট ও বাহিরের প্রাচীরের 
শায়ে সংলগ্ন থাকিত। | ্ 


চম্পার ভারতীয় কৃষ্টি ২২৫ 


এই সমস্ত সৌধগুলি একটি প্রাচীর দিয়া ঘেরা থাকিত এরং 
প্রাচীরের পূর্বদিকে গোপুরমের ন্যায় এই পুণ্যক্ষেত্রে প্রবেশের জঙ্ঞ 
সৌধাকৃতি একটি মাত্র দ্বার থাকিত। প্রধান মন্দিরের গঠন অনুযায়ী 
এই সৌধদ্বার তৈয়ারি হইত এবং বিপরীত দিকে অর্থাৎ পুর্ব ও পশ্চিমে 
অবস্থিত ছুইটি দরজায় উঠিবার জনয ছ্‌ইটি নোপান. শ্রেণী থাকিত॥ 
ইহা পার হইলে প্রয়ই একটি বড় হল ঘর দেখা যাইত। ইহার 
_. টাইলের ছাদ খুব পাতলা দেওয়াল বা কেবলমাত্র কভার উপর রা 
 পনিমিত হইত । ্ ৃ ০০৭ | 
গর্ভগৃহের অভ্যান্তরভাগ একটি টি? কক্ষ। ইহার: খাড়া 
দেওয়ালগুলি অলংকার বর্জিত কিন্তু পালিশ করা। উহার শৃন্যগর্ভ 
€%৪1) মোচার আকৃতি ( ০০109] ) ছাদের প্রতিটি পতাকার ধাপ 
ক্রমশঃ আয়তনে ছোট হইয়া চূড়ার আকার ধারণ করিয়াছে। ॥ 
গর্ভগুহের সম্মুখে একটি খিলানযুক্ত যাতায়াতের ঢাকা "পথ ও 
পথের সম্মুখে কারুকার্য খচিত দরজা অবস্থিত। দরজার সমস্ত অংশ 
পাথর দিয় তেয়ারি হইত । দরজার মাথার দিকে নানারূপ ভাক্কর্ষের 
নিদর্শন থাঁকিত। অনেক সময় এইগুলি অতি উট ধরণের 
শ্হইত | 
বাহিরের দিক হইতে মন নিরগুসি শিখরযুক্ত চতুষ্কোণ বৃহ 
কক্ষের মত দেখাইত। এই শিখরগুলির তিনটি বিভিন্ন ধরনের গঠন 
দেখা যায়। সাধারণতঃ চারধাপ বিশিষ্ট ছাদ-_প্রত্যেকটি নিচেরটি 
হইতে ক্রমশঃ আয়তনে ছোট হইয়া গিয়াছে এবং সর্বশেষ ধাপের 
মাথায় পিরামিডের আকৃতি-সম্পন্ন প্রস্তরখণ্ড অবস্থিত। দ্বিতীয় 
ধরনেরগুলি ছুইধাপ বিশিষ্ট ও উপরের ধাপটি দীর্ঘাকৃতি ও খিলানযুক্ত " 
গৃহের ন্যায় নিমিত। তৃতীয় ধরনের শিখর মন্ৰিরের দেওয়ালের ঠিক 
উপরে এবং ইহার আকৃতি টার মন্দিরের শিখরের 
শো | ্ 
চম্পার মন্দিরগুলি ইটের তৈয়ার হইলেও দৃঢ়তা বা শো 
১৫ 


টা ঘর প্রান্ধ টি হ্শি উপনিবেশ 





০ ূ 





সু বর্ষের জন্য প্রাতরব ব্যবহার কর! হইত। দরজা ও ইহার লেপ রি 
অংশের জন্ত প্রায়ই পাথর ব্যবহার করা হইত... 

_মাইসোন, ডুঙ্গ ভু ও পোনগরর এই ডিন জায়গায় একসঙ্গে 
অনেকগুলি মন্দির অবস্থিত ছিল। এইগুলির মধ ডুঙ্গ 
ডূগ্ল্ের মন্দিরগুলি বৌদ্ধ ও অপর ছুই স্থানের মন্দিরগুলি 
শৈব। 

টুরাণ ([০0:8106) হইতে একুশ মাইল দক্ষিণ-দক্ষিণ-পৃবে 
অবস্থিত একটি উপত্যকায় মাইসোনের মন্দিরগুলি অবস্থিত। এই 
উপত্যকাটি প্রায় গোলাকৃতি এবং এক পর্বতশ্রেণী হইতে অপর 
পর্বতশ্রেণীর ব্যবধান প্রায় এক মাইলের মত। উত্তর দিক হইতে 
এখানে প্রবেশের একমাত্র পথ অবস্থিত এবং এইখানে একটি ছোট 
নদী প্রবাহিত। মাইসোনের মন্দির সংখ্য। প্রায় ত্রিশটি ও ইহা 
ছাড়া বড় বড় হলঘর, প্রবেশপথে অবস্থিত সৌধ ও অন্যান্য 
গুগাদিও আছে । 

মাইসোনের বারো! মাইল দক্ষিণ-পূর্ব ডুঙ্গ ডুওঙ্গের মন্দিরগুলির 
ভগ্রাবশেষ ৩২৮ গজ লম্বা! ও ১৬ও গজ চওড়া স্থান জুড়িয়া অবস্থিত। 
একটি নিচু ইটের দেওয়াল দিয়! এই স্থানটি ঘেরা, খালি পূর্বদিকে 
প্রবেশ পথের জন্য একটু জায়গা! খোলা। লম্বালশ্বি ভাবে তিনটি 
অপ্রশভ্ত ভাগে এই স্থানটি বিভক্ত] এইগুলি পূর্ব হইতে পশ্চিমে 
বিস্তত ও ইহাদের আয়তনে সামান্য তারতম্য আছে। মধ্যভাগের 
পশ্চিম প্রান্তে প্রধান মন্দিরটি অবস্থিত ও প্রধান মন্দিরটি যে উচ্চ- 
স্থানের উপর অবস্থিত সেই একই উচ্চভূমিতে ইহার চারিদিকে 
আরও চারিটি মন্দির নি্সিত হইয়াছে। ইহার সম্মুখে একটি বৃহ 
সৌদ অবস্থিত, ইহার চারিকোণে চারিটি অর্ধ-গোলাকৃতি কক্ষ আছে। 
ইহ! ছাড়া আরও দুইটি মন্দির ও দুই সারি আবাঁসগৃহ আছে। এই 
সমস্ত মন্দির ও গৃহগুলি ঘিরিয়া দেওয়াল নিষিত হইয়াছে ও ইহাদ্বারা | 
_. প্প্রথম আডিন। স্থগ্ি হইয়াছে। এই দেওয়ালের ধারে ধারে আঙিনার 





রঃ মধো জার রি ছিঃ মন্দির বা তাহার পরে আরও ছাট আছিল 
ও ইচ্গাদের মধ্যে হলঘর ও ছোট ছোট ঘর ইত্যাদি অবস্থিভ। : 

. খান-হোয়। (080 708) জেলার না-ট্রাং (2475 1812) 
এর নিকটে পো নগরের মন্দিরগুলি অবস্থিত। এইগুলি সংখ্যায় 
ছয়টি, একটি ছোট পাহাড়ের মাথায় উত্তর হইতে দক্ষিণে, দুই সারিতে 
অবস্থিত। সমস্ত মন্দিরগুলি একটি দেওয়াল দিয়ে ঘের] 

ভাক্কর্ষশিল্প€ চম্পায় যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। রাজোর 
নান! স্থান হইতে আবিষ্কৃত দেবদেবীর মৃঠিুলি ইহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন । 
_ অনেক স্থানে মন্দিরের খোদাই কাজ গুলির শিল্প খুব উন্নত ধরনের । 

ফুল লতাপাতা খোদাই-এর কার্ষে চাম শিল্পীরা সর্বাধিক দক্ষতার 
পরিচয় দিয়াছে । যদিও লতাপাতাগুলি অনেকট। চিরাচরিত আদর্শ 
অনুযায়ী, এবং ঠিক স্বাভাবিক হয় নাই তথাপি ইহার সম্পাদনায় যে 
কমনীয়তা ও লৌন্দর্ষের প্রকাশ পাইয়াছে তাহ! যথার্থই মনোহর । 
শিল্পরীতি সম্পূর্ণ ভারতীয়। বেশির ভাগ ফুলপাতার নকশা গোলাকুতি 
মালার (90:011) ন্যায় এবং ছোট ও বড় স্তন্তুগুপির উপর খোদিত। 
এই মালাগুলি ভারতীয় রীতিতে গভীর করিয়া পরিষ্কার ভাবে 
সাবধানে খোদ্দিত হইয়াছে । | 

এই অধ্যায় শেষ করিবার আগে চম্পায় যে বিশেষ ধরনের স্থাপত্য- 
শিল্প প্রচলিত ছিল তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বল! আবখ্যক। চাম 
মন্ৰিরগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহাদের বহু ধাঁপে বিভক্ত ছাদ,-- 
প্রত্যেকটি ধাপ নীচেরটি হইতে ক্রমশঃ সংকুচিত হইয়া উঠিয়াছে 
এবং ইহাদের প্রত্যেকটি মূল মন্দিরটির পরিকল্পনার অনুরূপ । এই. 
বৈশিষ্ট্য দ্রাবিড় রীতিতে পরিলক্ষিত হয় এবং ইহা! সপ্ুম শ্রীষ্টান্ছে 
নিমিত মামল্লপুরের রথগুলিতে ও কশ্তরিভরম ও বাদামির মন্দিরগুলিতে 
দেখা যায়। ধর্মরাজ ও অর্জুন রথের সহিত চম্পার সাধারণ মন্দির- 
গুপির তুলনা করিলে ইহাদের শিখরগুলির মধ্যে সাদৃশ্য সকলেই লক্ষ্য 
করিবে। আরও এফটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে ধর্মরাজ রথ একটি 


রর ২৮ তি ন্‌ হর প্রা প্রা ঞ্ উপ 


ছি 


রি শিব কাদির এবং ঙ দেশের রাজার নাম অন্থুমারে অতাস্তকাম বের সর 


নামে পরিচিত ছিল, এবং মাইসোনের মন্দির শঙ্কু ভক্রেশবরেরও ইহার. 


প্রতিষ্ঠাতার নামে নামকরণ হইয়াছিল। আবার চম্পার কতকগুলি 
মন্দিরের ছাঁদ দীর্ধাকৃতি কিন্ত বক্ররেখায় (007৮৫) গঠিত। 

মামল্লপুরের গণেশ ও সহদেব রথেও এরূপ দেখা যায়। চম্পার 
মন্দিরের আর এক ধরনের শিখরগুলি, অর্থাৎ যেগুলি বাঁকানো! 
( 08:6৫), সেইগুলির সহিত ভ্রৌপদী রথের খুব মিল আছে; 
সম্ভবত: ইহা উত্তর ভারতের শিল্পধার! হইতে উদ্ভূত। চম্পার মন্দির- 
গুলির ভিতের (085687£) সহিত ক্জিভরম ও বাদামির মন্ৰির- 
গুলির ভিতের সাদৃশ্ত আছে। সমস্ত মিলাইয়া চম্পার ও প্রথম 
দিককার দ্রাবিড় শিল্পধারার মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে তাহা অন্বীকার করা 
যায় না এবং এই ছুইটি প্রায় একই সময়ে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। 
ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের লোকেরা সুদুর, প্রাচ্যে উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিল ও চম্পার সভ্যতার উপর ভারতীয় সভাতা যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল একথা যেমন সত্য, তেমনই চম্পার মন্দির নির্মাণ 
পদ্ধতি ভারতবর্ষের বাদামি, কঞ্জিভরম ও মামল্লপুরের মন্দিরগুলির দ্বারা 
প্রতাবাস্থিত হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করার কোন কারণ নাই। 
বিশেষতঃ ভারতের এই স্থানগুলি চম্পার মবাপেক্ষা নিকটবর্তী । ইহা 
খুবই সত্য যে চাম শিল্পীরা ভারতীয় রীতির অন্ধ অনুকরণ করিয়া যায় 
নাই, তাহাদের নিজন্ব ও নৃতন উপাদান ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে। 
কিন্তু এইগুলির মুল উপাদান যে ভারতীয় ধারা হইতে গৃহীত সে 
বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। 


রান, জাগি রবের টোহত্তাহ 


চতুর ভ্ভাা 
কমু . 
প্রথম অধ্যায় 
সর্বপ্রথম হিন্দু সাআজ্য_ফুনান 


কমুজ বা কাস্থোজ হইতে আধুনিক কাম্োডিয়া নামের উংপত্তি। 
প্রাচীন কাম্বোজ রাজ্য এখনকার কাম্থোডিয়া রাজ্য ও কোসিন চীন 
লইয়। বিস্তৃত ছিল। মেকং নদীর উপত্যকা এবং পশ্চিমে কাম্পোট 
( 191070%) ও পূর্বে স্ভয় রিয়েং (5ডপ্য ২1৩0৫) ও থুং খযুন 
(10001 ছাপা ) এই তিনটি প্রদেশ এই রাজ্যের অন্তর্গত 
শেষোক্ত প্রদেশ ছুইটিতে বৈকস্‌ (৪1০০3) নদীর দুইটি শাখ! 
প্রবাহিত ছিল এবং বিস্তৃত জলাভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত অসংখ্য 
স্বাভাবিক ও কৃত্রিম খাল দ্বারা এই শাখানদী ছুইটি মেকং নদীর সহিত 
যুক্ত হইয়াছিল। এইজন্য ইহাদের মেকং-এর উপনদীও বলা যায় 
এবং এইসবগুলি হইতে ইন্দোচীনের ব-দ্বীপের উৎপত্তি । 
সাধারণতঃ মনে করা হয় নদীর “মেকং, নামটি “মা গঙ্গা" হইতে 
উদ্ভৃত। এই ধারণার বশবতীঁ না হইয়াও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় 
যে উত্তর ভারতের প্রথম যুগের ইতিহাস ও সভ্যতা যেমন গঙ্গ। নদীর 
দ্বার প্রভাবাধ্িত, কাম্বোজ দেশের ইতিহাসেও এই নদীটি সেইরকম 
একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল । | টি 
_ ইজিপ্টের যেমন নীল নদ, কাস্থোভিয়াতে সেইরূপ মেকং নদী এই 
দেশকে জীবনীশক্তি দান করিয়াছে। ইহার ছুই তীর যেমন জন- 
সাধারণের বাসোপযোগী ভূমির সংস্থান করিয়াছে তেমনি ইহার 
বাৎসরিক প্লাবন জমিকে উর্বর করিয়াছে। যে স্থান অবধি বন্থার জল 
পৌঁছায় তাহার পর হইতে দেশের অবস্থা শুষ্ মরুভূমির মত। 
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যে স্থানে মেকং নদী কাম্বোডিয়ায়। প্রবেশ করিয়াছে সেইস্থান 


হইতে ইহার বিস্তৃতি শুরু হইয়াছে। যে সমস্ত জলাভূমি ইহার পার্ে 
অবস্থিত সেগুলি বেশির ভাগই এ নদীর পরিত্যক্ত গতিপথ, এবং 
বর্তমান নদীটি ইহার পাশাপাশি প্রবাহিত থাকায় নদীগর্ডের গরগার 
প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। ইহার শাখা প্রশাখা দ্বারা সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন 


এবং প্‌নোম পেন (60010 6501) এর কাছে একটি বিস্তৃত 
জলাভূমি এই নদীকে পনোম পেন:এর ৬২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে 
অবস্থিত বৃহৎ হৃদ টনলে সাপের সহিত যুক্ত করিয়াছে । এই সংযোগ 
স্থান হইতে নদীটি ছুই অংশে প্রবাহিত, কিন্ত অসংখ্য খাল টুইটির মধ্যে 
সংযোগ স্থাপন করিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত উভয়েই চীন সাগরে মিলিত 
হইয়াছে ও এইরূপে কোচিন চীনের উর্বরা ব-দ্বীপের জন্ম হইয়াছে । 
এই খালগুলির মধ্যবর্তী ভূমি দ্বীপে পরিণত হইয়াছে । 

জুন মাসের গ্রথর নৃর্যরশ্মিতে তিববত মালভূমির বরফ গলিয় 
জলধারা ছোট ছোট পাহাড়ী নদী দিয়া প্রবাহিত হইয়া মেকংএ 
পৌছায় ও শাখ প্রশাখ। সহ মেকং দ্রুত স্ফীত হইয়! ছুই তীর প্লাবিত 
করে। ডিচ্চ ভূমি'তে অবস্থিত বনাঞ্চল পর্যস্ত সমস্ত ভূমি জলের 
নিচে তলাইয়া যায়। অক্টোবর মাস পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকিবার পর 
জল সরিয়া যায় ও ভূমি কুষিযোগ্য হয়। 

যে নিচু ভূমি প্রতি বংমর মেকং নদী দ্বারা প্লাবিত হয় সেইখানেই 
বর্তমান কালে কাসম্বোডিয়ার জনবসতি প্রধানত: অবস্থিত। পনোম 
পেন (70010 চ800) এর উত্তর অঞ্চলে মেকং ও তাহার শাখা- 
নাদীগুলির তাঁরে বা উচ্চ ভূমির প্রান্তদেশে লোকে বাস করে। বর্ধার 
পূর্বে নিচু ভূমিতে চাঁষকর্মের জন্য আসে এবং ফসল কাটা শেষ হইলেই 
প্লাবনের আগেই উচ্চ ভূমিতে ফিরিয়া যায়। 

প্‌নোম পেন-এর দক্ষিণ অঞ্চলে লোক বসতি শুধুমাত্র নদীর 
তীরেই পর্যবসিত নহে। উচ্চ ভূমির যেখানে যেখানে কৃষিযোগ্য 
সেখানেও লোকজন বাস করে। এখানে তাল গাছ (2410) পুর 
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পরিমাণে দেখা যায়; কোনও উচ্চ স্থান হইতে এই অঞ্চল, দেখিলে 
একটি বিস্তৃত তাল গাছের বন. বলিয়া মনে হয়? মধ্য মধ্যে রে টা 
. শানক্ষেত বা জলাভূমি । ন্চি ৫ মির উত্তরে ও পশ্চিমের যে: 
_ অঞ্চলে প্লাবনের জল পৌঁছায় ন1 তাহাকে উচ্চ এ ই সাজ্ঞা দেওয়া 
ম্যায় এবং ইহা উত্তরে ডাংরেক পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ৷ এই অঞ্চলের 
'নিচু অংশ কার্মাক্ত জলাভূমি ও ঘন দীর্ঘ ঘাস দ্বারা আচ্ছাদিত 
অপেক্ষাকৃত উচ্চ জায়গাগুলি লাল কাকর বা বেলে পাথরে আচ্ছন্ন, 
এবং এখানে সীমাহীন বন ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না। এই সমস্ত 
অঞ্চলটি এখন জনমানবহীন, খালি নন্যজন্তরদিগের বিচরণ স্থলে পরিণত 
হইয়াছে । কিন্তু এই অঞ্চলের দক্ষিণ অংশ অস্কোর নামে অভিহিত 
ছিল এবং এখানে হিন্দুরা যে প্রকাণ্ড নগর ও অপূর্ব সৌধসমূহ নির্সাণ 
করিয়াছিল, তাহা! এখনও পৃথিবীর বিন্ময় উদ্রেক করিতেছে । হিন্দু 
ওপনিবেশকরা প্রকৃতির সহিত যুঝিয়া এই স্থানকে সমুদ্িশালী 
সভ্যতার কেন্দ্রে রূপান্তরিত করিয়াছিল । যখন সেই যুগ বিলুপ্ত হইল 
তখন আবার প্রকৃতির জয় হইল এবং সমস্ত অঞ্চলটি আদিম কালের 
'ব্ূপ ধারণ করিল। | 
ইন্রোটীনের অন্যান্য স্থানের ম্যায় কান্োডিয়ায় ভারতীয় উপ- 
নিবেশের প্রথম দিককার ঘটনাবলীর বিবরণ জানিবার কোনও উপায় 
নাই ; কেবল স্থানীয় গাথা ও 'কিংবদস্তীতে ইহার আভাষ পাওয়' যায়। 
এই সমস্ত কিংবদন্তী ও গাথাগুলি এঁতিহাসিক সত্য না হইজেও 
এইগুলি হইতে এই স্থানে হিন্দু সভ্যতার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সর্বসাধারণের ৷ 
'ধারণা ও হিন্দু উপনিবেশের ধারা সম্বন্ধে মোটামুটি আভাষ পাওয়া যায় 3. 
কাম্বোডিয়ার সর্বপ্রথম যে রাজ্যের কথা জানা যায় চীনারা তাহাকে 
ফুনান এই নামেই অভিহিত করিয়াছে। ইহা মোটামুটি ভাবে 
কাম্বোডিয়া ও কোচিন চীন লইয়া গঠিত ছিল। তৃতীয় শতকে কাংতাই 
নামে একজন চীনা ফুনান সংন্ধে প্রচলিত যে গল্পটি লিপিবদ্ধ করে 
তাহা নিয়রাপ £-- | | 
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... প্রথমে ফুনানের শালক ছিল লিউ-য়ি নামে একজন স্ত্রীলোক । 
.. হো-ফু-তে হিউয়েনশচেন, নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে ব্রাহ্মণ্য ধের 
এক দেবতার একনিষ্ট উপাসক ছিল এবং তাহার, ধর্মানুরাগে দেবতা 


বি তাহার উপর, সন্ত হইলেন। এ ব্যক্তি একদিন প্নেদেখিল ষে 


_ দেবতা তাহাকে একটি দৈবশকতিসম্পন্ন ধনুক দিয়! বাণিজ্যপোতে 
: সমুক্তযাত্রার নির্দেশ দিলেন। সকালবেলা! দেবতার মন্দিরে গিয়া সে 
একটি ধনুক পাইল। তখন সে একটি বাণিজ্যপোতে যাত্রা করিল, 
এবং দেবতা হাওয়ার গতি এমন ভাবে পরিচালিত করিলেন যে সে' 
ফুনানে আসিয়া উপস্থিত হইল। লিউ-ঘ়ি একটি নৌকায় করিয়া এই 
পোতটি লুঠ করিবার উদ্দেস্টে অগ্রসর হইল । হিউয়েন-চেন তাহার 
ধনুক হইতে একটি তীর নিক্ষেপ করিয়া রাণীর নৌকাটি এক ধার 
হইতে আর এক ধার পর্যন্ত বিদ্ধ করিল। রাণী ভীত হইয়া তাহার 
কাছে আত্মসমর্পণ করিল। এই সময় হইতে হিউয়েন-চেন এই দেশ 

শাসন করিতে জাগিল।” 
পরবতী কালের চীনা পুস্তকে এই একই গল্পের পুনরাবৃত্তি দেখা 

যায়, তবে সময়ে সময়ে ইহ! আরও বিস্তারিত--যথ! হিউয়েন-চেন-এর 
সহিত লিউ-য়ির বিবাহ প্রভৃতি । রাজ! ও রাণীর নাম নান! ভাবে 
লিখিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে হুয়েন-িয়েন (নু 0০2-067) ও 
লিউ-য়ি (1450-5€ ) সংগত মুনে করা হয়। হুয়েন-টিয়েন ও অন্যান্য 
নামগুলি ভারতীয় কৌপ্বিন্য নামের অপভ্রংশ ৷ লিউ-য়ি শবের অথ 
সম্ভত্ত: 'উইলো গাছের পাতা” । ভারতে মহীশৃর অঞ্চলে দ্বিতীয় খীষ্টীয় 
শতকে উৎকীর্ণ লিপিতে কৌগ্ডিন্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। 

চীন! বিবরণ অনুযায়ী ফুনানের আদিম অধিবাসীদের প্রায় অসভ) 
জাতি বল! যায়। তাহারা নগ্ন অবস্থায় থাকিত এবং সমস্ত দেহ উলকি 
দিয়! চিহ্নিত করিয়া রাখিত। ব্রাহ্ষণ্য ধর্মানুরাগী হিউয়েন-টিয়েন 
ইহাদের মধ্যে সভ্যতার প্রচার করিল, বিশেষতঃ আীগোকদের বন্তর 
ব্যবহার করিতে বাধ্য করিল। 
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হিউয়েন-টিয়েন নামে এই ব্যক্তি খুব সম্ভব ভারত হইতে আগত 
একজন ওপনিবেশিক, তবে মালয় উপদ্বীপ বা মালয় ছীপুঞ্জের কোনও 

(স্থানের হিন্দু ওপনিবেশিক হওয়াও. একেবারে অনন্তর নহে। ইহার রা 
আগমনের পয়বও ঠঁকালের ঘটনাসমূহের বিবরণী হইতে ইহার, আগমন- 


কাল প্রথম শ্রী্ীয় শতকের পরে বলিয়া মনে হয় না। হিউয়েন- 


টিয়েনের রাজ্যকালের কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহার 
পুত্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য সাতটি শহরের রাজন্ব নিধর্ণ রত ছিল বলিয়! 
জানা যায়। তাহার বংশধরেরা প্রায় একশত বংসর রাজ্য শাসন 
করে। ইহাদের মধ্যে সর্বশেষ পান-পান রাঁজকার্ষের ভার তাহার 
সেনাপতি ফান-মাঁন বা ফান-চে-মানের উপর অর্পণ করে। তিন 
বৎসর রাজত্ব করার পর রাজার মৃহ্্যু হইলে জনসাধারণ ফান-চে-মানকে 
রাজা নির্বাচিত করে (আন্তঃ ২০০ শী)। 

ফান-চে-মান একজন ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন এবং ফুনান 
রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি একটি এক্রিশাণী নৌবাহিনী গঠন 
করেন ও প্রায় দশটি রাজ্য জয় করেন। পাঁচ কি ছয় হাজার “লি'র 
মধ্যে অবস্থিত সমস্ত রাজ্যগুলির উপর তাহার প্রতৃত্ব হয় ও এই 
রাজ্যগুলি এই সময় হইতে ফুনানের অধীন রাজ্যে পরিণত হয়। 
 যদ্দিও চীনা বিবরণী হইতে এই সব অধীন রাঁজযগুলির যে নাম পাওয়া 
যায় তাহাদের অবস্থান সম্পূর্ণ সম্তোষজনকরূপে নিধারিত করা সম্ভব 
হয় নাই, তথাপি মোটের উপর এই ধারণ হয় যে সমস্ত শ্ামদেশ এবং 
লাওস ও মালয় উপদ্বীপের কিছু অংশ ফুনানের প্রভূত্ব শ্বীকার করিয়। 
লইয়াছিল ; স্বৃতরাং ফুনানই ইন্দোচীনে প্রথম হিন্দু সাম্রাজ্যে পরিণত 
হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে ফান-চে-মান ও পূর্বে উল্লিখিত চম্পার 
(হিন্দু রাজা শ্রীমার একই বাক্তি এবং চম্পা তখন ফুনানের বশ্যত।, 
ত্বীকার করিত। কিন্তু সকলে এই মত গ্রহণ করেন নাই । ফান- 
চে-মান ফুনানের মহৎ রাজা” (58 [00 0 00-0810) এই 
উপাধি গ্রহণ করেন এবং কিন-লিন (ন্ুবর্ণভূমি বা স্থবর্ণ দ্বীপ )-এর 


২৩৪, | দূর প্রাচ্যে প্রাচীন হিম্দু উপনিবেশ 
বিরুদ্ধে এক ধুদ্ধযাত্রার আয়োজন করেন, কিন্তু এই সময় তাহার অসুখ 


ও মৃত্যু হয়। অনুখের সময় তিনি তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র ফান্-কিনচেং কে. 
_ সৈম্দলের ভার গ্রহণ করিবার জন্য পাঠান, কিন্তু ফান-চে-মানের 


3) ভাগিনেয়, সেনাপতি ফান-চান ॥ ফান-কিন্‌- -চেং-এর অমুপস্থিতির টা 


.. সুযোগে নিজেকে রাজা বিয়া: ঘোহণা করেন ও ফানপকিন-চে ৫ কে রঃ 
নিহত করেন (আহঃ ২২৫ শ্রী)। 2 
চীন ও ভারতবর্ষের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের বিশিষ্ট | 
_ প্রমাণ থাকার জন্ত ফান-চানের রাজ্যকালকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া 
মনে করা হয়। ২৭৩ ্রীষ্টান্ধে তিনি চীনে দূত এবং ইহার সহিত 
উপহার হিসাবে কয়েকজন বাদক ও নিজ দেশে উৎপন্ন দ্রব্য পাঠান । 
তিনি স্ব-বু (9০-৬/৮ ) নামক তাহার এক আত্বীয়কে ভারতে দূত 
হিসাবে পাঠান। টিউ-কিউ-লি (সম্ভবত; বিখ্যাত তক্কোল) বন্দর 
হইতে সু-বু জাহাজে করিয়া রওন! হন এবং প্রায় এক বংসর পরে 
ভারতবর্ষের বৃহৎ নদীর ( গঙ্গা) মোহানায় পৌছান। নদীর ভিতর 
দিয়া ৭০৯০ “লিঃ দেশের অভ্যন্তরে অগ্রসর হইবার পরে তিনি 
ভারতবধের রাজার দর্শন লাভ করেন। ভারতবর্ষের রাজ। সু-বু কে 
আন্তরিক অভ্যর্থন! জানান এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শনের 
বন্দোবস্ত করিয়া দেন। স্ু-বুর সহিত রাজা নিজের দুইজন দুতকে 
ফুনান রাজ্যে পাঠান ও ইহাদের সহিত রাজাকে উপহার দিবার জন্য 
ইউ-চি ( ঘ্ু্-076 ) দেশের চারিটি ঘোড়া দেন। স্ু-বু প্রায় চার 
বংসর পরে এই সব লইয়! দেশে ফিরিয়া আসেন । 

. এই চার বৎসরের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক 
পরিবতান হইয়াছিল। ফুনানের সিংহাসনে তখন আর ফান-চান 
অবস্থিত ছিলেন না। ফান-চাং নামে ফান-চে-মানের কনিষ্ঠ পুষ্ঠ 
ফান-চানকে হত্যা করেন। পিতার মৃত্যুকালে ফান-চাং জ্বতি শিশু 
ছিল, কিন্তু তাহার কুড়ি বৎসর বয়স হইলে কয়েকজন সাহসী লোক 
যোগাড় করিয়া জোষ্ঠ ভ্রাতার হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ ফান-চান কে 


কুঞ্জ ২৩৫ 


হত্যা করে। ফান চাং সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিল কিন৷ তাহ] 
সঠিক জানা যায় না, তবে করিয়া থাকিলেও তাহার রাঁজ্যকাল, হব. 
অন্পদিন স্থায়ী হইয়াছিল। লেমাুতি, ফান- টে তাহাকে, হত্যা টা 
ৃ করিয়া ফুনান রাজ্য লাভ করেন! 8 ট 
ফান সিউনের রাজ্যকালে, সম্ভবতঃ ২ ৪৫ ও ২৫০. ধের মধ্যে ঘা 

আদ: সময়ে চীন! দূত কাংতাই (এাঞণ্ 27) ও ঢুয়িং 


(088-ড10৫ ) ফুনানে আসেন। খুব সম্ভব তিনি টীন দরবারে 


দূত পাঠাইয়াছিলেন বলিয়াই সেখান হইতে তাহার রাজ্যে দূত 
পাঠানো হইয়াছিল। এইখানে ভারত হইতে আগত দুতদের মধ্যে 
চেন সং (01790 9015 ) নামে একজনের সহিত চীন] দূতদিগের 
সাক্ষাৎ হয়। 

ফুনান সম্বন্ধে কাংতাই একটি বিবরণী লিখিয়! রাখিয়! গিয়াছেন। 
তীহার মন্তব্যের মধ্যে যেটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাহ। 
এই যে, যদিও দেশটি অতি সুন্দর কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় এই যে 
এখানকার লোকের। বস্ত্র পরিধান করে না । অবশ্য রাজ! ফান 
সিউন এই বর্ধর প্রথা বন্ধ করেন । 

ফান সিউন অনেকদিন বাঁজত্ব করেন এবং ২৬৮, ২৮৫১ ২৮৬ ও 
২৮৭ ্ীষ্টান্দে চীনে দূত পাঠান 1 

ফুনান সম্বন্ধে চীনা ইতিহাসে পরবর্তী যে উ/ল্পখ পাওয়া যায় 
তাহ। ৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে চন্তন (01180680 ) নামে এক হিন্দি কর্তৃক 
দৌত্য পাঠানো উপলক্ষ্য করিয়া । চীন! বিবরণী অনুযায়ী এই হিন্দ 
'ফুনানের রাজা" এই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। এই ঘটন! 
দেশের রাজনৈতিক গোলযোগ ও সিংহাসনের বহু দাবিদার সুচিত 
করে। এই হিন্দ্রর নাম চন্দন ৰা চন্দ্র এই অনুমান করা হয়। ফরাসী 
পণ্ডিত সিলভা লেভির মতে এই বিদেশী হিন্দুরাজ। সম্ভবতঃ কুষাণ 
রাজবংশের লোক এবং গুপ্ত বংশীয় রাজগণ কর্তৃক পূর্বভারত হইতে 
বিতাড়িত হইয়া ফুনানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 


৫ ২৩৬ ৃ ্‌ | সুদূর প্রাচ্য প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ | 


চতুর্থ সরীষ্টাব্দের শেষভাগে অথবা পঞ্চম গ্রীষ্টাব্ষের প্রথম দিকে 
ফুনানের সিংহাসন কিয়াও চেন-জু বা কৌগ্িন্য নামে এক ব্যক্তি 
কর্তৃক অধিকৃত হয়। পিয়াঙ্ক রাজবংশের ইতিহাসে ইহার সম্বন্ধে 
নিয়লিখিত গল্পটি পাওয়া যায়। 

“কৌত্ডিন্য জাতিতে ব্রাহ্মণ ও ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিলেন। 
একদিন তিনি ফুনানে গিয়া রাজত্ব করিবার জন্া দৈবাদেশ পাইলেন। 
তিনি ফুনানের দক্ষিণে অবস্থিত পানপানে পৌছিলেন। ফুনানের 
অধিবাসীরা তাহাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাইল ও তাহাকে রাজা 
নির্বাচিত করিল। এখানে তিনি ভারতীয় আইন কানুন ও সামাজিক 
রীতিনীতি প্রচলিত করিলেন” 

এই গল্প হইতে মনে হয় যে নুতন করিয়। ভারত হইতে একদল 
উপনিবেশকারীরা আসিয়। সমস্ত দেশে ব্রান্মণ্য ধর্ম ও সভ্যতা প্রচার 
করে। ফরামী পণ্ডিত সয়ডেস (0০৫99) মনে করেন যে 
ভারতের পূর্ব উপকূলে সমুদ্রগপ্ত কতৃক পল্লব প্রভৃতি রাজবংশের 
পতনের ফলেই একদল ভারতীয় ফুনানে গমন করে। 

ইহার পরে চে-লি-তো-পা-মো নামে কৌগ্িনোোর এক 
উত্তরাধিকারীর উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। তিনি ৪৩৪, ৪৩৫, ও ৪৩৮ 
্রষ্টাব্দে চীন সম্রাটের দরবারে উপহার সহ দূত পাঠান। এই 
নামটি সম্ভবতঃ শ্রীইল্্রব্মন বা শ্রেষ্টবর্মন নামের চীন! ভাষার 

রূপ. 
চীনা পুস্তক হইতে কৌতগ্তিন্যের অপর একজন উত্তরাধিকারী 
সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। 

“সোং রাজত্বের ( ৪২*-৪৭৮ গ্ী) শেষ ভাগে চো-য়ে-প-মো 
(জয়বম'ন) ফুনান শাসন করিতেন। তাহার বংশের নাম ছিল 
কৌত্ডিন্য। তিনি কয়েকজন বণিককে বাণিজ্যের উদ্দেশ্তে ক্যান্টনে 
পাঠাইয়াছিলেন। তাহার দেশে ফিরিবার সময়, ভারতীয় ভিক্ষু 
না-কিয়া-পিয়েন (নাগসেন ) নিজ দেশে হি তে তাহাদের 


সহিত যাত্রা! করে। কিন্তু ঝড়ের জন্য তাহারা চম্পায় অবতরণ; 
করিতে বাধ্য হয় এবং এখানকার লোকের! তাহাদের সমস্ত 
জিনিসপত্র লুঠ করিষা লয়। নাগসেন আবশ্ঠ ফুনানে রি 
পৌছিয়াছিলেন । | | 

«৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জয়বর্মন একটি মস্ত আবেদন পত্র (দয়া 
নাগসেমকে সপ্ত্রাটের দরবারে পাঠান। এই আবেদনপত্রের সম্পূর্ণ 
নকল চীনা ইতিহাসে উদ্ধত আছে। কিউ--চেউ-লো নামে ফুনানের 
এক বিদ্রোহী প্রজা চম্পায় পলাইয়া যায় ও সেইখানে রাজার বিরুদ্ধে 
এক বিদ্রোহের স্থষ্টি করিয়া নিজেই চম্পার সিংহাসন অধিকার করে-_ 
এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ এই আবেদন পত্রে দেওয়া হইয়াছে । 
চম্পায় এই ব্যক্তি সকল রকম অবিচার ও অন্যাচারে লিপ্ত আছে 
এবং আরও নিন্দনীয় এই যে সে তাহার পূর্বতন প্রভূ ফুনানের রাজার 
বিরুদ্ধে খোলাখুলি শক্রজনোচিত মনোভাবের পরিচয় দিতেছে । এই 
কারণে জয়বম'ন সম্রাটের সাহাঁযা প্রার্থনা করিতেছেন। যদি সম্রাট 
চম্পার রাজাকে শান্তি দ্রিবার জন্য শক্তিশালী সেনাদল পাঠাইতে সম্মত 
না থাকেন তাহা! হইলে এই বিক্রোহী ধাজাকে "শান্তি দিবার জন্য 
জয়বর্মনের সাহায্যার্থে একটি ছোট সেনাদল পাঠাইতে খ্অন্থুরোধ 
করিয়াছেন। নাগসেন সম্রাটের দরবারে গিয়া ফুনানের .রীতিনীতির 
একটি বিবরণ দেন, ইহাতে ফুনানের প্রধান দেবতা হিসাবে অহেশ্বরের 
উল্লেখ আছে । এই সঙ্গে নাগসেন একটি কবিতাও উপহার দেন । 
অর্থ খুব পরিক্ষার না হইলেও ইহাতে মহেশ্বর, বুদ্ধ ও সার গুণ- 
কীতর্ণ করা হইয়াছে। - ৮ রী 

“সম্রাট মহেশ্বরের প্রশংসা করিলেন এবং যে বিদ্রোহী চম্পার 
সিংহাসন অধিকার করাছে তাহার নিন্দা করিলেন। কিন্তু আবার 
ইহাও বলিলেন কৃষ্টি ও সততার দ্বারা আমি দুরদেশের লোকের ভক্তি 
আকর্ষণ করি, কিন্তু অস্ত্রের সাহায্য লওয়া পছন্দ করি নাঃ।৮ 

৫০৩ ্রীষ্টাব্দে জয়বর্মন আবার সম্রাটের দরবারে উপহার সহ 


রি রর বা ৰ রা ণঁ হ্দুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপর্নিবেশ 
[মৃত পাঠান। উপহার সামত্রীর মো একটি প্রবাল নিথিত বৃদ্ধি 





. ছিল। ৫১১ ও ৫১৪ রীষ্টা্দে আরও চুইধার তিনি সম্রাটের দরবারে 

দৃক পাঠান। তাঁহার রাজ্যকালে যে এই ছুই দেশের সম্বন্ধ আন্তরিক 
ও ঘনিষ্ঠ ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই1 এই ঘটনার সমর্থক 
_ ক্পে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এই সময়ে ফুনান হইতে ছুই জন 
বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনে গিয়া বসবাস করে ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুবাদ করিতে 
থাকে । | 

 জয়বম্নের প্রধান রাণীর নাম ছিল কুলপ্রভাবতী। তাহার 
মৃত্যুর পর সিংহাসনের অধিকার লইয়া গোলযোগ শুরু হয়। ভীহার 
ধর্মপত্ধীর গর্ভজাত অল্পবয়স্ক পুত্রকে হত্যা করিয়া রুদ্রবর্মন নামে 
হার এক উপপত্বীর পুত্র সিংহাসন আরোহণ করেন। খুব স্তন 
এই নিহত পুত্রের নাম ছিল গুণবর্মন ও তাহার মাতা ছিলেন 
কুলপ্রভাবতী। এই ছুই জনের তুইখানি সংস্কৃত লেখ পাওয়। 
গিষাছে। 

৫১৭ হইতে ৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে রুদ্রবর্মন অস্তুতপক্ষে ছয়বার চীনে 

দূত পাঠান। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একখানি বৌদ্ধ লেখ-তে ও 
কাহার উন্লেখ আছে। রদ্রবর্মনই ফুনানের সর্বশেষ রাজা যাহার 
নাম চীনা পুস্তকে উল্লেখ কর! হইয়াছে। ই*হার রান্গ্যকালে ব 
কিছু পরে ফুনান কাম্বোজ রাজগণের দ্বারা আক্রান্ত হয়। উত্তর 
কান্থোডিয়ায় অবস্থিত এই রাজ্য প্রথমে ফুনানের অধীন রাজ্য ছিল, 
কিন্তু ক্ষমতাশালী কয়েকজন শাসকের অধীনে শক্তিসম্পন্ন হয় ও 
ফুনানের অধীন্তা হইতে যুক্ত হয়। ফুনানের রাজা পরাজিত হইয়া 
(ব-ফনোমের নিকটবর্তী) ব্যাধপুর হইতে দক্ষিণ দিকে নরবরনগরে 
( বর্তমান অংকোর বোরেই ) রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কিন্ত 
সপ্তম গ্রীষ্টাব্দ শেষ হইবার আগেই ফুনান কাম্থোজ কতৃর্ক সম্পূর্ণ 
বিজিত হয় ও এই সময়ের পর হইতে ইহার আর পৃথক কোনও 
রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছিল ন। | 





 ফুনানের প্রথম যুগের সইডিহাঈ দূর প্রাচোর অন্যান্ত হিস 


১ ারিহেবের ইততিাসের পুনরাবৃত্তি মাত্র। প্রথমতঃ একজন হিন্দ 
অথবা হিন্দুধমর্বলম্বী শাসক একটি বর্ধর বা অর্ধসভ্য দেশ বলপূর্বক ৮ 


ৰা অন্ত উপায়ে অধিকার করে এবং & দেশের লোকেরা হিন্দু সভ্যতা 
গ্রহণ করে। ক্রমশঃ এই দেশ সোজানুজি ভারতবর্ষের সংস্পর্শে 
আসে এবং ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার বিশিষ্ট লক্ষণণ্ডলি এখানে 
প্রকাশ পায়। 

ফুনানের ক্ষেত্রে ভারতীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠার ছুইটি প্রধান পর্যায় 
লক্ষিত হয়; একটি প্রথম খ্রীষ্টাব্দে এবং অন্যটি চতুর্থ খরষ্টাব্দে। ছুই 
পর্যায়েই ইহ] ছুই রাজার দ্বার! প্রভাবাণ্িত এবং ছুই জনেরই নাম 
কৌণ্ডিন্য বলিয়া অনুমান করা যায়। প্রথম কৌত্ডিন্য (হুয়েন 
টিয়েন ) ব্রাহ্মণা ধের অনুগামী ছিলেন বলিয়া জান1 যায় কিন্তু 
তাহার আদি নিবাস কোন স্থানে ছিল সে সম্বন্ধে প্রকৃত কিছু জানা 
যায় না। কিন্তু চতুর্থ গ্ীষ্টাব্দের কৌত্ডিন্য যে সোজা ভারতবর্ষ হইতে 
আসিয়াছিলেন, তাহার ্ুুম্পষ্ট উল্লেখ চীন] পুস্তকে পাওয়৷ যায়। 

২৬৫ হইতে ৪১৯ গ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিচিত চীন (1515 ) রাজ- 
বংশের ইতিহাসে ফুনানের সর্বপ্রথম যে সাধারণ বিবরণ লিপিবদ্ধ 
আছে, তাহ। নিম্নরূপ 2-- | 

*লিন-য়ি (চম্পা) রাজ্যের ৩০০০ 'লি পশ্চিমে একটি বৃহৎ 
উপসাগরের কুলে ফুনান রাজ্য অবস্থিত। এই দেশের বিস্তৃতি 
৩০০০ “লিঃ । এখানে অনেক প্রাচীর বেষ্টিত নগর, প্রাসাদ ও বাড়ী 
আছে। এইখানকার অধিবাসীর1 কৃষ্ণবর্ণ ও কুংসিত। তাহাদের, 
কেশ কুঞ্চিত ও তাহার! নগ্রদেহে ও নগ্রপদে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার! 
সরল প্রকৃতির লোক এবং চুরি ডাকাতি করে না। তাহারা 
কৃষিজীবী। প্রথম এক বৎসর তাহারা শস্ত রোপণ করে ও পরবতী 
তিন বসর ফসল সংগ্রহ করে। ইহা ছাড়া তাহারা তাহাদের গৃহন। 
খোদাই ও পালিশ করিতে ভালবাসে । প্রায় বেশির ভাগ লোক 


২৪০ কু প্রাচ্য প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 


_ বূপার পাত্রে খান্ গ্রহণ করে। তাহারা সোনা, রূপা, কত , ও 
নানারূপ গন্ধপ্রব্য ছার! রাজন্ব দেয়। এই দেশে অনেক পুস্তক আছে 
এবং শ্রস্থাগার ও দগ্তরখানা! আছে। লিখিবার কালে যে লিপি 
তাহারা ব্যবহার করে তাহ! ভারতীয় লিপি হইতে উদ্ভৃত। তাহাদের 
অস্ত্ো্টি ক্রিয়া ও বিবাহের অনুষ্ঠান চম্পায় প্রচলিত অনুষ্ঠানের 
অনুরূপ ।” | | 

অন্যান্ চীন পুস্তকেও ফুনানের বিবরণী পাওয়া যায়। এইগুলি 
ও যে তিনটি সংস্কৃত লেখ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, সব মিলাইয়! 
যেধরণা করা যায় তাহাতে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে ফুনানের 
অধিবাসীরা ভারতীয় কুষ্টি ও সভ্যতা যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ 
করিয়াছিল 

ভারতবর্ষের তিনটি প্রধান ধর্ম__অর্থাৎ শৈব, বৈষ্ণব ও নি -- 
সবগুলিই ফুনানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ভারতীয় দার্শনিক 
মতবাদ, ধর্ম “বিশ্বাস ও দেবদেবীর উপাখ্যান এখানে সুপরিচিত ছিল 
এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুজা পার্ধন প্রস্তুতি এখানে 
প্রচলিত ছিল ।' সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অধীত হইত এবং লি খিবার 
জন্য ভারতী লিপি ব্যবহীত: হইত। বেদ, উপবেদ, ও 'বেদাঙ্গে 
অভিজ্ঞ বনু ব্রাক্ষণ এখানে বসবাস করিত | ভারতীয় শিল্পরীতি 
এখানে “প্রভাব” বস্তার : করিয়াছিল এবং 'ভারতের অনুকরণে 
মন্দির” দেধতার মৃতি রাজ্যের নানা অংশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
জাতিভেদ প্রথা অন্ততঃ. মোটামুটি ভাবে প্রচলিত ছিল। তবে 
সম্ভবতঃ প্রায়ই ব্রাহ্মণর নানারূপ বৈষয়িক কর্ম অবলম্বন করিত। 
এইরূপে দেখা যায় যে ষষ্ঠ শতকের মধ্য হিন্দু সংস্কৃতির প্রধান প্রধান 
উপাদানগুলি ফুনানে সম্পূর্ণরূপে প্রতিটিত হইয়াছিল । এই কেন্দ্র 
হইতে চতুর্দিকে ভারতীয় সভত্যা ও সব্কৃতি প্রগরিত হইয়াছিল এবং 
ফান-চে-মান ও অন্তান্ত রাজ। কতক বিভিন্ন রাজ্য জয়ে এই বিস্তার 
আরও সহজসাধ্য হইয়াছিল। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
 কান্থোজ রাজ্য 


ফুনানে সর্বপ্রথম হিন্দুরাজা স্থাপিত হইয়াছিল এবং এই রাজ্য 
তিন্দু সংস্কৃতি প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু সপ্তম 
ীষ্টাব্দ হইতে এই রাজ্যের অস্তিত্ব বিলীন হইল এবং ইছার পরিবতে 
কাম্বোজরাজ্যের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইল ও এই অঞ্চলে সর্বত্র এ 
রাজ্যের প্রতৃত্ব স্থাপিত হইল। এই সময় হইতে চতুর্দশ গ্রীষটাব্দ 
পর্যন্ত প্রায় সাতশত বৎসর কাম্বোজের গৌরবময় এতিহা অপ্রতিহত 
ছিল এবং তাহার পরে এ রাজ্যের অবনতি হয়। কিন্তু আগের 
দিনের ক্ষমতা বা গৌরব না থাকিলেও এখন পর্যন্ত এই রাজ্যের 
অস্তিত্ব বজায় আছে। 

এই রাজোর প্রতিষ্ঠ। সম্বন্ধে প্রচলিত বিবরণ নিম্নরূপ £-_ 

“অতীতকালে কান্থোডিয়া বালু ও প্রস্তরময় মরুভূমি ছিল। 
একদিন কন স্থায়ন্তুধ নামে আর্যদেশের রাজ! এই জনহীন দেশে 
উপনীত হইলেন। মহাদেব শিবের বরে প্রাপ্ত পত্বী মেরার মৃত্যু 
হওয়াতে তাহার অত্যান্ত শোক হয় এবং এইজন্য তিনি শ্বদেশ তাগ 
করিয়৷ মকুপ্রান্তরে দেহত্যাগ করিবার জন্য যাত্র। করেন। কাম্বোডিয়ায় 
পৌছিয়। তিনি একটি গুহায় প্রবেশ করেন । এই গুহার অভ্যন্তরে 
বহু সংখ্যক একাধিক-মস্তক-বিশিষ্ট বড় বড় সাপ দেখিয়া তিনি 
'বিশ্মিত হন। কিন্তু কমু ভীত না হইয়া খোল! তরবারি হাতে 
সর্বাপেক্ষা বড় সাপের দিকে অগ্রসর হন। কথুকে আশ্চর্যান্থিত' 
করিয়। সাপটি মানুষের মত কথা বলিয়া উঠিল ও তাহার নিবাস 
জিজ্ঞাসা করিল। কণ্ধুর কাহিনী শ্রবণ করিয়া সাপটি বলিল-_ 
ওহে বিদেশী তোমার নাম আমার কাছে অজ্ঞাত, কিন্তু ভুমি শিবের 
উল্লেখ করিয়াছ, এবং আমি যেমন নাগ সম্প্রদায়ের রাজা, সেইক্প 
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শিৰ আমার রাজা! । তোমাকে সাহমী বলিয়া মনে হইতেছে, কাজেই 
তোমার দুঃখের অবসান ছউক, তুমি আমাদের সহিত এই দেশে 
বসবাস কর।” কন্বু এইখানে থাকিয়! গেলেন এবং ক্রমশ: নাগদের 
পছন্দও করিতে লাগিলেন, কারণ, তাহারা মানুষের রূপ ধারণ করিতে 
 পারিত। কয়েক বৎসর পরে তিনি নাগরাজের কন্যাকে বিবাহ 
 করিলেন। নাগরাজা যাছুশক্তির অধিকারী ছিল এবং এই শুদ্ধ 


_ মরুপ্রান্তরকে আর্ধদেশের ম্যায় সুন্দর দেশে রূপান্তরিত করিয়াছিল । 


 কন্থু এই দেশ শাসন করিতে লাগিলেন এবং তাহার নামাহুসারে এ 


এই দেশের নাম হইল কমুজ হত 


এই কাতিনী হইতে মধ্য কাগ্বোডিয়ার অর্থাৎ যেখানে প্রথম 
কাস্বোজ রাজ্যের পত্তন হয়, সেইখানকার হিন্দু উপনিবেশ পত্তনের 
আরম্ভ কালের আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথম যুগের উপনিবেশ- 
কারীরা ফুনানের সযুদ্র উপকূল হইতে মেকং নদীপথে এই দেশে 
আনিয়াছিল অথবা পশ্চিমে অবস্থিত শ্যামদেশ বা পূর্বে অবস্থিত 
চম্পাদেশের ভিতর দিয়। এই দেশে পৌহিয়াছিল তাহ! সঠিক নির্ণয় 
করা যায় না। এমন কি এই হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকালও ঠিক ভাকে 
নিকপণ করা সম্ভব নয়। এই রাজ্যের সর্বপ্রথম যে রাজার 
অস্তিত্ব গ্রমাণ কর! যায় তাহার নাম শ্রুতবর্মন। তিনি একটি 
রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু তাহার পুন্ত শ্রেষ্বর্মন ছাড়া এই বংশের 
আর কোনও রাজার নাম জানা যায় না। প্রথম দিকে কাম্বোজ 
একটি করদ রাজ্য ছিল কিন্তু শ্রুতবমন বা তাহার উত্তরাধিকারীদের 
মধ্যে একজন ইহার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠ| করে। লাওস দেশের অন্তত 
বাসাকের নিকটবতাঁ ভাট ফু পাহাড়ের কাছে এই রাজ্যের রাজধানী 
শ্রেষ্ঠপুর অবস্থিত ছিল; সম্ভবতঃ দ্বিতীয় রাজার নাম অন্তুসারে 
রাজধানীর নামকরণ হয়। সেই সময় লিঙ্গপর্যত নামে অভিহিত এই 
পাহাড়ের চুড়ায় ভদ্রেশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্িত ছিল এবং ইনিই 
ঝাজবংশের ইঠ্টদেবতা ছিলেন। অনেকদিন পর্যন্ত এই ধারণা ছিল, 
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যে এই বংশের রাজার! ফুনানের অধীনত! স্বীকার করিত । কিন্ত 
এখন যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে জানা যায় যে পঞ্চম শতাবে 
মেকং উপত্যকায় খোং (1005) প্রপাতের উপরিভাগ পর্যন্ত 
অঞ্চল সমূহ দেবানীক নামে এক ব্যক্তির অধীন ছিল। এই ব্যক্তি 
খুব সম্ভব চম্পাদেশের রাজা ছিলেন। কাজেই ইহা! অনুমান করিয়া 
লওয়া যায় যে ডংরেক পর্বতমালার দক্ষিণে সমতলভূমি ও মেকং 
| উপত্যকায় খোং (1000৫ )-এর দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চল সমূহে 
রাজত্ব করিবার প্রথম দিকে শ্রতবর্মনের বংশধরের! ফুনান বা চম্পার 
অধীনতা। স্বীকার করিত। কিন্তু ষষ্ঠ শতাবে কাম্থোজের রাজারা এই 
অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হঈল এবং উত্তরে বাসাক (8958০). 
পর্যন্ত রাছ্য বিস্তার করিল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে 
কান্বোজের রাজাদের ম্তার ভদ্রেশ্বর শিব চম্পার রাজাদেরও ইষ্টদেবত! 
ছিলেন । | 
শ্রুতবর্মনের বংশে পরে ভববর্মনের রাজবংশ কাম্বোজে প্রতিষ্ঠিত 
হয়। সম্ভবতঃ ইহার সহিত কাস্োজ এবং ফুনান বা চম্পা রাজ্যের 
রাজবংশের সম্পর্ক ছিল। গ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে ভববর্মন 
রাজা হন। তাহার একটি মাত্র জানা তারিখ ৫৯৮ খাষ্টাব । 
ফুনানের রাজাদের মত এই রাজাও কৌধ্ডিন্য হইতে তাহার 
বংশের উদ্ভব দাবী করেন, কণ্ু হইতে নহে। তীহার সহিত 
 ফুনানের রাজবংশের সম্পর্ক ছিল ৰলিয়! অনুমান করা হয়। কিন্ত 
তাহার সহিত ফুনানের রাজবংশ হইতে চম্পার রাজবংশের সম্পর্ক 
নিকটতর ছিল বলিয়া মনে করা অসংগত হইবে না। বাঁসাক অঞ্চলে 
কান্বোজ রাজ্য বিস্তৃত হইবার আগে যে স্থান পর্যন্ত কাম্বোজ রাজ্োঃ 
সীমানা ছিল তাহার অন্তর্গত কম্পোনথম (21010211701) নামক 
জায়গার কুড়ি মাইল উত্তর-পশ্চিমে ভবপুর নামে তিনি রাজধানী 
প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বনু রাজ্য জয় করেন এবং তাহার আমলে 
কাম্বোজ রাজ্যের ক্ষমতা ও বিস্তৃত্তি বুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। 
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ভববর্মনের বা তাহার পুত্রের অল্পকালস্থায়ী রাজত্বের পরে ভববর্মনের 
ভাই চিত্রসেন রাজ! হন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি 
মহেন্দ্রবর্মন নাম গ্রহণ করেন। এই সময়ে ফুনানের সিংহাসনে 
রুদ্রবর্মম অথব। তাহার কোনও উত্তরাধিকারী অধিষ্টিত ছিলেন এবং 
তাহার বিরুদ্ধে মহেন্দ্রবর্মন অনেকবার যুদ্ধ করেন। কাথ্বোজের 
. নবজাগ্রত শক্তিকে বাধা দিতে অক্ষম হইয়। ফুনানের রাজ দক্ষিণদিকে 
_ পলাইয়া যান এবং নূতন এক রাজধানী হইতে রাজ্যের অবশিষ্ট 
অংশ শাসন করিতে থাকেন। এইভাবে মহেন্ত্বর্মন প্রাচীন ফুনান 
রাজ্যের প্রায় সমস্ত অংশ জয় করিয়া ৬১৬ থরীষ্টাবের কিছু পূর্বে মারা 
যান ও তাহার পুত্র ঈশানবর্মন (বা ঈশান সেন ) রাজ্য লাভ করেন। 
নূতন রাজাও ফুনানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং সম্ভবতঃ ৬৩৯ 
ীষ্টাব্দে ইহা সম্পুণরূপে,জয় করেন। কম্বোডিয়া ও কোচিন চীনের 
সমস্ত অংশ এবং ডংরেক পর্বতের উত্তরে মুন নদীর উপত্যকা পর্যন্ত 
সমস্ত অঞ্চল লইয়া ভাহার রাজ্য গঠিত ছিল। তিনি তাহার 
নাদানমাবে অভিহিত ঈশানপুর নামক নূতন এক নগরীতে রাজধানী 
স্থানান্তরিত করেন। এই রাজধানী অধুনা! সম্বর প্রেই কুকৃ 
(98010: 7761 701) নামক স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান 
করা হয়। ইঈশানবমন ৬১৬ (কিংবা ৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনে দূত পাঠান 
এবং সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। চম্পা রাজ্যের সহিত্ব তাহার নাম ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট । 
আগেই বলা হইয়াছে চম্প! রাজ্যে এই সময় ক্রমান্বয়ে পারিবারিক 
বির্রোহ ও রাজনৈতিক দলাদলি প্রবল হইযা1 উঠিয়াছিল ; এবং 
কান্বোজের রাজারা, বিশেষতঃ মহেন্দ্রবর্মন ও ঈশানবমন, ইহাতে 
একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহেন্্রবর্মন চম্পায় 
একজন দুঁত পাঠান এবং ঈশানবর্মনের কন্যা শ্রীশর্বানীর সহিত 
জগদ্ধপ্নের বিবাহ হয়। ৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পুর্বে শর্বানীর পুত্র 
প্রকাশধর্ম চম্পার রাজ! হন এবং রাজ্যে শৃঙ্খল। ও শান্তি প্রতিষ্ঠা 
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করেন। ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে ঈশানবর্মনের শেষ উল্লেখ পাওয়] 
যায়। | 

ইহার পরবর্তী যে ছুইজন কাম্বোজ রাজার নাম জানা যায় তাহারা 
দ্বিত্তীয় ভববর্মন ও প্রথম জয়বর্মন। তাহাদের সম্বন্ধে উল্লেখযোগা 


কোনও খবর পাওয়া যায় না, এমন কি তাহাদের ছুইজনের মধ্যেবা 


তাহাদের পূর্ববর্তী; রাজাদের সহিত ঠাহাদের কি স' 





পর্ক ছিল তাহাও ২ 


জানা যায় না। ভাহাদের নিজন্ব প্রচারিত বিবরণীতে গাহাদিগকে 8 


মহত ও ক্ষমতাশালী বলিয়৷ বর্ণনা করা হইয়াছে; এবং সম্ভবতঃ 
তাহারা সমগ্র কান্বোজ রাঙ্যটি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
৬৩৯ খ্রীষ্টাব্ধে দ্বিতীয় ভববর্মনের উল্লেখ পাওয়া যার। 
৬৫৭ হইতে ৬৮১ খ্বীষ্টার্খ পর্যন্ত জয়বর্মন পিংহাসনে অধিষ্ঠান 
করিয়াছিলেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভববর্মন প্রতিচিত 
রাজবংশের সমাপ্তি হয়। ৬৫০ হইতে ৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনের 
সিংহাসনে অধিষ্টিত টাং (1৮278) বংশের সম্রাট কাওৎ সং 
(7৪০ 900৫ )-এর কাছে এই ছুই রাজার মধ্যে একজন দূত 
পাঠান। 

প্রথম জয়বর্মনের মৃত্যুর পরে এক শতাব্দী কাল কাস্থোজের 
ইতিহাস সম্বন্ধে সামান্যই জানা যায় ও যাহা জানা যায় তাহাও 
স্বসংবদ্ধ নহে । ৭১৩ খ্রীঃ উৎকীর্ণ* একখানি লেখতে রাণী জয়দেবী 
(সম্ভবতঃ প্রথম জয়বর্মনের বিধবা! ) দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে 
সময় বড়ই খাঁরাপ। চীন! ইতিহাস অনুসারে অষ্টম শ্রীষ্টাব্সের প্রথম 
ভাগে কাম্বোজ রাজ্য ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। এই ছুই রাজ্য 
চীনাদের কাছে চেনলা (কাস্থোজের চীনা নাম )-এর স্থলভাগ ও 
চেনলার জলভাগ নামে পরিচিত ছিল। প্রথমোক্তটি 'পর্বত্ ও 
উপভাকাপূর্ণ' ছিল এবং সম্ভবতঃ কম্বোডিয়ার উত্তর ভাগ, লাওস এবং 
উনকিন ও ইউনানের কিছু অংশ নির্দেশ করে। এইটি একটি ক্ষমতা - 
শালী রাজ্য ছিল। ইহার সহিত চীনের রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত 


২৪৬ | সুদুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 


হইয়াছিল এবং ৭১৭ গ্রীষ্টাকে এখান হইতে চীন সত্্রটের দরবারে দূত 
পাঠানো হয়। কিন্তু পাচ বগসর পরে চীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী একজন 
আনাম প্রধানকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে এই রাজ্য হইতে সেনাদল 
পাঠানো হয় এবং উভয় রাজ্যের সৈগ্ঠদলের যুক্ত প্রচেষ্টায় চীনা 
সৈম্তেরা পরাজিত হয়। চীনের সহিত মিত্রতা সম্বন্ধ শীঘ্রই পুনরায় 
স্থাপিত হয় এবং ৭৫৩ গ্রীষ্টাব্ে রাজার পুত্র চীন দরবারে উপস্থিত হয় 
এবং চীন! সৈম্তদলের সহিত নান চাও ( ইউনান )-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র 
করে। 

৭৭১ শ্রীগনাব্দে রাজা নিজেই চীন সগ্রাট্রের সঙ্গে দেখা করিতে 
 যান। ৭৯৯ গ্রীষ্টা্ধে চীনে সর্বশেষ দৌত্য পাঠানো হয়। যদিও 
বিশেষ কোনও বিবরণ জানা যায় না তথাপি একথা বল! চলে যে 
মেকং নদীর উপত্যকার মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত উত্তর কাম্বোজ রাজ্য 
বিস্তুত ও ক্ষমতাশালী ছিল। তবে সম্ভবতঃ এই প্রাচীন ভবপুর 
রাজ্যে একাধিক রাজ্যের প্রতিষ্ঠ। হইয়াছিল । সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত 
চেনলা বা কাশম্বোজের জল রাজ্য বলিতে চীনারা কাঙ্বোডিধা রাজ্য 
নির্দেশ করিঘ়াছে। কিন্তু অষ্টম গ্রীষ্টব্দে ইহার ইতিহাস সম্বন্ধে 
কিছু জানা যায় না। তবে এইখানকার কয়েকটি রাজ্যের নাম জান! 
যায়, যথা, শল্তুপুর, অনিন্দিতপুর ও ব্যাধপুর ; প্রথমটি সম্ভবতঃ 
মেকং-এর তীরে সম্বরে অবস্থিত (ছিল এবং তৃতীয়টি ফুনানের প্রাচীন 
রাজধানী । কিন্তু দ্বিতীয় রাজ্যটির অবস্থান সঠিক ভাবে নির্দেশ 
করা যায় না। এই রাজ্যগুলি একই সময়ে অর্থবা একটির পর 
একটি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল সে সন্বন্ধেও কিছু জানা যায় না । 
ঘবে অন্থমান করা যায় যে এই রাজ্যগুলি একই সময়ে এই অঞ্চলের 
বিভিন্ন অংশে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কারণ অনিন্দিতগুরের রাজবংশে জাত 
পুস্করাক্ষ শস্তুপুর রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ বৈবাহিক সম্বন্ধ 
স্থাপিত হওয়াতে ইহা সম্ভব হইয়াছিল । তাহা হইলে ধরিয়া লইতে 
হয় যে দক্ষিণ কাম্োজ অনেকগুলি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কয়েকজন 


কান্োজ রাজ্য ২৪৭ 


রাজার নামও জান! যায়, যথা শস্তুপুরের রাজ! নৃপতীন্দ্-বর্মন ও 
তাহার পুত্র পুষ্করাক্ষ, এবং অনিন্দিতপুরের রাজা বালাদিতয॥ 
শস্তুবর্মন ও বৃপাদিত্য খুব সম্ভব যথাক্রমে এই দুইটি রাজ্যের রাড 
ছিলেন। আরও কয়েকজন রাজার নাম জানা যায় কিন্তু তাহারা 
কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন সে সম্বন্ধে কিছু জান! যায় না। পুস্করাক্ষ 
যে ৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাহা৷ সঠিক ভাঁবে জানা 
বায়। আর কোন রাজার তারিখ জানা যায় না । 

এইসব হইতে অনুমান হয় যে অষ্টম শতাব্দীর শেবভাগে 
শৈলেন্দররা ক্ষমতাশালী হইয়া উঠায় এই দেশের অবস্থা আরও 
শোচনীয় হয় এবং কিছুকাঁলের জন্য কাঙ্ষোজ যে জাভার অধীন রাজ্যে 
পরিণত হইয়াছিল তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়। যায়। ভববর্মন 

ও তাহার পরবর্তী রাঁজগণ নান! দ্রেশ জয় করিয়া যে শক্তিশালী 
রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন,কাহার ধ্বংস হয়, এমন কি কান্বোজ রাজ্যের 
স্বাধীনতাও লোপ পায়। 

কান্থোজ্জ রাজ্যের পরবরতীকালের ইতিহাস পর্যালোচনার আগে 
এখানে পূর্বে কাস্থোজ রাজ্য ও পশ্চিমে মেনান নদীর উপতাকায় মোন 
রাজ্যের মধ্যবতী অঞ্চলে অবস্থিত কয়েকটি রাজের বিব্রণ দেওয়া 
প্রয়োজন । 

ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিল কোগাটে অবস্থিত চানাশ। গ্রীন 
স€ম হইতে দশম শতাব্দ পর্যন্ত এই রাজ্যের অস্তিত্বছিল। এই রাজ্যের 
যে কয়জন রাজার নাম জানা বায় তাহারা ভগদত্ত, সুন্দরপরাক্রম, 
তাহার পুত্র স্ুন্দরবর্গন এবং ইহার ছুই পুপ্র নরপন্ডিসিংহ-বমন ও» 
মঙ্গলবর্মন ৷ শেষোক্ত রাজা ৯৭৩ গ্রীষ্টাঝে রাজতু করিতেন । প্রথম 
দিকে এই রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রভাবশালী ছিল কিন্তু পরে 
্রা্মণ্যধর্ম প্রধান্য লাভ করে। সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দে রচিত 
কয়েকটি লেখতে টঙ্গুর ও শান্ুক নামে এই অঞ্চলের আরও ছুইটি 
রাজ্যের এবং জয়সিংহবমণন নামে একজন রাজার উল্লেখ পাওয়া 


২৪৮  হুদূর প্রাচ্যে ভারতীয় হিন্দু উপনিবেশ 


যায়, কিন্তু এই রাজ! যে কোন্‌ রাজ্যের রাজ। ছিলেন তাহার কিছু 
উল্লেখ নাই। এই রাঙ্যগুলি কাস্থোজ্জের খমের (31557) রাজ্য বা 
দ্বারবতীর মোন রাজ্যের অন্তত ছিল বা ইহাদের অধীন ছিল তাহা 
রঃ রে করাষায়না। | 7 
.... ঈশানবম'নের গৌ- রাজা হর ন কৃ ক শৈব, দেবতা 
_. আজ্মতকেশ্বরের উদ্দেশ্তে দানের কথা উটং (ঢা ["০৪৪ )-এ প্রাপ্ত 


_. একটি সংস্কত তাআ্লিপি হইতে জানা যায়। অক্ষরের প্রমাণ 


_অন্নুযায়ী এই লিপির কাল সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দ বলিয়া মনে হয় । 
কাজেই এই লিপিতে উল্লিখিত ঈশানবর্মন ও কান্বোজের রাজ 
ঈশানপমন একই ব্যক্তি একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। তাহা 
হইলে হধবর্মনকে দ্বিতীয় ভববমণনের পুর্ববর্তী ব পরবর্তাঁ একজন রাজা 
বলিয়! ধরিয়া লওয়া যায়। কিন্তু এই লিপিতে এমন কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যাহ কাস্োজের কোনও লেখতে দেখা যায় না। 
তাহা ছাড়া কান্বোজ রাজ্যের সীমানা যে পশ্চিমে এতদুর পর্যন্ত বিস্তৃত 
ছিল তাহার আর কোনও প্রমাণও পাওয়া যায় না। যাহা হউক 
এই লিপি হইতে সপ্তম শতাবে ইউ টং ( ঢে 1৮০৪ )-এ যে একটি 
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়! যায়। এতদিন পর্যন্ত 
এই রাজ্যের সম্বন্ধে সব প্রথম উল্লেখ হইতে জান! গিয়াছিল ষে ১৩৪৯ 
্রীষ্টাব্দবে কলেরা মহামারী রূপে দেখা দেওয়াতে থাই রাজা এই 
রাজা ত্যাগ করিয়। শ্যামদেশের অন্তর্গত অযুখিয়াতে রাঙ্য প্রতিষ্ঠা 
করেন। চৈয়াফুন (00815000 ) প্রদেশের হিন্টাং (নি 
'7805)-এ প্রাপ্ত আর একটি সংস্কৃত লেখর ভগ্নাংশ হইতে একজন 
বৌদ্ধ রাজা চন্দ্রাদিত্যের নাম জানা যায়। 


রঃ অধ্যায় 


ক্কোরের উতর 


প্রথম মজয়বর্ননের নার? পর প্রায়! এক পাকি কাল কাথ্োজ ক 


বস্ারোঃ ইতিহাস খুবই অস্পষ্ট; কিন্ত নবম টবের , প্রথম ভাগে, ১. 


দ্বিতীয় জয়বর্মনের সিংহাসনে আরোহুণের কাল হইতে এই অপপষ্টতার 
অবসান হয়। তাহার সহিত কাম্োজ রাজ্যে নূতন যুগের সুচনা 


হইল এবং সেই সময় হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত এই রাজ্যের 
ইতিহাসে কোনও ছেদ নাই। কাম্বোজের ইতিহাসে দ্বিতীয় 


জয়বর্মনের নাম প্রসিদ্ধ। পরবর্তী যুগে দেশবাসীর তাহাকে 


দৈবশক্তি সম্পন্ন বীরের আসনে প্রতিচিত করিয়াছিল এবং এই রাজ। 
একাধারে শান্তশালী যোদ্ধা ও সৌধ-নিমণাতা ছিলেন বলিয়া মনে, 
করা হইত। আধুনিক কালের এতিহাসিকরা অনেকদিন পর্যস্ত এই 
মত পোষণ করিতেন এবং তাহাকে কাম্বোজ দেশের কতকগুলি বৃহৎ 
সৌধের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু বত'মানকালে 
কতকগুলি আবিষ্কারের ফলে এই রাজার কৃতিত্ব সম্বন্ধে ধারণার 
অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । ্ 

জয়বর্মনের জীবনের প্রথম দিককার কথা এবং তাহার বংশ- 


পরিচয় বা পূর্ধপুরুষদিগের সন্বদ্ধে প্রায় কিছুই জানা নাই। পরবর্তী, 


যুগের একটি বংশ-তালিকায় দেখ যায় যে তাহার মাতামহী পূর্বোন্ত 


অনিন্দিতপুর ও শস্তৃপুর এই যুক্তরাজ্যের রাজা! পুস্করাক্ষের ভাগিনেয়ী 
ছিলেন এবং তাহার রাণী রুদ্রবর্মনের ভাগিনেয়ী ছিলেন। এই 
কু্রবর্মন সম্বন্ধে আর কিছু জানাযায় না। একটি বিবরণীতে 
স্য়ব্মনের মাতুলকে রাজ! বলিয়া উদ্েখ করা হইয়াছে। এই সক 
সন্থন্ধগুলি সত্য হইলেও জয়বর্মন সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী 


ঞ্চ 


ই... ক্র রা প্রাচী হিল উপনিবেশ : 
ছিলেন কিনা সন্দেহ তিনি, উ্াধকার চি র্য গলা | 
ৃ করিয়াছিলেন বলিয়াও মনে হয় না। 8 
| সাহার সম্বন্ধে নিশ্চিতরণে যাহা জানা যায় তাহাতে বুঝাবা যায় যে. 
রা কিছুকাল তিনি জাভায় বাস করার পর কান্বোজে ফিরিয়া আসেন। 
_ এই সময়ে কাম্োজ জাভার অধীনে ছিল। তিনি কান্থোজ দেশকে 
জাভার অধীনতা৷ হইতে মুক্ত করিয়া ৮*২ থ্রীষ্টাৰে এখানে একটি 
স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং যাহাতে আর জাভা রাজ্যের 
"অধীনতা ত্বীকার না করিতে হয় ও কান্বোজে একজন সাবভৌম 
রাজার প্রতিষ্ঠা হয় এই উদ্দেশ্টে তান্ত্রিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করাইবার 
জন্য যাতুশক্তির অধিকারী হিরণ্যদাম নামে এক ত্রা্মণকে আমন্ত্রণ 
করেন। সম্ভবতঃ ভারত হইতে আগত এই ব্রাহ্গণ তান্্িক 
অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিয়া “দেবরাজ' ধমপিদ্ধতি স্থাপন করেন এবং 
এই সময় হইতে ইহাই রাজধর্ম রূপে গৃহীত হয়। হিরণাদাম 
রাজপুরোতিত শিবকৈবলাকে এই ধম মতে দীক্ষিত করেন এবং রাজ 
আজ্ঞায় স্থির হয় যে এখন হইতে রাজপুরোহিত কেবল শিবকৈধল্যের 
বংশ হইতেই নিবাচিত হইবে । এই ব্যবস্থা প্রায় ২৫০ বসর পর্যন্ত 
প্রচলিত ছিল, এবং একাদশ শতান্দের মধ্যভাগে শিবকৈবলোর এক 
বংশধর, দ্বিতীয় জয়বম্নের সময় প্রথম যখন তাহাদের বংশ 
খ্যাতিলাভ করে, সেই সময় হইতে তাহার বংশের কাহিনী লিপিবদ্ধ 
করে। প্রধানতঃ এই বিবরণী এবং আরও ছৃইটি অনুরূপ লেখ 
হইতেই দ্বিতীয় জয়বর্মন সম্বন্ধে সকল তথ্য জান। যায়। ইহাতে 
বলী! হইয়াছে যে রাজা প্রথমে ইন্দ্রপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। 
ইহার পরে রাজ! দেশ জয়ে বাহির হ'ন ও পুর্বদেশের অর্থাৎ অস্কোর 
অঞ্চলের পূর্বাশে পৌছান। এই সময়ে তাহার রাজধানী প্রথমে 
সহরিহরালয়ে ও পরে অমরেন্দ্রপুরে স্থানান্তরিত হয়। তাহার পর 
রাজার আবাসস্থল মহেক্্র পর্বত নামে অভিহিত একটি পাহাড়ে 
স্থাপিত হয়। এইখানেই দেবরাজ ধমপদ্ধতি প্রচারিত হয়। পরে 


চরের ্ব ১ রঃ 


নি হিরা ফিরিয়া আসেন এবং এই রানী হইতেই যু ০ 


টা পরযস্ রাজ্য শাসন করেন। ইন্্রপুর সম্ভবতঃ খ্বং খ্ম্ম্‌ প্রদেশে 
কম্পোং চনের পূর্বে অবস্থিত ছিল। হরিহরালয় অস্কোরথোমের তের... 


মাইল দক্ষিণ পূর্বে রলুয়স (২০109 ). এ অবস্থিত ছিল । অক্কোর- রা 


খোমের নিকটেই অমরেন্তরপুর অবস্থিত ছিল। অস্কোরথোমের 


উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ফনোম কুলেন (6000 715) পর্বত 
মহেন্দ্র পর্বত নামে পরিচিত ছিল। 

এইবূপে দেখা যায় যে জয়বমন ক্রমশঃ কাঁম্বোজের পূর্বপ্রান্ত হইতে 
পশ্চিমপ্রান্তে রাজধানী স্থানাশ্ররিত করেন ও শেষ পর্যন্ত অক্কোর 
অঞ্চলে ইহ স্থায়ী ভাবে প্রতিষিত হয়। 

বিভিন্ন রাজধানীর নামোল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে দ্বিতীয় জয়ব্মন 
সমস্ত কান্বোজ দেশের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি 
৮০২ খাষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৮৫০ খ্টাব্দ পর্যন্ত 
রাজত্ব করেন। এহ স্ময়ের মধ্যেই অঙ্কোর অঞ্চল প্রসিদ্ধি লাভ 
করে। ছুূর্ভাগ্যবশতঃ এই ঘটনাবহুল কালের বিস্তৃত কোনও বিবরণ 
পাওয়া যায় না। কিন্তু পরবর্তী চারি শতাব্দী ধরিয়ী কাম্বোজ রাজগণ 
কতৃক দ্বিতীয় জয়বর্মন মহৎ ও ক্ষমতাশালী রাজারূপে উল্লিখিত 
হইয়াছেন এবং ইহ? হইতে বুঝ! যায় তাহার রাজাকাল ও ব্যক্তিত্ব 
পরবর্তীযুগে কিরূপ গভীর শ্রদ্ধার আসল লাভ করিয়াছিল । কাল্পনিক 
কেতুমালের উপাখ্যানে তাহার স্মৃতি এখনও সংরক্ষিত আছে এবং 
কান্বোডিয়ার প্রচলিত লৌকিক কাহিনীতে প্াহাকে অকস্কোর ভাট 
হইতে আরম্ত করিয়া সমস্ত বৃহৎ মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া! 
প্রচার করা হয়। বলা হয় ষে প্রকৃতপক্ষে তিনি ইন্দ্রের পুত্র এবং - 
তাহার পিত! তাহাকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিবার সময় 
তাহার সঠিত একজন স্থপতিকে লইয়া আসেন । এই স্থপতি একজন 
অগ্ষরার পুত্র ছিল এবং ইন্দ্রের সভায় দেবপুত্রদের কাছে স্থাপত্যবিস্তা 
শিক্ষা করে। সেই কাম্বোজের সমস্ত সৌধগুলি নিমাণ করে। 


২৫২. টি দুর প্রাচ্যে প্রাচীন হি উপনিবেশ রা 
১. পরথন পার্স রাজপ্রাসাদে রক্ষিত তরবারিটির সহিত জয়বমনের নাম মং 
. সংশ্লিষ্ট এবং অভিষেককালে প্রতোক রাজা এই তরবারিটি ধারণ 
_. করেন। প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভুত এক শ্রেণীর লোক ইহাকে দিবারাত্্র 


_.. পাহারা দেয়। ইহা খুবই সম্ভব যে দ্বিতীয় জয়বমণন, কতকগুলি 


উল্লেখযোগ্য সৌধ নিমণণ করিয়াছিলেন, বারণ জাভায় অবস্থানকালে 
বড় বড় সৌধ সম্বন্ধে তাহার ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু ছুর্ভাগ্য- 
বশতঃ যে সমস্ত প্রসিদ্ধ সৌধগুলি এখন দেখ। যায় তাহাদের 
কোনোটিকেই তাহার আমলের নিমিত বলিয়া নির্দেশে কর! 
যায় না। | 

সাধারণতঃ এতিহাসিকগণের ধারণ! এই যে দ্বিতীয় জয়বর্মন 
সমস্ত কান্ধোজ দেশ জয় করিয়াছিলেন এবং তাহার অধীনে অঙ্কোর 
অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া এক শক্তিশালী রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
কিন্তু পরবর্তাকালে প্রচলিত কিংবদন্তী ছাড়া এই ধারণার সপক্ষে, 
আর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ ষাব যে সকল তথ্যাদি 
পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে এই অনুমান, হয় যে তাহার রাজ 
পশ্চিমে অস্কোর অঞ্চল ও বাট্টামবাঙ্গের কিছু অংশ ও পূর্বে মেকং 
নদী অর্থাৎ ইন্দ্রপুর অঞ্চল অবধি ছিল। উত্তরে ইহার সীমান। 
ডংরেক পধ্ত পর্যন্ত ছিল কিন্তু দক্ষিণে ইহা মেকং উপত্যকায় 
কোম্পং চাম (001000906 4010910 )-এর অক্ষাংশ (12010005 ) 
ছাঁড়াইয়। ওধারে বিস্তৃত হয় নাই। দ্বিতীয় জয়বমনের রাজ্যের ন্যায় 
কান্বোডিয়ায় সেই সময় আরও কয়েকটি রাজ্য ছিল বলিয়া মনে 
করাই যুক্তিযুক্ত । 

বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন বা সুন্বর শুন্বর সৌধ নিমাণে নহে, কিন্তু ষে 
সময়ে সমস্ত কাম্বোডিয়া রাজ্য জাভ। সাঁআাজ্যের পদানত ছিল সেই 
সময়ে সেইখানে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই পরব্ত্ণকালে 
জয়বমণনের প্রসিদ্ধি লাভের কায়ণ বলিয়া অনুমান কর! যাইতে 
পারে। ৃ 


ৃ অঙ্কোরের উবে .. 1০ ২৫৩ | 
_ দ্বিতীয় জয়বর্মন ফুনানের পরিব্ে কাস্থোজ্ের প্রাচী কিংবান্তী ঃ 


প্রচলিত করেন। তিনি াহার বংশকে লুর্যবংশ ও কম্ধ, হইতে উত্তৃত 
রি বলিয়া দাবী করেন,_সোমবংশ বা! কৌথডিন্য হইতে নহে। তাহাকে 


রাজা কমু হইতে জাত সূর্যবংশের 'সম্মান-রক্ষকণ এবং কমুজ-রাজেন্র 


 বলিয়! উল্লেখ করা হইয়াছে । তাহার রাণীর নাম বা উপাধি ছিল 
কম্ুজ-রাজলক্ষ্মী। তাহার পর হইতে রাজগণের উপাধি হইল 
কম্ুজেন্্র ও কম্ুজেশ্বর, এবং বিদেশীরাও এই দেশকে কমু বলিয়া 
উল্লেখ করিত। 

৮৫০ খণষ্টান্দে দ্বিতীয় জয়বমনের মৃত্যু হয় ও তাহার পুত্র 
জয়বর্ধন জয়বমন নামে সিংহাসন আরোহণ করেন। তাহার সন্বন্ধে 
কেবল একটি বিষয় নিশ্চিত রূপে জান! যায়--তাহার হস্তি শিকারে 
অস্বাভাবিক আসক্তি । ৮৭৭ খষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয় এবং তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় জয়বমনের বংশের সমাপ্তি হয়। 

যদ্দিও দ্বিতীয় ও তৃতীয় জয়বর্মনের রাজ্যকাল এক শতাব্দীরও 
কম ছিল তথাপি ইহা কান্বোজের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করিয়াছে । ৮৬৩ খষ্টাব্দে লিখিত চীনা ইতিহাস হইতে 
জানা যায় যে চীনের দক্ষিণে অবস্থিত ইউনানের সীমান পর্যন্ত সমস্ত 
মধ্য ইন্দোচীন খমের (101216:) রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। আরব 
লেখকরাও খমের রাজ্য বিশাল ও ক্ষমতাশালী বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন এবং এই রাজ্যের রাজা অঙ্গান্য রাজাদের উপর আধিপত্য 
করিতেন। | 

এইরূপে যে কথুজ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হইল, এক সময় সমস্ত 
ইন্দোচীন সেই সাআাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল । বিজয়ী বীর হিসাবে* 
দ্বিতীয় জয়বম'নের যে খ্যাতি, তাহ হইতে অনুমান হয় যে এই 
রাজ্য বিস্তৃতি করণের অধিকাংশ কৃতিত্ব তাহারই প্রাপ্য, তবে তৃতীয় 
জয়বম'নের অবদানও ইহাতে কিছু পরিমাণে আছে ৰলিয়! মনে হয়। 
ছোউ ছোট রাজ্যে বিভক্ত ও অধীন কাম্বোজ দেশকে ইন্দোচীনের 


২৫৪ দুর প্রাচ্য প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 

_. অবশ্ৈষ্ঠ ক্ষমতাশালী রাজ্যে পরিণত করা এই এ রাঙ্জার 
পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা বহে. ৃ | 
দ্বিতীয়ত; এই সময়ে অস্কোর অঞ্চলে রাধানী স্ নানি দি 
ই হওয়াতেই বিখ্যাত রাজধানী অঙ্কোর থোম প্রতিষ্ঠার অুচনা 





চি হইয়া ছিল পুথিবীতে ইহার পূর্বে যতগুলি সাম্রাজ্যের রাজধানী 


_ প্রতিঠিত হইয়াছে অঙ্কোর থোমের তুল্য সৌষ্ঠবপূর্ণ রাজধানী তাহাদের 
মধ্যে অল্পই দেখা যায়। 
তৃতীয়ত: রাজধম'রূপে দেবরাজ ধর্মপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা এবং « দ্তী় 
জয়ব্মন ছারা রাজপুরোহিত বংশের প্রাধান্ত দান রাজদরবারের একটি 
বৈশিষ্ট্য, এবং ইহার ফলম্বরূপ রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে 
পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি কান্থোজ দেশকে সুদূর প্রা্টের 
অন্যান্য হিন্দু উপনিবেশ হইতে পৃথক সত্তা দান করিয়াছিল। 


পাস 9৭ ৭ িডিরার্ঞরেই উনার 


চু অধ্যায় 
_কাদ্োজ সায্াজয 
১ ইন্্রর্মনের রাজবংশ 
তৃতীয় জয়বমনের পরে ৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দ্রবমন সিহাঁসন 
আরোহণ করেন। তিনি পৃথিবীন্দ্রবর্মনের পুত্র এবং মাতার দিক 
দিয়া নৃপতীন্ত্রবমনের বংশধর। রাজবংশ তালিকায় তাঁহাকে 
দিতীয় জয়বমণনের রাণীর দূর সম্পর্কের আত্মীয় বলিয়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে | তাহার রাণী ইন্্রদেবীর সহিত পিতা ও মাঁতার দিক দিয়া 
ব্যাধপুর, শস্তুপুর ও অনিন্দিতপুর এই তিনটি রাজোর রাজবংশের 
সম্পর্ক ছিল বলিয়া জন! যায়। এই রাণী পুস্করাক্ষের বংশধর ছিলেন 
এবং ইহার জন্যই ইন্দ্রবর্মন শম্তুপুরের রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন । 
রাজার কুলাচার্ষের বহু চেষ্টা! সত্বেও ইন্দ্রবর্মন তৃতীয় জয়বমণনের 
আইন-সংগত উত্তরাধিকারী ছিলেন একথা স্বীকার করা কঠিন। কি 
উপায়ে তিনি সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন তাহ জান। যায় না তবে 
তিনি যে রাজবংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই তাহা সহজেই 
অনুমান করা ফায়। কারণ তাহার নিজের ও উত্তরাধিকারীদের 
প্রচারিত লেখগুলিতে, ছিতীয় ও তৃতীয় জয়বম'নের উল্লেখ যথেষ্ট 
সম্রম সহকারেই করা হইয়াছে এব$ ইন্দ্রবমণ্ন দ্বিতীয় জয়বমনের 
ঠা পৌত্রকে নিজের গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। 
জা ও রাণীর বহুসংখ্যক আত্মীয়ের উল্লেখ হইতে সেই সময়ে 
টিন যে অনেকগুলি রাজ্যের অবস্থান ছিল তাহার আভাষ 
পাওয়া যায়। দ্বিতীয় জয়বর্মন এইগুলি একত্রিত করিবার যা 
নিজেকে নিযুক্ত করেন। হরিহরালয়ে স্থাপিত রাজধানী হইতে রাজ্য 
শাসন আর্ত করিয়া ইন্ত্বর্মন পূর্ববর্তাদের আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করিতে 
ব্রতী হন। এই একত্রীকরণ অপেক্ষাও তিনি আরও অধিক 


| ৭৫ 1 হুর রান রান ফি উপনিবেন 371, 
রে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রব্মনের বিবরণীতে দাবী ক্র ্ 
রা হইয়াছে যে ভীঁহার আদেশ চীন, চম্প| ও যবদ্ীপের রাজারা সসম্ত্রমে 

.. পালন করিতেন। অবশ্য এই দাবি কতদুর সত্য তাহ! নির্ণয় করিবার 


_ এ্কানও উপায় নাই। 


... ইন্দ্রবর্নি একজন বড় সৌধনির্মীতা ছিলেন। তাহার লেখতে 

বলা হইয়াছে যে সিংহাসন আরোহণ কালে ভিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে 
“পীচদিনের মধ্যেই শৌধনিমাণ কার্ষ শুরু করিবেন। তিনি বনু 
মন্দির নিমণণ করিয়া তাহাদের মধ্যে যুতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং 
অনেক পু্ধরিণী খনন করিয়াছিলেন । তাহার নিমিত মন্দিরগুলিতে 
একটি বিশেষ ধরনের স্থাপত্য কলার বিকাশ দেখা যাঁয় এবং ইহাকে 
ইন্দ্রবর্মনের শিল্প” এই আখ্য। দেওয়। হইয়াছে। 

ইঞ্সবমনের পরে যশোবর্ধন ৮৮৯ ্রীষ্টাব্ে যশোবমনন নামে 
সিংহাসন আরোহণ করেন] বল! হইয়াছে যে শিবকৈবল্যের পৌত্র 
বামশিবের কাছে তিনি শিক্ষালাভ করেন এবং বনু শাস্ত্র ও কাব্য 
অধ্যয়ন করেন। তাহার রাজ্যকাঁলে উৎকীর্ণ অনেকগুলি সংস্কৃত 
লেখ পাওয়া গিয়াছে । ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি ্মুদীর্ঘ ও 
উচ্চাঙ্গের কাব্য পদ্ধতিতে লেখা । ইহা হইতে ধম'সংক্রান্ত ও 
সাধারণ এই উভয় ধরনের সংস্কৃত সাহিত্যই যে তাহার আনুকূল্য 
লাভ করিয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের একটিতে 
রাজাকে বৈয়াকরণিক পাণিনির সহিত তুলনা কর! হইয়াছে এৰং 
তিনি পাণিনি রচিত মহাঁভাষ্যের একটি টীকা রচন1 করিয়াছিলেন 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি বহু মন্দির ও আশ্রম নিমণ 
করিয়াছিলেন তাহার লেখগুলিতে আশ্রম-বাসীদের প্রতি প্রযোজ্য 
নিয়ম কামুনগুলির বিস্তৃত নির্দেশ এবং হিন্দু আদর্শে গঠিত কান্বোজ 
দ্রেশের ধম বিষয়ক ও সাংসারিক জীবন যাত্রার সুস্পষ্ট বিবরণ 
পাওয়া যায়। 

স্থল ও জলপথে উভয় ক্ষেত্রেই এই রাক্জ বীর যোদ্ধা বলিয়া 


কাখোজ াস্রত্য ৃ ৬ 





তি» লাভ উ করিরারিনেন আরও বলা, টি তিনি বু : 
বিতাড়িত: রাজাকে পুনরায় নিজ নিজ দেশে স্থাপন করিয়াছিলেন ও 
তাহাদের কন্যাদের বিবাহ করিয়াছিলেন । ধর্মসংক্রান্ত ও সাহিত্য 
বিষয়ে 'উৎ্সাহ থাকা সত্বেও তিনি বিস্তৃত পৈত্রিক রাজ্য রঙা 
কৃতকার্য হইয়াছিলেন। | ্ 
যশোবর্মন একটি নূতন স্থাপিত নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত 
করেন। ইহা প্রথমে কম্বপুরী ও পরে যশোধরপুর নামে পরিচিত 
হয়। রাজপ্রাসাদ যশোধরগিরি নামক পর্বতে অবস্থিত ছিল। 
এখন এই পর্তত ফনোম বাখেন (0170010 351011) নামে পরিচিত ; 
ইহ! ঠিক অঙ্কোর থোমের দক্ষিণ প্রাচীরের বাহিরে অবস্থিত | 
বহুদিন পর্যন্ত পণ্তিতগণের বিশ্বাস ছিল যে এই বিখ্যাত নগরটিই 
যশোবমনি স্থাপিত নুতন রাজধানী । এই ধারণ। এখন ভূল বলিয়া 
প্রমাণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে অস্কোর 
থোমের অনেক অৎশই ফোম বাখেনের চতুষ্পার্শে বিস্তৃত যশোধর- 
পুরের অন্তর্গত ছিল যশোবম ন-স্থাপিত নৃতন রাজধানীর চতুষ্পার্শ- 
স্থিত অঞ্চলেই কম্বুজ সাআ্াজ্যের ক্ষমতাপুর্ণ যুগের কেন্দ্র ছিল। 
এই কারণেই কম্বজ রাজ্যের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবোজ্জ্বল 
অধ্যায় স্বরূপ অস্কোর সভ্যতার প্রতিষ্ঠার সম্মান তাহারই প্রাপ্য। 
সমস্ত রাজাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের দিক দিয়া যশোবম'ন 
সকলের দৃষ্টি আকর্ন করেন; সঁকল দিক হইতে বিচার করিলে 
ভাহাকেই শ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া গণ্য করা যায়। মৃত্যুর পরেও দেশ- 
বাসীরা এপ্রমোদে, শয়নে ও ভ্রমণে সকল সময় যশোবমনের জয়- 
গান গাহিত, সভাকবির এই উক্তি সম্ভবতঃ অতিরঞ্জিত নহে। ইন্দ্র 
বর্মন ও যশোবমণনের রাজত্বকালে দ্বিতীয় জয়বর্মনের আরদ্ধ কাজ 
সম্পূর্ণ হয়। কাম্বোজের রাজ্যগুলি একত্রিত ও স্থুসংবদ্ধ হয় এবং 
কাম্বোজ নামের ছ্বার। একটি দেশ ও দেখনাসীকে নির্দেশ করার রীতি 
প্রচলিত হয়। 
১৭ 
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আঃ ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে যশোবর্মনের মৃত্যু হয় ও তাহার ছুই পুত্র প্রথম 
হবম'ন ও দ্বিতীয় ঈশানবর্মন পরপর সিংহাসন আরোহণ করেন। 
কিন্ত যশোবর্মনের এক ভগ্মীপতি চতুর্থ জয়বমন দ্বিতীয় ঈশানবম নের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন ও তাহার জীবিত কালেই ম্বাধীন রাজাবূপে 
প্রতিষ্ঠিত হন। এই ঘটন৷ ৯২১ শ্রীষ্টাব্দের কিছুকাল পূর্বে ঘটে । 
সাত বৎসর ধরিয়া এই ভ্ুইজনের মধ্যে রাজ্য বিভক্ত ছিল এবং 
৯২৮ শ্রীষ্টাবে দ্বিতীয় ঈশানবমনের মৃত্যু হইলে চতুর্থ ও জয়বর্মন সমস্ত 
কাম্বোজ রাজ্যের রাজা হইলেন। রঃ 
_ ব্বাজত্বের শুরু হইতেই চতুর্থ জয়বর্মন অস্কোরের ৫০ মাইল উত্তর 
পূর্বে কোকের নামক এক অন্ুর্ধর স্থানে রাজধানী স্থানাস্তরিত করেন। 
দ্বিতীয় ঈশানবর্মনের মৃত্যুর পরেও কোকেরই কাম্বোজের রাজধানী 
ছিল এবং চতুর্থ জয়বর্মন এখানে অনেক মন্দির, কৃত্রিম জলাশয় ও 
অন্যান্য সৌধ প্রভৃতি নির্মাণ করেন। ৯৪১ গ্রীষ্টাকে তাহার মৃত্যু 
হয় ও তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় হর্ষবর্মন রাজা হ'ন। তাহার রাজ্যকাল 
আল্পদিন স্থায়ী হয়। এই সময়কার বিশেষ কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটন! 
জান যায় না এবং ৯৪৪ শ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইলে যশোবর্মনের 
এক কনিষ্ঠ ভগ্নীর পুত্র রাঁজেন্দ্রবমন সিংহাসন লাভ করেন। যদিও 
বিশিষ্ট কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, তথাপি অনুমান কর! হয় 
যে রাজেন্দ্রবমন পুনরায় যশোধরপুরে রান্মধানী প্রতিষ্ঠিত করেন এবং 
প্রায় পঁচিশ বংসরকাল যাবৎ পরিত্যক্ত নগরটি পুনরায় সুসজ্জিত 
করেন। রাজার দীর্ঘ গ্রশস্তি সহ এই সময়কার অনেক লেখ পাওয়। 
যায় কিন্তু তাহাতে এতিহাসিক তথ্য বিশেষ কিছু নাই। উত্তর). 
দক্ষিণ, পুর্ব ও পশ্চিম, চতুদিকে তাহার জয়যাত্রার কথা বল! হইয়াছে, 
কিন্ত এইসব বিজয় অভিযানের কোনও বিবরণ দেওয়া হয় নাই। 
তবে এইসব উক্ভিকে শুধুমাত্র আস্ফালন বলা যায় না, কারণ তিনি 
চম্পা আক্রমণ করেন এবং কিছু পরিমাণে সফলতাও লাভ করেন 
বলিয়া জান যায়। 


কান্থোজ সাম্রাজ্য ২৫৯ 


৯৬৮ গ্রীষ্টান্দে রাজেন্দ্রবমনের মৃত্যু হয় ও তাহার পুত্র পঞ্চম 
জয়বমন রাজা হন। তিনিও চম্পার বিরুদ্ধে আক্রমণমূলক নীতি 
অবলম্বন করেন এবং সমপরিমাণে সফলতা লাভ করেন। তাহার 
রাজ্যকালের বৈশিষ্ট্য বৌদ্ধধর্মের প্রীধান্ত লাভ। পূর্বের ম্যায় শৈব 
ধর্মই রাজধর্ম রূপে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এই রাজা বৌদ্ধশান্ত্র বিস্তারের 
উদ্দেশ্যে বু বিধি নির্দেশ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি 
উল্লেখযোগ্য সৌধ নির্মাণ করেন। হেমশুঙ্গগিরি তাহাদের অন্যতম | 
কিন্তু ইহার সঠিক সনাক্তকরণ এখনও হয় নহি ৯০০১, বাবে 
পঞ্চম জয়বণনের মৃত্যু হয়। | 

 ইন্দ্রবম'ন ও তাহার পরবর্তী মাতজন রাজার একশত পঁচিশ বসর 
.(৮৭৭-:১০*১ ঘীঃ) রাজত্বকাল কাস্থোজ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। চীনা ইতিহাস হইতে ৯৬০ শ্ীষ্টাব্দে ইন্দোচীনের 
রাজনৈতিক অবস্থার যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে 
কান্োজ রাজশক্তির বৃদ্ধি ও সাম্রাজ্য বিস্তারের কথা পরিষ্কার রূপে 
জানা যায়। উত্তরে টউংকিন ও চীনের সীমাস্ত অবধি লাওসের সমস্ত 
অংশ ইহার অধীনস্থ ছিল এবং ইহার নিরাপত্তার জন্য ভুর্গ ও সামস্ত 
রাজা স্থাপিত হইয়াছিল। এই রাজবংশের লেখগুলিতে চীন দেশকে 
রাজ্যের সীমান! বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে এবং ইন্ত্রর্মন চীনের 
উপরে প্রাধান্তের দাবিও করেন4 সম্ভবতঃ এই উক্তি প্রকৃত চীন 
দেশের গ্রতি প্রযোজ্য নহে এবং দক্ষিণ চীনে ইউনানে অবস্থিত থাই 
রাজ্যের নির্দেশ করে। ইহা খুবই স্বাভাবিক যে এই রাজ্যের বিরুদ্ধে 
কথুজের রাজগণ কিছু পরিমাণে মফলতা লাভ করিয়াছিলেন। শাম 
দেশেও কান্থোজের প্রভূত বিস্তুত হইয়াছিল। দক্ষিণে শ্যাম উপসাগর * 
ও উত্তরে কামফেং ফেট (87007286 61760 পর্যন্ত বিস্তত লোপবুরি 
(1,008) নামক অঞ্চল কাম্থোজ রাজ্যের অস্তভুক্তি ছিল। এই 
অঞ্চলের উত্তরে অবস্থিত ছোট ছোট রাজ্যগুলিতেও কাম্বোজ 
রাজাদের গ্রভুত্ব বিস্তৃত হইয্াছিল। এই রাজ্যগুলির একেবারে 
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২৬ 


উত্তর সীমায় অবস্থিত রাজ্যের নাম ছিল থমের রাষ্ট্র। ইহা হইতে 
অন্কুমান করা যায় যে প্রায় সমস্ত মেনাম উপত্যকায় কান্বোজ প্রভুত্ব 
বিস্তার লাভ করিয়াছিল। মলয় উপদ্বীপের উত্তর অংশে ক্রা (8) 
প্রণালী পর্যন্ত কাস্বোজের প্রতৃত্ব প্রতিষিত হইয়াছিল। এই বিস্তৃত 
সাআজ্য পরিচালনার শাঁসনভার বহু অভিজাত বংশের হস্তে ন্যস্ত 
ছিল। এই সব বংশের লোকের! বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন, 
কিন্তু সর্বোচ্চপদ গুলিতে রাজবংশের ব্যক্তিরা নিযুক্ত হইতেন। | 
২। প্রথম ও দ্বিতীয় সুর্ববম'ন 

_. পঞ্চম জয়বর্মনের মৃত্যুর পর দশ বৎসর যাবৎ গৃহযুদ্ধ ও সিংহা- 
সনের অধিকার লইয়া! বিরোধ চলিতে থাকে। উদয়াদিত্যবর্মন, 


_সুর্যবর্মন ও জয়বীরবর্মন, সিংহাসনের এই তিনজন দাবিদারের মধ্যে 
মনে হয় কেহই আইনতঃ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ছিলেন না, কিন্তু 
তিনজনেই নিজেকে রাজা বলিয়া! ঘোষণা করিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে 


তিনজনেই রাজে)র বিভিন্ন অংশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন । অল্প- 


দিনেই উদয়াদিত্যবর্নন অপসারিত হইলেন, কিন্তু ১০১* শ্রষ্টাব্ৰ পর্বস্ত 


অপর দুইজনের মধ্যে সংগ্রাম চলিতে লাগিল এবং ইহার পরে 
স্র্ষবম'ন রাজ্যে নিজের অপ্রতিহত ক্ষমত। প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি 
১*০২ থ্ীষ্টাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন বলিয়৷ দাবি করেন। 
সম্ভবতঃ এই সময় উদয়াদিত্যবমণনের মৃত্যু হয় বা তিনি সিংহাসনের 
দা'ব ত্যাগ করিয়া সরিয়া যান । 

_ হুর্যবনণনের জীবনের প্রথমদিককার কথা নিশ্চিতরূপে কিছু জানা 
যায় না। সরকারী বংশ তালিকা হইতে জানা যায় যে তিনি 
ইন্দ্রবমণনের মাতার বংশে এবং তাহার রাণী বীরলক্ষ্মী যশোবর্মনের 
বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। অন্তান্ত প্রাচীন রাজবংশগুলির সহিতও 
তাহার সম্পর্কের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু ইহ! হইতে তাহাকে 


সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করা যায় না।. 


অপরপক্ষে শ্যামদেশে প্রাপ্ত পরবতীকালের ইতিহাস হইতে জান 


চে 
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যায় ফে্টাতিনি উত্তর মলয় উপদ্বীপের এক রাজার পুত্র ছিলেন, এবং 
প্রথমে মেনাম উপত্যকার নিয়াংশে অবস্থিত লোপবুরি এবং পরে 
কাম্বোডিয়া রাজ্য অধিকার করেন। যাহা হউক একথা নিঃসন্দেহে 
অনুমান করা যায় যে তাহার রাজত্বের প্রথম দিকে বহুদিনব্যাগী 
গৃহযুদ্ধ চলিয়াছিল এবং বনু যুদ্ধে তাহাকে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল । 
নিজেকে সুরক্ষিত ও ভবিষ্যতে বিদ্রোহ বন্ধ করিবার জন্ক রাজ! এক 
অভিনব প্রথা প্রচলিত করেন। তিনি চারি হাজারের অধিক জিলা- 
শাসনকর্তাদিগকে যজ্জীয় অগ্নি, ব্রাঙ্মণ ও আচার্ষদের সাক্ষী করিয়া 
শপথ গ্রহণ করাইলেন যে তাহারা আজীবন রাজার প্রতি অবিচল 
ভক্তি ও আন্মুগত্য রক্ষা এবং রাজকার্ষে জীবন উৎসর্গ করিবে ।: এই 
সমস্ত কমচারীরা ্রী্বরের নামে শপথ করিল ষে তাহারা “অন্ধ 


কোনও রাজাকে মানিবে না, এই রাজার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা 


ক্করিবে না এবং কোনও শক্রকে সাহায্য করিবে না» এখানে রঃ 


উল্লেখযোগ্য যে বত'মানকালেও রাজার অভিষেকের সময় কাস্থোডিয়ার | 


রাজকর্মচারীরা প্রায় এই একই ধরনের শপথ গ্রহণ করে। | 
অনুমান হয় যে প্রথম হূর্যবর্মন দৃঢ় রূপেই উত্তর শ্যামে কাম্বোজের 
প্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং একজন কাস্থোজ প্রধানকে এ 
দেশের শাসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে 
মেনাম উপত্যকায় খমের (1077007) শিল্প ও সংস্কৃতি দৃঢ়রূপে 
স্থাপিত হইল এবং খের সভ্যন্ভা উত্তরে স্ুখোদয় ও সভম্কলোক 
পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। কতকগুলি প্রমান হইতে ধরিয়া লওয়া যায় 
যে স্র্যবম ন সমস্ত শ্যাম ও বম দেশের নিয়াংশ জয় করেন। তবে 
এই যুদ্ধযাত্র! বা তাহার ফলাফল সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু "জান! 
যায় না। | ূ 
যুদ্ধে ও রাজ্যশাসনে স্থর্যবর্মনের সমান দক্ষতার পরিচয় পাওয়া 
যায়। তিনি ভাঘ্য, কাব্য, ষড়দর্শন ও ধমশশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। 


* তিনি বৌদ্ধধর্মে অনুরাগী ছিলেন কিন্তু কুলধর্ম পরিত্যাগ করেন 
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নাই এবং শৈব ও বৈষ্ণব উভয় ধমের উদ্দেশ্যে মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । আশ্রমের নিয়ম কানুন সম্বন্ধে তিনি অনেকঞ্চলি 
লেখ প্রচার করেন এবং ইহাতে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে সাধু ও 
বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাহাদের পুণ্যকার্ষের ফল রাজার সু নিবেদন 
| রি | চু 
0১০৫০ দে ূর্যবর্মনের মৃত্যু হইবে াহার মন্ত্রীরা বিতীয় 
| রাহি বমণ্নকে সিংহাসনে প্রতিষ্িত করেন। ইহাতে প্রমাণিত 
হয় যে সিংহাসনে উদয়াদিত্যের প্রকৃত কোনও দাবি ছিল না, কিন্তু 
রাজ্যের এক বিশেষ দলের প্রভাবে তিনি রাজ্যলাভ করেন । সম্ভবতঃ 
এই কারণেই এই রাজার সমস্ত রাজ্যকাল ধরিয়া অনবরত বিজ্রোহ 
দেখা দেয়। একটি বিবরণী হইতে এই সব বিদ্রোহগুলির মধ্যে 
তিনটি বিদ্রোহের ও প্রধান সেনাপতি সংগ্রামের দ্বারা তাহাদের 
দমনের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। কৃতজ্ঞ রাজ বিশ্বস্ততার 
জন্য সংগ্রামকে উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করেন। বারবার চামদের 
আক্রমণের জন্য রাজাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। চাম সেনাপতি 
যুবরাজ মহাসেনাপতি কান্বোজ সৈন্যদের পরাস্ত করে, মেকং-এর 
তীরে অবস্থিত শস্ত,পুর অধিকার করে এবং মন্দিরগুলি ধ্বংস করে। 
কিন্ত এই সকল গোলমাল সত্ত্বেও রাজ! উদয়াদিত্য রাজধানীর পশ্চিম 
দিকে যশোধরতটাক অপেক্ষাও বৃহৎ এক সরোবর খনন করেন। 
ইহ] গ্রায় পাচ মাইল দীর্ঘ এবং অর্ধমাইল প্রশস্ত। ইহাই বর্তমান 
কালের পশ্চিম বরয় ( ড/ ০9110 8816: )। 

এই রাজা! একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া মনে হয়। 
রাজপুরোহিত জয়েন্দ্র পণ্ডিত তাহাকে জ্যোন্তিষ, গণিত, ব্যাকরণ, 
ধর্মশান্ত্র ও অন্থান্ত সকল শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। শংকর পণ্ডিত 
নামে রাজার আরও একজন গুরু ছিলেন । কথিত আছে যে রাজা 
জদ্বুদধীপে (ভারতবর্ষ) দেবতাদের আবাস স্থল ন্ুমের পর্বতের 
অন্নুরূপ একটি ্বর্ণ পর্বত রাজধানীতে নিমণণ করেন ও পর্বতের চুড়ায়: 
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একটি সোনার মন্দির তৈয়ারি করিয়া সেখানে একটি শিবলিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠঠ করেন। শংকরপত্ডতিত রাঙ্জসভায় বিশেষ প্রভাব লাভ 
করিয়াছিলেন, কারণ বলা হইয়াছে যে ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উদয়াদিত্য 
বমনের মৃত্যু হইলে শংকর পণ্ডিত ও মন্ত্রীদের সম্মতিক্রমে রাজার 
রহম গিকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হট... ...... সি 
তৃতীয় হর্ষবম্নের সহিত তাহার রাজ্যের পূর্বে অবস্থিত ই বা 


শক্তিশালী রাজ্য আনাম ও চম্পার সহিত যুদ্ধ বাধে। প্রথমোক্ত 3 


রাজাটি টনকিন ও বর্তমান আনাম ( ভিয়েুনাম ) দেশের উত্তরাংশের 
'দুইটি প্রদেশ লইয়া! গঠিত ছিল, এবং ইহা! দশম শতাব্দে চীনদেশের 
অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করে। ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দে চীন সম্রাট 
আনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্তে চম্পা ও কাঞ্োজের রাজাকে 
সাহায্য করিবার জন্য অন্থুরোধ জানান । তাহার! সৈন্য পাঠান কিন্তু 
চীনাদের পরাজয় হওয়াতে ইহারা ফিরিয়া আসে। ইহার অল্পদিন 
পরেই কান্বোজ ও চম্প' রাজ্যের মধ্যে বিবাদ দেখা দ্রেয়। ১০৮০ 
্বষ্টান্দের কিছু পুধে সোমেশ্বরের রণক্ষেত্রে গুরুতর যুদ্ধ হয়। 
কাম্থোজ সৈন্য পরাজিত হয় এবং তাহাদের সেনাপতি বা ] 
অন্দনবমর্দেব বন্দী হ'ন। রি 
তৃতীয় হর্ষবর্মনের পরে ১০৮০ খ্রীষ্টাব্দে ষষ্ঠ জয়বমন রাজা হন। 
পুর্ববর্তা রাজাগণের সহিত ত্বাহার কি সম্পর্ক ছিল তাহার কিছুই 
জান! যায় না।. পরবর্তা কালের লেখগুলিতে তাহাকে মহীধর-পুরের 
উচ্চবংশজাত বলিয়া বলা হইয়াছে । সম্ভবতঃ তিনি একজন 
প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন এবং রাজ্যের আভ্যন্তরিক গোলযোগ 
ও কেন্দ্রীয় ক্ষমতার ছূর্বলতার স্থযোগে সিংহাসন অধিকার করেন। 
অষ্কোরে জয়বর্মন রাজত্ব করিয়াছিলেন কিন] তাহ। নিশ্চিত জানা 
যায় না। বরং এই অঞ্চলে ১১১৩ খ্রীষ্টাব্দ অবধি নৃপতীন্দ্রবর্মন 
রাজত্ব করিতেন বলিয়াই মনে হয়। ১১০৭ শ্রীষ্টাব্দে ষষ্ঠ জয়বর্মনের 
স্বহ্যু হয় এবং তাহার অগ্রজ প্রথম ধরণীন্্রবর্মন রাজা হন। ইস্থাকে 
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হার্ীভাগিনেয়ীর পুত্র দ্বিতীয় ূ্যব্মন, পরাজিত করিয়া ১১১৩৬ 
শটে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৯95 
5 দিতীয় নুর্ধবরজন কাথোজের শ্রেষ্ঠ রাজাদের অন্ততম (ছিলেন। । 
লম্কব তৃতীয় হর্ধবমণনের 'বংশধর ্রতিদ্বী নৃপতীন্দরবর্মনকে 
পরাজিত করিয়া! আবার তিনি রাজ্যের একতা প্রতিঠিত করেন। 
অষ্টম শতাব্দের পর হইতে চীনের সহিত. সকল রকম রাজনৈতিক 
সন্বন্ধের অবসান হইয়াছিল। তিনি পুনরায় ইহা প্রচলিত করেন 
এবং ১১১৬ ও ১১২০ খ্রীষ্টাব্দে ছুইবার সম্রাটের দরবারে দূত পাঠান । 
চীন সম্রাট কাম্বোজের রাঁজাকে নানাবিধ সম্মানসুচক উপাধিভে 
ভূষিত করেন। এই উপলক্ষে চীন! গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে এই সময় 
্রহ্মদেশের নিম্নাংশ ও মলয় উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চল কাম্বোজ রাজ্যের 
তন্তর্গত ছিল। চীনাদের গ্রন্থে উচ্চ রাজহর্ময্ের উচ্ছুসিত বর্ণনা ও রাজার: 
২৯০,০০০ সংখাক যুদ্ধের হাতি ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়। যায়। 

ূর্যবম ন গুরু দিবাকর পণ্ডিতের আদেশ অনুযায়ী কোটিহোম, 
লক্ষহোম, মহাহোম, ও আরও নান! ধরনের যজ্ঞের অনুষ্ঠন করেন। 
ঠিনি বিষুণভক্ত ছিলেন এবং বিশ্বের বিস্ময়কর স্ত্টির মধ্যে অন্যতম 
বিখ্যাত অঙ্কোর ভাট নির্মান করিয়া অবিস্মরণীয় খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছেন। এই চমৎকার বৃহদায়তন সৌধটি ভগবান বিষুরর উদ্দেশে 
নিমিত এবং ইহার প্রাচীর গাত্রে রাজ! ও রাজসভা, তাহার বিজয় 
অভিযান, শিকারের দৃশ্য ইত্যাদি খোদিত হইয়াছে। 

কান্বোজ লেখগুলিতে ৃুর্যবর্মনের জয়যাত্রা ও শক্রপক্ষের 
রাজাদের বিরুদ্ধে জয়লাভের কথা গৌরব সহকারে বণিত হুইয়াছে। 
আরও বল! হইয়াছে যে অন্যান্য যে সব দ্বীপ রাজা জয় করিতে 
উদ্ভত হইয়াছিলেন, সেইনব 4 বাজগণ ন্বেচ্ছায় তাহার 
নিকট আত্মসমর্পণ করেন। | 

কিন্ত আনাম ও চম্পার বিরুদ্ধে এই রাজার যুদ্ধযাত্রা বিপত্তিতে 
পরিণত হয়। তিনি ১১২৮ খ্রীষ্টাব্দে আনামের বিরুদ্ধে. একটি, 
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সেনাদল ও নৌবাহিনী পাঠান কিন্ত প্রথম প্রথম কিছু সাফল: [লাভ 
., করিলেও তাহারা শেষপর্যন্ত ফিরিয়া আনিতে বাধ্য হয়।% পরে. 
০ ১১৩২ ও ১১৩৭ গ্রীষ্টা্দে আরও বার অনুরূপ প্রচেষ্টা তয় 

| পর্যবসিত হয়। | ৪ 


: সুর্বর্মন প্রথম দিকে চম্পায় বিশেষ সাফল্য লাভ, ডিাভিলের 
এবং ইহার উত্তরাংশে অবস্থিত বিজয় রাজা প্রায় কাম্থোজের অধীনস্থ: 
রাজা রূপে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণ চম্পার নূতন রাজী 
জয়হরিবমণন যে কান্থোজ সৈশ্যদের পরধজিত+এবং সমস্ত চপ্পা রাজ্যে 
তাহার প্রভূত্ব প্রতিষিতঁ করেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। হরিপুঙ্জের 
([552080 ) মোন রাজবংশীয় এক রাজা লোকো (150০ গ নামে: 
কাম্বোজ সাআাজ্যের অধীনস্থ অঞ্চল আক্রমণ করেন। এই রাজার 
বিরুদ্ধে বে স্র্যবর্মন দুইবার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ, 
আছে, কিন্তু খমের সৈন্তেরা এই রাজ্যের রাজধানী পর্যন্ত অগ্রসর 
হইলেও মোন রাজা, সম্ভবতঃ আদিত্যরাজ, তাহাদের বাধ! দিতে সক্ষম, 
হইয়াছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে চীনা বিবরণ অনুসারে 
দ্বাদশ শতাব্ধের মধ্যভাগে কাশ্বোজ সাআজ্য বমাদেশের 
পাগান ও মলয় উপদ্বীপে ব্যণ্ডোন উপসাগর পর্যস্ত বিস্তৃত 


ছিল। 
১১৪৫ গ্রীষ্টান্দে হূর্যবর্মন সম্বন্ধে শেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। 


ইহার পরেও কয়েক বংসর তিনি বাঁজ্যশাসন করিয়াছিলেন বলিয়া 
মনে হয়। উীহার পরে দ্বিতীয় ধরণীন্দ্রবর্মন রাজ। হ'ন, কিন্তু ইহার' 
সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। পরবর্তী রাজার নান দ্বিতীয় যশোবর্মন্। 
ইহাকে একটি বিদ্রোহের সন্মুখীন হইতে হয়। স্পষ্টই বুঝা যায় 
যে এই বিদ্রোহ এক সময়ে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হইয়াছল, কারণ 
বল! হইয়াছে ষে বিদ্রোহীরা রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত আক্রমণ করে এবং 
রাজধানীতে অবস্থিত রাজপক্ষের সৈন্যর। পলায়ন করে। ভবিষ্যৎ 
রাজা সপ্তম জয়বর্মনের পুন কুমার 'শ্রীজ্রকুমার রাজার উদ্ধারার্থে 


ৃ উই? ৃ সুদুর গ্রাচো প্রাচীন হ্ন্দি উপনিবেশ 


অগ্রসর হা'ন। তিনি নিজে বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধ করেন এবং 
তত দ্বের পরাজিত করেন। 2 টিটি 
ঢা এই বৃদ্ধ উপলক্ষেই প্রথম 'সঞ্কক' বীর উল্লেখ পাওয়া যা) 
38 সম্ভবতঃ ইহা রাজ। বা রাজপুত্রের দেহরক্ষা কার্ষে নিযুক্ত এবং তজ্জগ্ঠ 
বিশেষ শপথ বা অঙ্গীকার দ্বারা আবদ্ধ কোন প্রধান ব্যক্তিকে নির্দেশ 
_করে। যখন কুমার শ্রীন্দ্রকুমার বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধ করিতে যান 
তখন ছ্ুইজন সঞ্জক তাহার দেহরক্ষা করিতেছিল এবং রাজপুত্রের 
সম্মুথেই এই ছুইজনের মৃত্যু হয়। তাহাদের উপকারের প্রতিদানে 
রাজ! উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। মৃত ব্যক্তিদের উদ্দ্দশে 
নানারূপ সম্মান সুচক উপাধি দান করা হইল ও মন্দিরে তাহাদের 
মৃতি স্থাপন করা হইল। লেখতে দেবতা বলিয়া এই দুই মুত্তির 
উল্লেখ থাকাতে মনে হয় যে রাজাদের ন্যায় ইহাদ্িগের উপরেও 
দেবত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। তাহাদের পরিবারবর্গকে যে রাজা 
ধনসম্পন্তি, সম্মান ও প্রীতিতে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, সেকথা বলা 
বাহুল্য । | 
এই বিদ্রোহ রাজ্যের এঁক্যের বিশেষ ক্ষতি করে নাই। কারণ 
যশোবর্ননের ইহার পরেও চম্পার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য ছিল 
এবং শ্রীন্্কুমারই এই যুদ্ধে নেতৃত্ব করেন। প্রথমে তিনি সাফল্য 
লাভ করেন। চম্পার রাজা জয় ইন্দ্রবর্মন কর্তৃক নিমিত ভেক (৬1) 
পর্বতের উপরে অবস্থিত ছুর্গটি তিনি দখল করেন এবং সেই রাজ্যে 
তাহার মনোনীত একজন চাম সেনাপতিকে রাজপদে প্রতিষিত করেন। 
কিন্তু পুনর্গঠিত চাম সেনাদল শ্রীন্দ্রকুমারকে অতফিতভাবে আক্রমণ 
করিয়া চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলে। এবারেও দুইজন সঞ্জক 
নিজেদের জীবন দান করিয়া তাহাকে রক্ষা করে এবং পুবের ন্যায় 
রাজা এই ছুই স্বৃত বীরকে সম্মান দান করেন ও তাহাদের মৃতি 
€তয়ারী করিয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠ। করেন। কুমার সসৈন্যে নিরাপদে রাজ্যে. 
ফিরিয়া আসেন, কিন্তু এই যুদ্ধযাত্র! শোচনীয় ব্যর্থতায় পরিণত হয়। 
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কুমার শ্রীন্্রকুমারের অল্প বয়সেই মৃত্যু হয় এবং তাহার মৃত্তি 


হয়। 
চম্পার সহিত যুদ্ধ শেষ রা না, এবং তং রাজা সপ্তম 
জয়ব্মনের অধিনায়কত্বে আর একটি অভিযান বিজয়ের ( মধ্যচস্পা ). 
বিরুদ্ধে পাঠানো হইল। এই রময় রাজসেনাদলের চম্পায় অবস্থিতির 
সুযোগে ত্রিভুবনাদিত্যের. নেতৃত্বে কান্থোজে আর একটি বিদ্রোহ দেখা 
দেয়। এই খবর পাইবামাত্র জয়বমন সেনাদল লইয়। কাম্বোজে 
ফিরিয়া আসেন। কিন্তু তাহার পূর্বেই দিতীয় যশোবমণন পরাজিত ও 
নিহত এবং ত্রিভৃবনাদিত্য সিংহাসন আরোহণ করিয়াছেন। ইহ! 
১১৬৬ খ্রীষ্টাবধে ঘটে । 

কান্বোজের নৃতন রাজার সহিত অনেকদিন ধরিয়া চম্পার যুদ্ধ 
চলে ও ইহার পরিণাম অতিশয় শোচনীয় হয়। ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দে 
চম্পার রাজ। জয় ইন্দ্রব্মন কান্বোজ আক্রমণ করেন এবং সাত বৎসর 
ধরিয়।"এই যুদ্ধ চলে । কিন্তু ইহার কোনরূপ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না । 
অরশেষে চামরাজ একটি নৌবাহিনী সুসজ্জিত করিয়া ১১৭৭ খ্রীষ্টা্ষে 
কান্বোজের বিরুদ্ধে জলপথে যুদ্ধরাত্রী করেন। মেকং নদী দিয়! 
নৌবাহিনী রাজধানীতে পৌছায় এবং জয় ইন্দ্রব্মন রাজধানী লুঠপাট 
করিয়া বহু লুষ্টিত দ্রব্যসহ ফিরিয়া আসেন। কাম্বোজের লেখ 
অন্নুসারে এই যুদ্ধে ত্রিভূবনাদিত্য বমণনের মৃত্যু হয় কিন্তু জয়বমনের 
বীরত্বের জন্য কাম্বোজ দেশ রক্ষা পায়। একটি নৌযুদ্ধে তিনি 
চামদের পরাজিত করেন এবং চারি বৎসর পরে নিজে কাস্থোজ রাজ্য 
অধিকার করেন। জয়বর্মন দ্বিতীয় ধরণীন্দ্রবর্মন ও তৃতীয় হর্ধবম'নের 
কন্য। চুড়ামনির পুত্র। 

৩। মহান সআট সপ্খম জয়বমন 

১১৮১ খ্রীষ্কার্ষে সপ্তম জয়বর্মনের সিংহাসন আরোহণ কাল 

হইতে ফ্ষান্থ্োজ দেশের ইঙিহাস আবার স্পষ্ট ভাবে জান যায়। 


স্তাহার চারিজন ব্যাগ সঞ্জকের যি সহিত একই মন্দিরে ১:৪৮ টি 


নি 


২৬৮ নুদুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 


তিনিই কান্বোজের শেষ বিখ্যাত রাজা এবং তাহার বিভিন্ন যুদ্ধযাত্রা 
ধর্মস-ক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ও জনহিতকর চিিগাি অনেক তথ্য 
| জানা যায়। বীর 
 কাম্বোজের চিরকালের শক্র চম্পার বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি বিশেষ ্ 
_াফল্য লাভ করেন। আগেই বলা হইয়াছে যে তিনি চম্পা আক্রমণ 
করেন ও সেখানকার রাজাকে সিহহাসনচুযুত করিয়া তাহার 
স্থানে নিক্পটের মনোনীত এক ব্যক্তিকে স্থাপিত করেন। ইহার পরে 
বছুদিন পর্যন্ত চম্পা কান্বোজের অধীন ছিল। 
: * সপ্তম জয়বর্মন আর একটি পুরাতন শত্রু আনামাইটদের সহিত ও. 
' যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি আনাম আক্রমণ করেন। ১২০৭ 
হইতে ১২১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্বন্ত ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ চলিতে থাকে কিন্তু 
কোনরূপ চূড়ান্ত মীমাংসা হয় না । এখানে উল্লেখযোগ্য ষে, যে কান্থোজ 
সেনাদল আনামে যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল তাহাদের মধ্যে চম্পা ছাড়! 
শ্যাম ও পুগান অর্থাৎ বর্মাদেশের সেনাদলও ছিল । 

সপ্তম জয়বর্মনের সাম্রাজ্য সমুদ্ধিশালী ছিল, কিন্তু ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দে 
হইতে “চম্পা ও আনামের সহিত দীর্ঘদিনব্যাগী সংগ্রামের ফলে 
রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িল এবং জনসাধারণের পক্ষেগ্ড ইহ অসহা হইয়! 
উঠিল। এই সময়ে থাইর৷ শ্যামে দ্রুত শক্তি সঞ্চার করায় কাঙ্বোজের 
পক্ষে ভয় ও আশঙ্কার কারণ হইল এবং ইহাতে এই রাজ্যের 
অবস্থা আরও শোচনীয় হইল। এই সমস্ত কারণে শেষ পর্যস্ত 
কাহ্থোজ সৈন্/ ১২২০ খ্রীষ্টাব্ধে চম্প| পরিত্যাগ করিল ও ড্ুই বংসর, 
পরে. ছুই. দেশের মধ্যে শাস্তি স্থাপিত হইল। চম্পা হইতে কথুজ, 
সৈম্তদের চলিয়া আসা পর্যন্ত সপ্তম জয়বর্মন জীবিত ছিলেন কিনা 
তাহ! জান। যায় না, কারণ তাহার মৃত্যুর ঠিক সময় নির্দেশ করিবার 
মত কোনও উপাদান পাওয়া যায় নাই। তবে ১২০০ ্রীষ্টাব্দ অবধি 
যেতিনি জীবিত ছিলেন তাহ] নিশ্চিতরূপে বল! যায়, কারণ এই 
বসর তিনি চীনে দূত পাঠান। সম্ভবত: তিনি ১২১৮ খ্রীষ্টাব্দ 
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'আবধি রাজত্ব করেন। তবে চম্পা জয়ের কৃতিত্ব তাহারই প্রাপ্য । 
বহুকালব্যাপী সংগ্রামের পরে জয়লাভের ফলে তাহার সাম্রাজোর 


 পূর্বদিকের সীমানা চীন, সাগর অবধি বিস্তৃত হইয়াছিল। রাজের 


পশ্চিমদিকে অভিযানের ফলেও জয়বর্মন যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়া” 
ছিলেন এবং মলয় উপদ্বীপ ও নিম্ন বর্ম অঞ্চলের বেশ কিছু অংশ 
জয় করিয়াছিলেন। তাহার রাজ্যকালেই কাম্বোজ সর্বাপেক্ষা! বিস্তৃতি 
লাভ করে এবং বর্মার উপরের অংশ, টনকিন, ও. মলয় 
_উপদ্বীপের দক্ষিণ অঞ্চল ব্যতীর্ভং সমস্ত সর " তাহার 
সাআাজ্যের অন্তর্গত ছিল। শা 

_ সপ্ম জয়বর্মন তাহার বিশাল সাম্রাজ্যের উপযুক্ত একটি রাজধানী 
স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। ইহাই বিখ্যাত অস্কোর থোম 
€নগর ধাম 1)। সমস্ত শহরটি' একটি উচ্চ প্রস্তরের প্রাচীর" দিয়া 
বেষ্টিত এবং তাহার বাহিরে ১১০: গঙ্গ চওড়া পরিখা অবস্থিত । 
প্রাচীরের ন্যায় এই পরিখার চতুর্দিকের মিলিত দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে 
আট মাইল এবং পরিখার ধারগুলি বিশাল প্রস্তরখণ্ড দ্বারা বাধানো | 
নগরে প্রবেশের জগ্ঘ পাঁচটি বিরাট তোরণ ছিল এবং প্রত্যেক 
তোরণ হইতে একটি ১০০ ফিট' প্রশস্ত সোজা রাস্তা নগরের একধার 
হইতে অন্ধার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রত্যেকটি তোরণ ৩০ ফিট; 
উচ্চ ও ১৫ ফিট চওড়। খিলান যুক্ত । *খিলানের উপরে চারিদিকে 
মুখ করিয়া চারিটি দেবতা। বা মনুষ্য মুতির মস্তক স্থাপিত। নগরটি 
চতুক্ষোণ ও প্রতিটি পাশ্থের দৈর্ঘা প্রায় ছই মাইল। প্রশস্ত 
পথগুলি প্রায় নগরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত বেয়ন মন্দিরাভিমুখে 
গিয়াছে । এই মন্দিরটিকে কাম্বোজের স্থাপত্য শিল্পের একটি 
উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা হয়। বেয়ন মন্দিরের উত্তরে 
জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি প্রাঙ্গণ অবস্থিত, ইহা দৈর্ধ্য 
৭৬৫ গজ ও প্রস্থে ১৬৫ গজ এবং ইহার চতুর্দিকে কতকগুলি বিখ্যাত 
শৃহ যথা বফুওন (739011002 ), কিমেনাক ( 010105658.090595 )১ 


আদ প্রাচ্য প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 
নাই। তবে এই বিবরণগুলি হইতে কাম্বোজ সাম্রাজ্যের পতনের 
ইতিহাস সম্বন্ধে মোটামুটি একট! ধারণা করা যায়। মনে হয় যে 
রাঁজেযের উত্তর ও পশ্চিম অংশে দক্ষ সেনানায়কর্দের অধীনে সম্মিলিত 
হইয়] থাইরা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শ্যামে বিদ্রোহ করে। আঃ ১২৫৭ 
স্রীষ্টাবে ইন্দ্রদিত্য নামে এক থাই প্রধান স্থখোদয় নামক স্থানে 
রাজধানী স্থাপন করিয়া একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন! ১২৫৪ 
প্রষ্টাব্ষে মোঙল কুবলাই খা! কতৃক থাই রাষ্ট্র ইউনান অধিকৃত 
হওয়ায় বছুসংখ্যক থাই ইউনান হইতে পলাইয়া নব প্রতিষ্ঠিত 
সুখোদয় রাজ্যে ও অন্তান্ত থাই রাষ্ট্রে আশ্রয় লয়। ত্রয়োদশ 
স্রীষ্টান্দের শেষ ভাগে সুখোদয়ের রাজ রাম কামহে্গ একজন বিজয়ী 
বীর ছিলেন। তিনি পশ্চিমে নিয়বর্ম। ও পূর্বে কাস্বোজের মধ্যভাগ 
পর্যন্ত আক্রমণ করেন। ইহারই অল্পদিন পরে চেউ-তা-কুয়ান . 
(00-58-0950 ) কাম্বোজে আসেন এবং তাহার বিবরণী হইতে 
জানা যাঁয় যে শ্যানবামীদেন সহিত যুদ্ধের ফলে অস্কোর অঞ্চল 
বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল । তবে চীন! ইতিবৃত্ত হইতে স্পষ্ট, 
বুঝা/যায় যে তখন পর্যন্ত কান্বোজ একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল এবং 
রাজ্য জয় করা অপেক্ষা পুঠপাঁট করাই থাই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য 
- ছিল। থাইদের. স্ুখোদয়ের রাজ্য অল্লদিনেই বিলুপ্ত হয় এবং 
আঃ ১৩৫* খ্রীষ্টাব্দে এক নূতন থাই বংশ অযোধ্য( ৮15 ) রাজ্য 
স্থাপন করে এবং অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় সমস্ত শ্যাম ও লাওস দখল 
করে। কাম্বোজ রাজ্যের পুৰ দ্রিকে আনামাইটর! পঞ্চদশ শতাব্দের 
' মধ্যে প্রায় সমস্ত চম্পা রাজ্য জয় করে। রাজ্যের ছুই পার্থ হইতে 
সুইটি শক্তিশালী থাই রাজ্য কামন্থোজ রাজাকে আক্রমণ করিয়া 
ক্রমশঃ এই রাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশগুলি দখল করিতে থাকে। 
এইরূপে রাজ্যের ছুইদিক হইতে একই সময়ে আক্রমণের ফলে 
কান্বোজ রাজোর ধ্বংস হয়। ইহার দুর্বল অসহায় রাজারা ছুই 
শক্তিশালী শক্রকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিলেন 
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ক শেষ পর্যন্ত এই চেষ্টার ফলে নিঝেদেরই সর নাইয়া 
আমিল। কয়েক শতাব্দী পর্যস্ত কাম্বোজ রাজ্য তাহার এই ছুইটি 
নিষ্ঠুর প্রতিবেশী রাজ্যেরই লক্ষ্যস্থল হইয়া রহিল। ক্রমশ: কান্বোজ 
একটি ছোট রাজ্যে পরিণত হইল। অবশেষে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার 
ক্ষমতা ও সম্মানহীন রাজ। আঙগডুওঙ্গ ফরাপীদের শরণাপন্ন হইলেন 
এবং ভূততপূ্ব বিখ্যাত শক্তিশালী কাস্থোজ সাত্রাজ্য ফরাসীদের অধীনস্থ 
সামান্য রাজ্যরপে পরিণত হইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কাণ্থোজ 
আবার এক স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। 


৮ 


পঞ্চম অধ্যায় 
কাম্বোজের হিন্দু সংস্কৃতি 


কান্থোজের হিন্দু ওঁপনিষেশকরা! ভারতীয় আদর্শ অনুযায়ী 
কাঘ্োজে অতি সুশৃঙ্খল শাদন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। 
কৌটিলোর অর্থশান্ত্র গ্রভৃতি রাজনৈতিক গ্রন্থ এখানে নিয়মিত পঠিত 
হইত এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রায়ই অনুসরণ কর! হইত । ও 

রাজার অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল এবং তাহাকে দেবতার অংশ 
বলিয়া দাবি করা হইত। রাজার অধীনে মন্ত্রীগণ ও একদল 
সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী রাজকার্ষের জন্য নিযুক্ত ছিল। 
লেখগুলিতে এইসব কর্মচারীর একটি দীর্ঘ তালিক। পাওয়া যায়। 
তবে তাহাদের কার্ধের বিষয় বা পদমর্ষদা নিরূপণ করা সব সময়ে 
সম্ভব হয় না। চীনা বিবরণগুলিতে রাঙ্গঘভার জাকজমক ও বিচিত্র 
অন্ুষ্ঠানাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতের মত এখানে মন্ত্রীদের 
ও অন্যান্ত উচ্চ রাজকর্মচারীদের পদ প্রায় বংশাহুক্রমিক ছিল। 

সমস্ত রাজ্য এক একটি শাসকের অধীনে অনেকগুলি জেলায় 
বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক শাসকের আবাসস্থল এক একটি শহরে 
স্থাপিত ছিল। এখানে বনু নগর অবস্থিত ছিল এবং ইহাদের অনেক- 
গুলির নাম ভারতবর্ষের নগরের অনুকরণে ছিল) যথা-_তাম্রপুর, 
আড্যপুর, গ্রবপুর, জ্যেষ্টপুর, বিক্রমপুর, উগ্রপুর প্রভৃতি । অনেক 
নগরের নামকরণ তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা রাজার নামানুসারে হইত 
যথা শ্রেষ্ঠপুর, ভবপুর, ঈশানপুর, প্রভৃতি । 

নগরগুলি প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা বেঠিত থাকিত, এবং ইহাদের 
মধ্যে বড় বড় সরোবর থাকিত। অনেক নগরেই জনসাধারণের 
হিতকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ ছিল যথা বিপ্রশালা ( পণ্ডিত্তসভা 1), 
সরস্বতী ( ৰিছ্ভালয় ) পুস্তকা শ্রম ( লাইব্রেরি ), সত্র ( অতিথিশালা ) 





8 স্বোজের হিন্দু সং্কতি দর: 
ও আরোগ্যশালা (হাসপাতাল )। রাজ্যের প্রধান প্রধান পথের 
ধারে যাত্রীদের স্ববিধার জন্থা বহিগৃহ ( ধর্ম শালা ) স্থাপিত ছিল। 
পৌরাণিক হিন্দুধ্ম কাম্বোজে বিশেষ প্রধান্য লাভ করিয়াছিল। 
মধ্যে মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী রাজ। বা মন্ত্রীদের পৃষ্ঠপোষকতায় 
বৌদ্ধধর্ম এইখানে যথেষ্ট প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ 
পাওয়া যায়, কিন্তু হিন্দুধর্মের তুলনায় ইহার প্রসার অনেক কম 
ছিল। শৈবধর্মই সর্বপ্রধান ছিল কিন্তু বিষুঃ পৃূজাও যথেষ্ট জনপ্রিয় 
ছিল। বিভিপ্ন নামে শিব-বিষুর যুগ্ন-যুতি বিশেষ সমাদর লাভ 
করিয়াছিল। পৌরাণিক হিন্দুধর্মের অন্তত সমস্ত দেবতারাই 
কান্বোজে পুজিত হইতেন এবং এখানে ভারতবর্ষে প্রচলিত হিন্দু 
দেবতাদের বিভিন্ন নাম ও আকার সমস্তই পরিচিত ছিল । এমন কি 
উপনিষদের গুঢ় দার্শানক তত্বসমূহ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতিও 
প্রচলিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ: হিন্দুধর্মের সকল বিষয়ই কান্বোজে 
এমন ভাবে অনুষ্থত হইত যে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে 
ভারতবর্ষের ধের ইতিহাসের পুনরুল্পলেখ করিতে হয়। ধর্মশান্ত 
অধ্যয়ন ধর্মের মূল উপাদান ছিল। লেখগুলি হইতে জানা যায় যে 
ব্রাহ্মণের বেদ, বেদাঙ্গ, সামবেদ, ও বৌদ্ধশাস্ত্রে স্ুপপ্ডিত ছিলেন এবং 
রাজগণ ও মন্ত্রীরা ধর্মশান্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন । পঞ্চম গ্ীষ্টাব্দের একটি 
লেখে কুরুক্ষেত্র তীর্থের মাহাত্ম্য বণিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে 
সহত্র অশ্বমৈধ ও একশত বাজপেয় যজ্ঞ এবং লক্ষ গোদানে যে পুণ্য 
হয়, কুরক্ষেত্রে সান করিলে তত পুণ্য হয়। নৈমিষ ও পুষ্কর তীর্থ 
অপেক্ষাও কুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বেশি। এই লেখটিতে মহাভারতেব্র 
কয়েকটি শ্লোক পাওয়া যায়। এই নুঙন কুরুক্ষেত্র তীর্থ কাম্থ্োডিয়ার 
উত্তরে লাওসে অবস্থিত ছিল। প্রত্যহ রামায়ণ, মহাভারত ও 
বিভিন্ন পুরাণ পাঠের বন্দোবস্ত ছিল এবং এই পুথিগুলি মন্দ্রিরে দান 
করা পুণ্যকর্ম বলিয়া মনে কর! হইত। ধর্মসাহিত্য ব্যতীত অন্াস্ঠয 
সাহিত্যও পঠিত হইত। নবম শতাবের পূর্বেকার লেখগুলিতে এইরূপ 


| হণ ্ সুদুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 


সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার উল্লেখ পাওয়া যায় বথা. শব, বৈশেষিক, 
ন্যায়, সমীক্ষা ও বশান। সপ্ত কাব্য অধ্যয়নের টা তরি | 
3 বিষয় ছিল. ১.....5... টি. 
নরম ও দশম শতাব্দে কাঙ্োজের সং কত নাতো সর্বগেক্ষ 5 
- উন্নতি হয়। এই সময় উৎকীর্ণ বছুসংখ্যক সংস্কৃত লেখগুলি ইহার 
প্রকট প্রমাণ। এইগুলি সুন্দর ও প্রায় নিভূল কাব্যরীতিতে রচিত, 

এবং ইহাদের কতকগুলি আকারে বেশ বৃহৎ । যশোবর্মনের চারিটি 
লেখর প্র্ঠেকটিতে যথান্রমে ৫০, ৭৫, ৯৩ ও ১০৮টি শ্লোক 
আছে এবং পঞ্চাশটির কম শ্লোকযুক্ত লেখ অনেকগুলি পাওয়া যায়। 
রাজেন্দ্রবর্মনের একটি লেখতে ২১৮ ও অন্য আর একটিতে ২৯৮টি 
শ্লোক দেখা যায়। 

এইসব লেখগুলির রচয়িতাঁরা উত্তমরূপে প্রায় সকল রকমের 
সংস্কৃত ছন্দগুলি ব্যবহার করিয়াছেন এবং ইহা হইতে বুঝা যায় থে 
তাহারা সংস্কৃত অলংকার ও ছন্দ্রশান্ত্রের প্ীতিনীতিগুলির সহিত 
ভালভাবেই পরিচিত ছিলেন। ইহা! ছাড়াও বুঝা যায় যে ভারতীয় , 
মহাকাব্য ছুইটি, কাব্যগুলি, বিভিন্ন পুরাণ ও সাহিত্যের অন্যান্য 
শাখা গুলি, এবং ভারতীয় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক মতবাদ সম্বন্ধে 
তাহাদের গভীর জ্ঞান ছিল ; ইহ! ছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
ধর্ম ও আখ্যানগুলির সহিত, তাহাদের বিশেষ পরিচয় ছিল। 
ভারতবর্ষ হইতে হাজার হাজার মাইল দুরে অবস্থিত এই হিন্দু 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সকল বিষয়ে এইরূপ গভীর জ্ঞান খুবই 
ত্যাশ্চর্ষের বিষয়, বলিয়। গণ্য হইবার যোগ্য। পাঁণিনির ব্যাকরণে 
তাহারা বিশেষনূগে ব্যুৎপন্ধ ছিলেন। মহাভাঙ্েরও পঠন পাঠন 
ছিল এবং একটি. লেখতে দেখা যায় যে রাজ। যশোবর্মন নিজেই ইহার 
একটি টীকা রচন।. করেন। . এই রাজার- এক মন্ত্রী হোরা-শান্ত্রে 
অভিজ্ঞ ছিলেন। আইনপ্রণেতা হিসাবে মন্ুর উল্লেখ পাওয়া যায় 
এবং মন্থু স্মৃতির একটি প্লোক উদ্ধত হইয়াছে। কামসৃত্রের রচিত 








কাঙ্থোজের হিন্দু সস্কতি ্ ই৭ণপ 


হিসাবে বাংস্তায়ন ও নীতিশাম্ত্রকার হিসাবে বিশালাক্ষর উল্লেখ 
পাওয়া যায়। চিকিৎসা শাস্ত্রের বিখ্যাত পুস্তক নুশ্রুতের উল্লেখ আছে। 
... প্রিৎরুপ লেখর চারিটি শ্লোকে রঘুবংশের চারিটি শ্লোকের সুস্পই » 
র আভাষ - পাওয়া যায় এবং ইহার মধ্যে মহাকবি কালিদাসের « 





. ব্যব্বত শবগুলি পর্স্ত ব্যবহার করা হইয়াছে । যশোবম' পা 
লেখতে সেতুবন্ধ ও সুর্বশতক গ্রন্থ ছুইটির প্রণেতা প্রবরসেন ও 


ময়ুরের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাকৃত ভাষার লেখক গুণাট্ের 
উল্লেখ এবং এই সঙ্গে তাহার সম্বন্ধে কথাসরিংসাগরে উল্লিখিত 
কাহিনীর উল্লেখও দেখ! যায়। ত্রয়ী বা বেদ, বেদাস্ত, স্মৃতি, বৌদ্ধ ও 
জৈনদের ধমশান্ত্র ও বিভিন্ন ব্রান্মণ্য সম্প্রদায়ের ধমগ্রন্থ ও দার্শনিক 
সন্প্রদায়ের উল্লেখ এইসব লেখগুলিতে অনবরতই দেখা যায়। 
পৌরাণিক ধর্মনত ও উপাখ্যান, রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশের 
অন্তর্গত কাহিনীগুলি, এবং সাধারণতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে যে সব 
অনৃপ্রাস ও উপমাগুলির ব্যবহার দেখা যায় তাহার সবগুলি এই 
_ লেখগুলিতে বত মান। 

যদিও এই সময়ে রচিত কোনও সংস্কৃত পুস্তক পাওয়া যায় না 
তথাপি এই লেখগুলি হইতে অনায়াসে অনুমান করা যায় যে এই 
যুগে কাঙ্োজে সংস্কৃত সাহিত্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল । 

সাহিত্যিক গুণাগ্চণ ছাড়াও কামন্বোজে সকল বিষয়ে ভারতীয় 
সংস্কৃতি ও সভ্যত। কিরূপে গৃহীত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ হিসাবে 
এই লেখগুলির মূল্য খুব বেশি । ধম ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে 
এই উক্তিটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য ৷ লেখগুলি হইতে এই দেশবাসীদের 
ধর্ম বিশেষতঃ শৈব ও বৈষ্ণব ধম? সম্বন্ধে প্রচলিত সকল রকম 
রীতিনীতি ও পৃজা পদ্ধতির পরিচয় পওয়া যায় এবং দেখা ঘায় যে 
তাহার। এই ধম'সম্প্রদায় হুইটির 'দেবদেবী, এবং তাহাদের বিভিন্ন 
নাম ও মুঠির সহিতই কেরল পরিচিত ছিলেন না, উহাদের সংশ্লিষ্ট 
| বিভিন দ বাপুনিত মতবাদও ই “হাদের জান] ছিল । ধর্ম যে এইখানকার 
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অধিবাসীদিগের জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল, বু 
রাজাদের ও অন্যান্ত ব্যক্তি দ্বার! প্রতিষিত মন্দির ও দেবমৃতি হইতে 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বেশির ভাগ লেখগুলিতে এইসব ধম- 
প্রতিষ্ঠানগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং ইহাদের ভগ্নাবশেষ সারা 
দেশে ছড়ানো আছে । কাম্বোজে ভারতীয় ধর্মের বাহক আকারের 
প্রকাশ ছাড়াও নৈতিক ও আধ্যত্মিক জীবন দর্শনের অভিব্যক্তি 
দেখ! বায়, এবং ইহাই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার একটি প্রধান 
বৈশিষ্ট্য। কাম্বোজের লেখগুলিতে বিষয় বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক 
ধম'জীবন আশ্রয়ের আদর্শ, পুনর্জন্ম ও পৃথিবীর ছুঃখকষ্ট হইতে নিষ্কৃতি 
লাভের আকাঙ্ষা, এবং পরলোকে ব্রন্ষের সহিত মিলিত হওয়াই 
জীবনের পরম ও চরম লক্ষ্য--এই বিষয়গুলিই ুন্দর ও পরিচ্ছন্ন 
ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে । “৭ 

 ব্লাজগণ, উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ও রাজ্যের সন্ত্রস্ত ্যুজিরাও এই 
মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক এই 
ছুই বিষয়ের নায়কদের ঘনিষ্ঠ সম্মেলন কাম্োজ রাজসভার একটি 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । প্রথম জীবনে রাজার! বিখ্যাত ধামিক 
আচার্ধদিগের অধীনে শিক্ষালাভ করিতেন। রাজপুত্র ও রাজবংশের 
অন্যান্য ব্যক্তি প্রধান পুরোহিত ও আচার্ষের পদ লাভ করিয়াছেন 
এরূপ অনেক উদাহরণও পাওয়া যায়। রাজপরিবার ও পুরোহিত 
পরিবারের মধ্যে বিবাহের বিশেষ ভাবে প্রচলন ছিল। পৃধোল্লিখিত 
শিবকৈবল্যর বংশের বংশপরম্পরায় রাজপুরোহিতের আসন প্রাপ্তি 
এবং পুরোহিত বংশের প্রাধান্য রাজা ও জনসাধারণের আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক ও প্রধান কারণ। বংশপরম্পরায় রাজ্যের 
প্রধান পুরোহিতদিগের উপর রাজ্যের উপাস্য দেবতা দেবরাজের ভার 
ন্যস্ত থাকায় ও এই পুরোহিতগণই আবার রাজাদের গুরুর আসন 
অধিকার করায় তাহারা সমস্ত রাজ্যের নৃতন জীবনাদর্শ গঠনে বিশেষ 
সহায়ক হুইয়াছিলেন। | 


কান্থো-জর হিঙ্গু সংস্কতি | হণ৯ 


যদিও উল্লিখিত বিষয়গুলি এইখানকার ধর্ম ও আধ্যাত্মিক 
জীবনের উৎকর্ষের হেতু তথাপি ভারতবর্ষের সহিত নিয়মিত ও থনিষ্ঠ 
সংস্পর্শ ই ষে ইহার মূল কারণ এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা! কেবল 
অনুমান মাত্র নয়, কান্বোজের লেখ হইতে এই ধারণার সমর্থক অনেক 
উদ্দাহরণ পাওয়া যায়। ৭১৩ গ্রষ্টাব্দের একটি লেখ হইতে জান 
যায় যে রাজ! প্রথম জয়বম্নের কন্যার সহিত ভারতব্ষীঁয় ব্রাহ্মণ 
শক্রম্বামীর বিবাহ হইয়াছিল। রাজেন্দ্রবর্মনের কন্তা ও পঞ্চম 
জয়বর্মনের অন্নুজা রাঁজলক্ষমীর সহিত দ্রিবাকর ভট্ট নামে এক ত্রাক্মণের 
বিবাহ হয়। '্্রীকৃষ্চের বাল্যস্ৃতি-বিজড়িত পবিত্র কালিন্দী কুলে' 
এই ব্রাহ্মণের জম্ম । আরও ছুইজন ব্রান্মণ পঞ্চম জয়বমনের রাজত্ব 
কালে বিদেশ ( সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ) হইতে এখানে আসেন বলিয়া 
জানা যায়। তাহার! এখানে জমি কিনিয়া একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা 
করেন। যশোবম'নের মাতার পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে একজন বেদ ও 
বেদাঙ্গে অভিজ্ঞ 'আর্যদেশীয় ক্রাহ্গণ ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। 
 চতুর্বেদ ও সকল আগমগুলিতে পণ্ডিত, শিবভান্ত, আর্ধদেশীয় সবধন্- 
মুনি নামে এক ত্রাহ্মণ কাম্বোজ দেশে আসেন এবং তাহার বংশধরগণ 
ধম'প্রতিষ্ঠান সম্পঙ্কিত উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কাম্থোজ দেশের 
স্ুপগ্তিত ব্রাহ্মণদের ভারতবর্ষ পরিদর্শনে যাওয়ার প্রমাণও পাওয়। 
যায়। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা, উল্লেখযোগ্য ইন্দ্রবর্মনের গুরু 
শিবসোমের যাত্রী । একটি লেখ হইতে জানা যায় যে শিবসোম 
দ্বিতীয় জয়বর্মনের মাতুল রাজ? শ্রীজয়েন্দ্রীধিপতি বমণনের পৌত্র 
ছিলেন এবং তিনি ভগবত শংকরের নিকট শান্তর শিক্ষা করেন। এই 
ভগব শংকরের পাদপদ্মে সকল জ্ঞানী গুনী ব্যক্তিরাই প্রণতি 
জানাইতেন। এই লেখটি যিনি উদ্ধার করেন সেই সম্পাদক সত্যই 
অনুমান করিয়াছেন যে ইহাতে বিখ্যাত দার্শনিক শংকরাচার্যকেই 
উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহা হইলে শিবসোম নিশ্চয়ই ভারতবর্ষে 
্মালিয়া পূজনীয় শংকরের কাছে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন । এখানে 
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উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ইন্দ্রবমর্ন নবম শতাব্দের শেষ ভাগে 
রাজত্ব করিতেন, স্থতর)ং শিবসোম নবম শতাব্দের মধ্যভাগে 
প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা যায় ; এবং সাধারণতঃ 
শংকরাচার্ষের জীবিত কালের যে তারিখ প্রচলিত তাহার সহিত 
ইহার সংগতি আছে। 

কান্বোঙ্জ হইতে পণ্ডিতদিগের ভারতে আগমনের পরোক্ষ প্রমাণও 
পাওয়া যায়। ভাটথিপেডি (৬৪ 11717511) লেখ সম্পাদনের 
কালে ফরাসী পণ্ডিত সয়ডেস, (0০959) প্রমাণ করিয়াছেন যে 
সংস্কৃত আলংকারিকেরা যে বরীতিকে গৌঁড়ীরীতি বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, সেই রীতিতেই এই লেখ রচিত এবং এই সাদৃশ্য এতই 
সুম্পষ্ট যে ইহ হইতে নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে ইহার 
রচয়িতা গৌড় দেশে অনমগ্রহণ করিয়াছিলেন অথবা এ অঞ্চলে 
বাস করিতেন । 

জ্ঞানী ও শান্ত্রজ্ঞ ভারতীয় "ব্রাহ্মণদের কান্ষোজে গিয়া বসবাঁদ 
করার বা এই দেশের সুপণ্ডিত পুরোহিতদ্িগের ভারতে আগমনের * 
উদাহরণ যদিও বেশি পাওয়া না, তথাপি কাস্বোজবাসীদিগের মধ্যে 
' সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক ও ধামিক ভাব-দকলের 
গ্রচলন ইহ! হইতেই সম্ভব হইয়াছিল এরূপ অন্ুমান করা যায়। 

কান্বোজ লেখগুলি হইতে বুঝা যায়যে রাজাদের ও অন্যান্ত 
ব্যক্তিদের দানে ষে সমুদয়" আশ্রম, কান্বোজে প্রতিচিত্ হইয়াছিল, 
সেইগুলিই সেইখানকার ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রন্বরূপ ছিল এবং এই 
সমুদয় কেন্দ্র হইতেই ভারতীয় ধর্ম সমস্ত দেশে প্রচারিত হইয়াছিল । 
এই আশ্রমগুলি সাধু ও ভক্তদের আবাসস্থল ছিল এবং তীহারা অধ্যয়ন 
ও ধ্যানে জীবন উত্সর্গ করিতেন। এই আশ্রমগুলি রাজাদের ও 
জনসাধারণের অর্থ দ্বার! নিশ্সিত হইত ও দাতাগণই আঁশ্রমবাসীদের 
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বন্দোবস্তও করিতেন। কেবল যশোবরনই 
হার রাজ্যের বিভিন্ন অংশে একশতটি আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন 


গা 
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বলিয়া কথিত আছে। ইহাদের সংখ্যা সম্বন্ধে বিতর্ক না করিয়াও 
ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে কাস্বোজে বহুসংখ্যক আশ্রম প্রতিষ্ঠিত 
ছিল এবং এইখানকার ধরন ও সামাজিক ক্ষেত্রে এইগুলি একটি বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার! করিয়াছিল। এই আশ্রমগুলির পরিচালনার জন্য 
রাজা যে সকল নিয়মাবলী তৈয়ারি করিয়াছিলেন বহু লেখ হইতে 
তাহা জানা! যায়। এইগুলি হইতে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলির 
_ কার্ষধারার একটি স্থুন্দর চিত্র পাওয়৷ ষায় এবং দেখা যায় যে. 
 কার্বক্ষেত্রে তাহারা কিরূপ উচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ ও 
মানবহিতৈধীভাঁব দ্বার। অনুপ্রাণিত ছিল। রাজ্যের ও সমাজের 
সর্বোচ্চ স্তর হইতে সর্ব নিয়ন্ঞরের প্রাণী প্রাচীন ভারতবর্ষের মুনি 
খধিদের যে সকল আশ্রমের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল সেই 
আশ্রম গুলির কথাই কান্বেংজের এই ম্মশ্রমগ্ডলি আমাদিগকে" স্মরণ 
করাইয়। দেয়। এই সঞ্ল আশ্রমের প্রধান প্রধান অনেক ব্রাহ্মণ 
ঝষি রাজ ও সমাজে নিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং 
এই সব ষুনিদের অনেকের বংশের, দীর্ঘ বিবরণী পাওয়া যায়। 

ভারত-জাভ। সাহিত্যের হ্যায় কান্বোজে কোনওরূপ সাহিহিক 
বিকাশের প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এই এক বিষয় ছাড়া 
ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা অন্যান্ত সমস্ত উপনিবেশগুলি হইতে 
কাম্বোজে সর্বাপেক্ষা গভীররূপে প্রততিষিত হইয়াছিল, এবং শিল্পক্ষেত্রে 
কান্বোজ দেশবাসীর৷ ভারতবর্ধকেও অতিক্রম করিয়াছিল বলিয়া মনে 
করা যাইতে পারে । 

কাম্বোজের সৌধ ও ভাক্কর্য-শিল্পকে প্রধানত: ছুইভাগে ভা 
করা হয়, আদিম ও পরিণত ( 0199510 )। শেযোক্তটি দশম 
শতাব্দ হইতে অস্কোরের সহিত সংশ্লিষ্ট । আদিম শিল্প ফুনানের যুগে 
আরম্ভ হয় এবং খ্বীষ্তীয় সপ্তম শতকে কাম্বোজের . প্রথম 
যুগের রাজাদের কালেও ইহার অনুকরণ চলিতে থাকে । ফুনানের 
শিল্পকলার বিশেষ ক্ছি অবশিষ্ট নাই কারণ এইখানকার সৌধগুলি 





২৮২ হৃদুর প্রথচ্যে প্রাচীন হিন্টু উপনিবেশ 


সাধারণতঃ কাঠ বা ইটের হ্যায় ক্ষয়শীল বস্ত্র দ্বারা নিগিত হইত । 
প্রধানতঃ ইটের তৈয়ারি মন্দিরগুলিতে একটি চতুক্ষোণ বা আয়তাকৃতি 
গর্ভগৃহ (09118 ) থাকিত, ইহার চারিপার্থবের অনলংকৃত দেওয়ালের 
উপরে ছাদ অবস্থিত থাকিত, এবং বাহিরের দিকে এই ছাদটির 
উপরিভাগ ধাপে ধাপে সংকুচিত করা হইত। এইটি গুপ্তযুগের 
শিল্পের একটি বৈশিষ্ট্য । ভাক্ষর্ষের ক্ষেত্রে গুপ্তযুগের শিল্পের সাদৃশ্য 
বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয় । অল্পকাল পুরে শ্টাম ও কথোডিয়ার 
কতকগুলি ভাক্ষর্ষের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাদের শৈলীর 
সহিত গুগুশিল্পের আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য দেখা যায়। কাজেই 
কাম্বোজের আদিম শিল্পের সহিত ভারতীয় শিল্প প্রণালীর যে সাক্ষাণ্ 
সম্বন্ধ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। বস্তুতঃ 
গ্রোসলিয়ে (0:099116: ) এমনও মনে করেন যে মন্দির ও দেবদেবীর 
মুতি প্রস্তুত করিবার জন্ত প্রথম যুগের ভারতীয় গপনিবেশকরা ভারত 
হইতে শিল্পী ও কারিগর আনাইত । এক কথায় বলিতে গেলে 
সমস্ত পগ্ডিতগণ এই বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে ফুনানের শিল্পরীতি , 
সম্পুর্ণ ভারতীয় এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ের সহিত 
একযোগে গ্ুপ্তযুগের ভারতীয় শিল্পও ফুনান হইতে ইন্দোচীনের 
বিস্তুত অঞ্চলে প্রবতিত হইয়াছিল। 

ফুনানের এই আদিম শিল্পের স্বাভাবিক বিব্তনের ফলেই 
কাম্সোজের পরিণত ( 0183510) শিল্পের উদ্ভব হয়। এই শিল্পের 
প্রকৃষ্ট নিদর্শন অস্কোর ও তাহার আসে পাশের অঞ্চলেই প্রধানতঃ 
দেখা যায়, তবে এইরূপ নিদর্শন এখান হইতে দূরে অবস্থিত বাস্তায় 
চমর (9005 01008: ) প্রভৃতি স্থানেও আছে। এই সমস্ত 
সৌধের বৃহদায়তন ও অতুলনীয় শোভা যে সভ্যতার গৌরব প্রচার 
করিতেছে তাহার অতি সামান্য পরিচয়ই লেখগুলি হইতে পাওয়। 
যায়। 

এই সমস্ত মৌধগুলির প্রকৃত তারিখ নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে 


কাক্োজের হিশু সংস্কতি . ৮৩ 


এবং এই কারণে কাম্বোজ শিল্পের বিবতনের বিভিন্ন স্তর সঠিক রূপে 
অনুসরণ করা যায় না। কিছুকাল পূর্বে ইহাদের তারিখ সম্বন্ধে যে 
ধারণ ছিল তাহার আমূল পরিবর্তন হইয়াছে, তবে ইহাদের মধ্যে 
কতকগুলির তারিখ মোটামুটি নির্ণয় করা সম্ভব৷ 
কাগ্ধোজের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত সৌধ অর্থাৎ অস্কোর ভাট দ্বিতীয় 
নূর্যবর্মন কর্তৃক নিমিত হয় এবং ইনি ১১১৩ হইতে ১১৪৫ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বফুয়ন (173817007 ) নামে আর 
একটি বিখ্যাত সৌধ নবম কি দশম শতকে নিমিত বলিয়া আগে 
বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এখন ইহা দ্বিতীয় উদয়াদিত্য বম'নের ( ১০৫- 
১০৬৬ শ্রী) আমলে নিমিত বলিয়! ধরা হয়। আগে বিশ্বাম ছিল যে 
স্থবিখ্যাত অক্কোর থোম ও ইহার শিখরযুক্ত তোরণ, প্রাচীর ও পরিখা, 
এবং এই শহরের মধ্যে অবস্থিত বেয়ন মন্দির এই সমস্তই যশোবম ন 
(৮৮৯-৯০০ শ্রী) কতৃক নিমিত, কিন্তু এখন একদল পণ্ডিতদের 
তান্নুসারে এই শহর নিম্ণানের কীতি সপ্তম জয়বমনের প্রাপ্য এবং 
*ইনি ১১৮১ খ্রীষ্টাব্ষে সিংহাসনে আরোহন করেন। বাস্তায় চমর 
(82105 01708) নামে আর একটি প্রসিদ্ধ সৌধ কিছুকাল 
আগে দ্বিতীয় জয়বর্মনের (নবম শতাব্দ) কীতি বলিয়া মনে 
করা হইত। কিন্তু এখন একদল পণ্ডিত মনে করেন যে ইহা সপ্তম 
জয়বমনের আমলে, আবার অন্য আরু একদল পণ্ডিতগণ মনে করেন 
যে ইহ! আঃ ১১৬০ গ্রীষ্টার্ধে রাজা দ্বিতীয় যশোবমনের আমলে 
নিমিত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কান্বোজের বেশির ভাগ সুন্দর 
সৌধগুলিকে পূর্বে নবম ও দশম শতাব্দীতে নিমিত বলিয়া মনে কর! 
হইত, কিন্তু এখন তাহাদের নিমশণকাল আরও ছুইশত বৎসর পরে 
মনে কর! হয়; এবং দ্বিতীয় জয়বর্মন ও প্রথম যশোবমনের পরিবতে” 
দ্বিতীয় স্থুর্যবর্ধমন, দ্বিতীয় ধরণীন্দ্রবর্মন, দ্বিতীয় যশোবম'ন, 
ত্রিভবনাদিত্য বর্মন ও সপ্তম জয়বম ন, পর পর এই পাঁচজন রাজার 
রাজ্যকালে অর্থাৎ প্রায় সমস্ত দ্বাদশ শতক জুড়িয়া এই সৌধগুলি 


র ২৮৪ আদর প্রা প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 


নিষ্ধিত হইয়াছিল বলিয়া:অনুমান করা হয়। কাজে কাজেই ূববাঁদের রর 
 হেধারপা ছিল যে দ্বাদশ শতাব্দে কাস্োজের ইতিহাসে পতনের. 
সুচনা দেখা যাঁয় তাহার পরিবতে এই শতাব্দীকে কাস্থোজের | 
্ ইতিহালের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায় বলা যায়। ট 
.. কাগ্বোজের অধিকাংশ সৌধগুলি বাদ দিয়া কেবল রসি্বপতনির 
রী বিবরণ দ্বারা ভাহাদের প্রকৃতি ও শিলপকষেত্রেশ্রেষ্ঠতা স্্ধে 
আভাষ দেওয়াও এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভব নহে। কাজেই যেসব 
লক্ষণগুলি ইহাদের বিশেষত্ব সেইগুলির মোটামুটি ভাবে বর্ণনা 'করা 
হইতেছে । অঙ্কোরের প্রথমদিকের সৌধগুলি সাধারণতঃ পৃথক পৃথক 
ভাবে অবস্থিত মন্রির সমূহঃ এবং এইগুলির সহিত ভারতবর্ষের মন্রির- 
গুলির সাদৃশ্য থুব. গ্রকট। একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দে ক্রমশঃ নৃতন 
গঠন রীতির প্রবতন হয় ও ইহার দ্বারা প্রথমে দরদালানের 
(0911: ) প্রচলন ও আরও কিছুকাল পরে বিভিন্ন ধাপে বিভক্ত 
পিড়ামিডের ন্যায় গঠনের আবির্ভাব দেখা যায়। এই ছুইটি বিশেষ 
ধরনের গঠনের মিলনে যাহা উদ্ভব হইল তহোর দ্বার। পিড়ামিডের, 
প্রতিটি ধাপ ঘিরিয়। দরদালান, এবং ছাদের বা সর্বোচ্চ ধাপের ঠিক 
মধ্যস্থলে একটি উচ্চ শিখর অবস্থিত থাকিত। এই শিখরের অনুরূপ 
কষুদ্রাকৃতি শিখর পিড়ামিডের প্রতি ধাপের চারি কোণায় নিমিত 
হইত, এবং সর্বশেষে একদিকে কিংবা চতুর্দিকেই গোপুরমের আবির্ভাব 
দেখা যায়। গোপুরমের প্রন্্েকটিই একটি কক্ষাকৃতি (৬ 9511016), 
তোরণ, ইহার উপরিভাগে ধাপে ধাপে গঠিত পিড়ামিডের ন্যায় 
অলংকারযুক্ত চূড়া অবস্থিত, অর্থাৎ যেমন দক্ষিণ ভারতে দেখা যায়। 
মূল মন্দিরের মধ্যবর্তী ও কোণার শিখরগুপি উত্তর ভারতের শিখর 
রীতি অনুযায়ী গঠিত। এই গঠন শৈলীর সর্বোতকৃষ্ট ও সম্পূর্ণ 
নিদর্শন দেখা ঘাঁয় অস্কোর ভাটে। বেয়নে এই আকারের কিছু 
পরিবর্তন দেখা ঘায়, এখানে শিখরের চারিদিকে চারিটি মান্থষের | 
এ্লুধের প্রতিকৃতি অবস্থিত দেখা যায়। ূ 


কাগজের তি 5 . য 


 সর্ারস্ত দরদালানগুনি সরু অথচ দীর্ঘ কক্ষের আকার; রা 
ইহার এক পার্থেদেওয়াল অষ্ঠ পার্স শ্রদীরসউপরৈ খিলানের 
_ ছাদ। এই কক্ষের সম্মুখে একটি বারান্দা। -ইহার ছাদ দরদালানেক্র 
ছাদ হইতে কম উঁচু, অর্ধঝিলানের আকৃতি এবং এক সারি ছোট 
ছোট স্তস্ভের-উপর অবস্থিত। দরদালানের দেওয়ালগুলি ঈষদছ্চ্চ 
উৎকীর্ণ নকশা (89-:61166) ও অন্তান্য ভাস্কর্যের দ্বার! 
অলংকৃত। ে | 

মন্দির ও নগরের চারিদিকে পরিখা ও তাহার উপরে পাথরের 
সেতু এইখানকার স্থাপত্য শিল্পের একটি বৈশিষ্ট্য । সেতুর ছুই পার্থ 
ছোট ছোট ভতভ্তশ্রেণীযুক্ত দেওয়ালের (10]18950০ ) পরিবর্তে 
এক বৃহৎ সর্পের সুদীর্ঘ দেহ আকর্ষণে রত একসারি বৃহদাকার 
দৈত্যের মৃতি দেখা যায়। এই নূত্তন ধরনের স্থাপত্য শিল্পের নমুন। 
খুবই উত্তেখযোগ্য এবং মী আর কোথাও ভা রর দেখা 
যায় ন। 

এই সমস্ত সৌধগুলির “বিশাল আয়তন সম্বন্ধে মুিগাধ একট! 
ধারণা অস্কোর ভাটের পরিমাপ হইতে পাওয়া যাইতে পারে। 
ইহার চতুর্দিকের প্রা্গীরের' চারিপার্থবে ষে পরিখা অবস্থিত তাহার 
প্রস্থ ৬৫০ ফিট এবং পশ্চিম দিকে এই পরিখা পাঁর হইবার পাথরের 
বাধানে। সেতু ৩৬ ফিট চওড়া । চতুদিক ঘিরিয়া এই পরিখার মোট 
দৈর্ঘ্যের পরিমাপ প্রায় সাড়ে তিন মাইল। পশ্চিমদিকের ' তোরণ 
হইতে প্রথম দরদালান পর্যন্ত বাধানে। রাস্তাটি ১৫৬৪,ফিট লম্বা এবং 
ভূমি হইতে সাত ফিট.উচ্চ। প্রথম দরদালানের পরিমাপ পুর্ব হইতে 
পশ্চিমে ৮০* ফিট এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে ৬৭২ ফিট, সুতরাং 
চারিদিক ঘিরিয়। ইহার মোট দের্ধ্য প্রায় ৩০০* ফিট। তৃতীয় বা 
সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ ধাপে মধ্যস্থলের ম' িরের প্রধান শিখরের চ্ড়া 
সমতল ভূমি হইতে ২১* ফিট উচ্চ অবস্থিত । | 

এই সামান্য বিবরণ হইডে কা্বোজের স্থাপত্য শিল্পের বিশাল 











(৮৬ দুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 


আকারের একট! ধারণ! করা যায়। কিন্তু কেবল বিশাল আকারের 
ৃ বঙগিরাই এইগুলি লোকের দৃপ্ত আকর্ষণ করে ন', ইহাদের সুবিগ্যত্ত 
 গ্নঠন ও পরিকল্পনার সংগতি ও সামঞজস্ত, এবং সর্কো 
লোক ৰং. ভাকবর্ধশিক্প_-সব মিলাইয়া মই সৌৎগুলিকে ০ 
| মহিমাময় করিয়াতুলিয়াছে। রা 
_.. কাম্বোজের ভাস্র্যশিল্প অধোখিত উৎকাণ নকশা পি্যি নান 

ও মৃতি গঠনে শ্রেষ্ঠত1 অর্জন করিয়াছে । এই ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে 
প্রথম আমলের ভাস্কর্ষের নমুনাগচলির সহিত ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ 
গুগুশিল্লের, আদর্শের যথেষ্ট মিল আছে, কিন্তু ক্রমশঃ ইহার সহিত 
নৃতন উপাদান যুক্ত হইয়। কাম্বোজের ভাব্বর্য শিল্পকে একটি বৈশিষ্ট্য 
দান করিয়াছে । অঙ্কোরের অধ-নিমীলিত-নেত্র দেবযৃতিগুলির মুখে 
বিশেষ ধরনের এক প্রকার হাসি দেখা যায়। ইহার নানারপ র্যাখ্যা 
করা হইয়াছে, এবং ইহার সৌন্দর্য সম্বন্ধে মতভেদ আছে । অনেকের 
মতে এই হাসিতে দেবতার অস্তনিহিত নির্বাণের ছ্যতি প্রতিফলিত 
হইয়াছে এবং বৌদ্ধধমের মোক্ষলাভের এই অভিব্যক্তি খমের, 
(7711) শিল্পের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। কিন্তু অক্কোরের 
মুতিগুলির যুখের হাঁসি কেবল বৌদ্ধমুতিগুলিতেই সীমাবদ্ধ নহে, 
ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবমূতিগুলিতেও ইহ1 দেখা যাঁয়। কাজেই ইহাকে 
বৌদ্ধধর্মের বিশেষ কোনও ভাবের অভিব্যক্তি মনে না করিয়া ইহা 
ঘ্বারা সাধারণ ভাবে দিব্যভাবের অভিব্যক্তির প্রকাশ হইয়াছে এইরূপ 
মনে করাই যুক্তিসঙ্গত । বেশির ভাগ মুতিগুলিতে খমের দেশীয় 
মুখের সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গঠনশৈলীযুক্ত 
কতকগুলি প্রসিদ্ধ মুতির মুখের আকারের সহিত আর্ষজাতির মুখের 
সাদৃশ্য অতি সুস্পষ্ট । কাম্থোজের যে সমস্ত উৎকীর্ণ নকশী মন্দিরগুলি 
অলংকৃত করিয়াছে, কান্থোজের ভাক্র্ষ শিল্পে সেইগুলি একটি প্রধান 
স্থান অধিকার করিয়াছে । প্রথম আমলের যে নখুনাগুলি পাওয়া 
যায় সেগুলি ভারতবর্ষ ও জাভার গ্ায় বেশ গভীর ভাবে খোদাই 





পরি ইহাদের 


 কাম্থোজের হিন্দু সংস্কৃতি ২৮৯ 


করা। কিন্ত ক্রমশ: এই গভীরত| কমিয়া নকশাগুলি প্রায় রেখার 
আকার ধারণ করিয়াছে, আনেকট! কাপড়ের উপর কারুকার্য যেমন... 
_ দেখা যায় ঠিক সেই রকম, ((92850)। এক্ষেত্রে এগুলিকে পাথরের. 


টা উপর সক রেখার কারুকার্য মনে হয়। এই এক বিষয়ে পার্থক্য ছাড়া রঃ 





_ অন্থান্য সকল দিক দিয়! এই ভা্র্ষের মধ্যে অতি উৎকষ্ ধরনের 


শিল্পকলার নিদর্শন দেখা যায়। ইহাতে শিল্পীর বর্ণনাশক্তির অপূর্ব 
বিকাশ দেখা যায় এবং মানব ও পশুপক্ষীর জীবনের প্রায় সকল রকম 
অভিব্যক্তিই ইহার দ্বার! বিবৃত হইয়াছে। মৃতিযুক্ত দৃশ্যগুলি প্রধানতঃ 
ভারতীয় মহাকাব্য হইতে গৃহীত এবং জীবন্ত, গতিশক্তি সম্পন্ন ও 
কমনীয়, কিন্তু বাহুল্য বজিত। দীর্ঘ দরদালানগুলি জুড়িয়া এই 
ধরনের অসংখ্য দৃশ্বের অবতারণ। করা হইয়াছে, এবং এইগুলি দ্বার! 
কাম্বোজ শিল্পের অলংকরণ-গ্রতিভার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু 
উৎকৃষ্ট শিল্পের ন্তায় অলংকারগুলি স্থাপত্যশিল্পের বোঝ! হইয়া উঠে 
নাই, গ্রকৃতভাবে শোভাবর্ধন করিয়াছে। 

আরও বিশদ বিবরণ দেওয়া! অনাবগ্যক | কিন্তু ইহা মনে রাখা 
উচিত যে স্ুবিন্যস্ত গঠনযুক্ত বৃহদাঁকার মন্দিরগুলি, এবং যে ভাস্কর্য 
সস্তার দ্বারা ইহার্দের অলংকৃত করা হইয়াছে, এ উভয়েরই বিশুদ্ধ শিল্প 
গ্রতিভা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান প্রাপ্তির উপষোগী। 


জা 


পঞ্গল ভাঙ্গা 
. বর্মাও থাইদেশ 


প্রথম অধ্যায় 
বমশদেশে রা উপনিবেশের আরন্ত 


দর. এ ৰা ৪ 


প্রায় ডর ১ বানান পরিসিত বর্ম | ইন্দোচীনের সাপেক্ষ 
বৃহৎ দেশ; ইহাঁর সর্বোচ্চ দৈর্্য ১২০ মাইল ও প্রস্থের পরিমাপ 
৫০০ মাইল। প্রাকৃতিক বিভাগ অনুসারে বর্মাদেশ উধ্ব তন ও নিন 
এই ছুই অংশে বিভক্ত, এবং ইহাদের মধ্যবর্তী সীমা ২* সমাক্ষরেখা। 

বর্মার পশ্চিম অংশ আরাকানকে দক্ষিণ-পূর্ব বংলাদেশের বিস্তৃতি 
বল! যাইতে পারে। ইহার উত্তরে উচ্চ পর্বতশ্রেণী অবস্থিত, যথা 
আরাকান-ইয়োমা, চিন পরত, নাগা পরত ও পাতকোই পর্যত ; 
এবং যদিও এইগুলি দ্বারা যথেষ্ট অবরোধের স্থষ্টি হইরাছে, তথাপি 
ইহা! একেবারে অনতিক্রম্য নহে। ইতিহাসের প্রথম আমল হইতেই 
দেখ! যায় যে মণিপুর ও আসাম হইতে উধ্বতন বর্মায় যাইবার রাস্তা 
ছিল। পূর্বসীমায় অবস্থিত যে সমুদয় পর্বতশ্রেণী দ্বারা বর্ম! চীনের 
দক্ষিণ প্রান্তের গ্রদেশগুলি ও ইন্দোচীনের অন্যান্য দেশগুলি হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে এ কথা বল! যাইতে পারে। 
বর্মাদশের মধ্য দিয়া বরাবরই পূর্বভারত হইতে চীন ও টনকিন 
যাইবার স্থল পথ ছিল। 

বর্মাদেশের প্রধান অঞ্চল ইরাব্তী নদীর বরা ধরি ও 
বন্ধীপ লইয়া গঠিউ। এই বিশাল নদীটির মোহন! হইতে দেশের 
অভ্যন্তরে প্রায় ৮১* মাইল পর্যন্ত নৌচলাচলের উপযোগী । এবং 
সকল ষুগেই প্রধান প্রধান শহর ও বন্দরগুলি ইহার ছুই তীরে*ব! 


ৃ ব্াদেশে সফি উপিবেশের বায়... পন 


 এমাহনার কাছে নিমিভ হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে উড ভামো, রর 
আভা, মান্দালয়, প্রোম, রেঙ্গুন ও বেসিন। সলউইন নদী ইরাবতী 
অপেক্ষাও দীর্ঘতর, কিন্তু নৌচলাচলের অনুপযুক্ত । তবে ইহার 
 নিষ্নাংশের প্রশস্ত উপত্যকা উর্বর হওয়ার দরুণ প্রাচীনকালে সমুদ্রপথে 
আগত হিন্দুদের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ উপনিবেশ এখানে স্থাপিত হইয়াছিল ) 
ইরাবতীর তীরে অবস্থিত রেঙ্গুন ও বেসিন ব্যতীত আরও যে কয়টি 
প্রধান বন্দর বরা দেশে আছে, ভাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
আরাকানের প্রধান শহর আকিয়াব, সলউইনের মোহনায় মৌলমিন 
ও টেনাসেরিম উপদ্বীপের উপকূলে মেরগুই ও টাভয়। ভারতবর্ষের 
সর্বাপেক্ষা নিকটে অবস্থিতির দরুণ ও সোজাশ্রজি জল ও স্থলপথে 
যাত্তায়ান্ছের সুবিধা থাকায় বর্মাদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
ভারতীয় ব্যবসায়ী, বণিক, ধর্মগ্রচারক, এবং উচ্চকাজক্ষী বীর যোদ্ধা- 
দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ষে 
্রীষ্টায় প্রথম শতাব্দীতে, এবং সম্ভবতঃ তাহার বনু পূর্ব হইতেই, 
বর্মার উপকূলবর্তী অঞ্চলে ও দেশের অভ্যন্তর ভাগে বনুসংখ্যক হিন্দ 
বসতি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু হুর্ভাগ্যবশতঃ ইন্দোচীনের অন্যান্ত 
স্থানের ন্যায় বশীর হিন্দু উপনিবেশের প্রথম যুগের বিশেষ কোনও 
তথ্য পাওয়। যায় না, কেবল স্থানীয় লোৌকগাথায় ইহার কিছু আভা 
পাওয়া যায়। বর্মীয় প্রথম যুগের ভারতীয় আগন্তকদের 
সম্বন্ধে বু কাহিনী প্রচলিত আছে। “স্থানীয় বিবরণীতে এইগুলির 
মধ্যে অনেকগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং সময়ে সময়ে একই 
কাহিনীর নানা রূপান্তর দেখা যায়। বমাঁয় ভারতীয় উপনিবেশ, 
স্থাপনের যে সব কাহিনী অধিক প্রচলিত রিনি সারাংগ: নিছে 
দেওয়া হইজ । 3.1. 
“কপিলবস্ত নগরের শাকাবংশের অভিরাজ নামে এক. ানীদুর / 
একদল সৈম্াসহ উধবতন বমণয় আসেন এবং ইরাবতী নদীর পারে 
সন্কিশ ( তগযুদ ) নামে নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া হইার নিকট অল 


১৪ 





8 ৎ৯ রা চে রা পরা রি উপনিবেশ 


3 সমূহ লয়! রা রাজ্য গঠন করেন। হার সার পরে এই 
রাজ্য ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। জোট আরাকানে ও কনিষ্ঠপুত্র 
তগুঙ্গে রাজত্ব করিতে থাকেন। তগয়ুঙ্গে এই বংশের একত্রিশ' 
পুরুষ রাজত্ব করিবার পর পুর্বদিক হইতে আগত এক জাতি দ্বারা 
_ এই রাজ্য ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। গৌতমবুদ্ধ যখন জীবিত ছিলেন লেই' 
_ সময় দজ (দশ বা দাস ) রাজার অধীনে ভারতবর্ষের গাঙ্গেয় উপত্যকা 
হইতে দ্বিতীর একদল ক্ষত্রিয় উধ্বতন বর্মায় আসেন। তিনি 
পুরাতন রাজধানী অধিকার করেন ও শেষ রাজার বিধবা পত্বীকে 
বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয় রাজবংশের ষোলপুরুষ রাজত্ব করার 
পরে তগয়ুজ রাজ্য বিদেশী 'আক্রমণকারীদের দ্বারা বিধ্বস্ত হয় ও 
তাহার! রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে। 

“এই রাজার জোস্ঠপুত্র আশ্চর্যজনক উপায়ে রক্ষা পায় ও বর্তমান 
প্রোমের নিকটে রাজধানী নির্মান করিয়া একটি নৃতন রাজ্য স্থাপন 
করে। তাহার পুত্র ছুত্তবউঙ্গ থরে ক্ষেত্তুর (রীক্ষেত্র) নামে একটি 
বড় নগর প্রতিষ্ঠা করে ও এইখানে রাজধানী স্থাপন করে। তাহার, 
পরে ৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাঠারেছন রাভা রাজত্ব করেন ও এই 
সময়ে গৃহযুদ্ধ দেখ। দেয়। পুযু, কনরন ও আধ্ম নামে যে তিন জাতি 
এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত ছুই 
দল প্রাধান্য লাভের জন্তা এগারো বৎসর ধরিয়। যুদ্ধ করে। প্যু 
জাতি কৌশলের সাহায্যে জয়লীভ করে ও কনরন জাতি আরাকানে 
চলিয়া যায়। কিছুদিন পরে প্ুযু জাতিও দক্ষিণদিক হইতে আগত 
মোন অথবা তলইং জাতি দ্বারা পরাজিত হয় ও নানা স্থানে ঘুরিয়া, 
শেষ পর্যন্ত পাগান শহর প্রতিষ্ঠ1 করিয়া! মেইখানে বসবাস করিতে 
থাকে। ইহার পরে এই কাহিনীগুলিতে আর বিভিন্ন জাতির 
উল্লেখ পাওয়া যায় নাঃ শুধু ভ্ম নামেই এই দেশের অধিবাসীরা 
পরিচিত হয় এবং এই অন্ম হইতেই বর্মা নামের উৎপত্তি” 

নিয় বর্মীর উপকূল প্রদেশের অধিবাসী মোন অথবা তলইংদের: 


বেশে ৬ উিপহিনেশের অ আরড টি ৯৯১ 





মধ্যে তাহাদের ৪ আনি ইতিহাস বন্ন্ধে কতকুলি' কাহিনী 
প্রচলিত আছে। পেগ অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী 
অনুসারে অতি প্রাচীনকালে কৃষ্ণ! ও গোদাবরী নদীর নিয় অঞ্চল 
হইতে সমুদ্র পার হইয়া ভারতীয় গপনিবেশকরা। ইরাবতীর নদীর 
ব্ীপ ও তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। কথিত 
আছে যে বুদ্ধদেব দ্বয়ং এই দেশে আপিয়াছিলেন, কিন্তু ক্তাহাকে 
ভাড়াইয়া দেওয়া হয়। ঝরনক দেশের অন্তর্গত থুবিন্ন নগরের রাজা 
তিস্স (01558)-র ছুই পুত্রের অধীনে এই বর্ধর জাতির দেশে প্রথম 
ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এই ছুই রাজপুত্র সন্ন্যাসীর 
জীবন যাঁপন করিত ও সমুদ্রের তীরে জাত এক রাক্ষসের (ড্রাগন) 
শিশুপুত্রকে পালন করিত। এই শিশু বড় হইয়া থটন (]770.) 
নগর নিম্ণন করে ও সিহরাঁজ (সিংহরাজ) নামে রাজত্ব করে। 
এই কাহিনীতে খটনে ( সুধল্মবতী ) অধিষ্ঠিত উনষাটজন রাজার নামের 
একটি তালিক। দেওয়া হইয়াছে । 

ষষ্ঠ শতাবীতে থটনের রাজার ছুই পুত্র থমল ( শ্তামল ) ও 
বিম সিংহাঁসনের উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ায় আশে পাশের 
অঞ্চল হইতে কিছু লোক সংগ্রহ করিয়া উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বোগো 
বা পেগু নামে নগর প্রতিষ্ঠিত করে। এই নগরটি হংসাবতী নামেও 
পরিচিত ছিল। | 

পেগুর রাজা শ্যামল কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিমলকে সিংহাসনের 
উত্তরাধিকারী করিবার প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু বিমল অধ্যয়নের জন্য 
তক্ষশিলায় গমন করিলে পর ।শ্ামলের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 
বিমল যখন ফিরিয়া আসিয়! দেখিলেন যে তীহার ভ্রাতা পূর্ব প্রতিজ্ঞা , 
বিশ্ত হইয়াছেন তখন ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার 
করিলেন। ষোল বংসর পরে একদল অজ্ঞাত হিন্দু জাহাজে 
করিয়া আমিয়া পে্খ অবরোধ করে। শ্যামলের পুত্র গপ্তস্থান 
হইতে বাহির হইয়া আক্রমণ ফারীদিগের সহিত যুদ্ধ করে এবং 


হই... নুদুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 


_ ভাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের সাতটি জাহাজ ও তাহাদের 
8 দলের সাড়ে তিন হাজার হিন্দুকে বন্দী করে । বিমলের পরে সে 
 শ্রাজ। হয়। "এই বংশে সর্বশুদ্ধ সতরজ্রন রাজা রাজস্ব করেন এবং 
ইহাদের মধ্যে সর্বশেষ তিস্স (05৯০) প৬১. করাটা সিংহাসন এ 
আরোহণ করেন। কিরপে এই প্লাজা একজন স্ত্রীলোকের 
_ ধমপিরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন ও এই স্ত্রীলোকটি 
তাহার প্রধান রাশীরূপে গৃহীত হু'ন তাহার বর্ণনা একটি কাহিনীতে 
পাওয়া যাঁয়। | 

স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে খটন ও পেগ সহ ব-দবীপের অন্তভূক্ত 
সমস্ত অঞ্চলটি ভারতীয় বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লিখিত স্ুবর্ণভূমি এবং 
এই অঞ্চলেই অশোক প্রেরিত ধমপ্রচারক সোন ও উত্তর 
বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। এমন কি বৌদ্ধ ধমশাপ্্ অন্থুসারে তপুস 
ও ভল্লুক নামে যে ছুইজন বণিক বুদ্ধের দর্শন লাভ করে ও সর্বপ্রথম 
তাহার প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করে, তাহাদের জন্বস্থানও এই অঞ্চলে 
অবস্থিত বলিয়! নির্দেশ করা হয়। কথিত আছে যেতাহারা বৃদ্ধের 
মাথার আটটি চুল লইয়া আমে ও এইগুলি রে্গুনের কাছে একটি 
প্যাগোডাতে রাখে, এবং তদবধি এই প্যাগোডা সোয়ে দ্াগন 
প্যাগোডা নামে পরিচিত। | 
এই সমুদয় কাহিনীর সন তারিখ ও জনসাধারণের বৌদ্ধধর্মছু- 
রাগ হইতে উদ্ভূত বুদ্ধ ও শাক্যবংশ প্রভৃতির উল্লেখ বাদ দিলে যে 
মর্মবুঝা যায় তাহা এই যে আরাকান ও বর্মায় হিন্দু উপনিবেশ- 
কারীরা এ অঞ্চলের অধিবাসী একই জাতির বিভিন্ন শাখ। পু, অম্ম 
ও করণ এবং দক্ষিণে মোন বা তলইং নামে ভিন্ন এক জাতির 
মধ্যে রসতি স্থাপন করে; আরাকান, তগউচ্গ, শ্রীক্ষেত্র, থটন ও 
পেগুতে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়; শ্রীক্ষেত্রে হিন্দু সভ্যতায় অন্ধু- 
_ প্রাণিত প্যু রাজ্য পেগুবাপী মোন বা তলইং জাতি "বারা ধ্বংস, 
হয়; তাহার ফলে হিন্দু সভ্যতায় অনুপ্রাণিত অন্ম বা বমণদের দ্বারা 





বর্ষারেশে হিন্দু উপনিবেশের আর্ত. ২৯৩ 


. পাগান রাজ্যের ুরপাজ। হয় ও ক্রমে ইহারাই ইলম দা সধিকার ঢু 
রা করে। 87758 ৮, 
টা এইসব ইতিহাসিক জনি প্রমাণের লিনা রে ও 
১ ইযাডে ষে সমস্ত লিখিত: কাহিনী ও স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন . 
পাওয়া যায় ভাহার দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমানিত হয় যে বমণর সং স্কতি 
ও সভ্যতার উদ্ভব ভারতবর্ধ হইতে, এবং যদিও চীনদেশ বার 
নিকটতর প্রতিবেশী এবং এই ছুই দেশের জাতি ও ভাষার মধ্যে 
অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যায়, তথাপি চীনারা সত্যতা ও সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে বর্ণর উপর উল্লেখযোগ্য কোনওরপ প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে নাই। ইহা! হইতে পরোক্ষভাবে অতি প্রাচীনকাল হইতে 
বহু সংখ্যক ভারতীয় উপনিবেশকারীদের বর্মায় বসতি স্থাপনের 
কথা প্রমাণ করে এবং এই দেশের বিভিন্ন অংশে সেই প্রাচীনকাল 
হইতে তাহাদের যে সব স্মৃতিচিহ্ন ছড়ানো! আছে তাহ। দ্বার? এই 
ধারণার যথার্থতা উপলব্ধি করা যায়। হিন্দু উপনিবেশকারীদের 
সম্বন্ধে বু তথ্য পাওয়া যায় কিন্তু গ্রীষ্টায় একাদশ শতাব্দীর পূর্বেকার 
বর্মার ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট নহে। 
সুতরাং এই সময়ের পূর্বেকার হিন্দু গপনিবেশিকদের সম্বন্ধে কেবল 
একটি সাধারণ চিত্র অনুমান করাই সম্ভবপর এবং ইহার একটি 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ (দিয়া পরে পৃথক পৃথক ভাবে হিন্দু গঁপনিবেশিকদের 
প্রভাবে প্রভাবান্বিত ও হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতা গ্রহীতা বিভিন্ন 
জাতি, যথ। মোন, প্যু, অ্রম্ম ও আরাকানবাসীদিগের বিবরণ দেওয়াই 
সুবিধাজনক । 


২। প্রাচীন যুগের হিন্দু সত্যতা | 
সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে মনে হয় যে বর্মা দেশেই 
ভারতীয়ের! সর্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে, কারণ পূর্বভারত হইতে 
পাতকোই পর্ধতমালা ও আন্াকান ইয়োমার ভিতর দিয়া বর্মায় 


হ ে | দুর ্রাচযে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ : 
যাওয়ার স্থলপথ প্রচলিত ছিল এবং পূর্ব ভারতের গুলি হতে রঃ 
সমুদ্রপথে ইহার, উপকূল ভাগে যাওয়ারও স্থবিধা ছিল। বম য়. 


র্ প্রচলিত উপরোক্ত কাহিনীগুলি ও অগ্যান্ত যে সমস্ত তথ্য পাওয়া 


যায় তাহা পর্যালোচনা করিলে € এই ধারণার সত্যতা উপলদ্ধি কা রে 

যায়। ভন ১ 
প্রথমতঃ সিংহলের বৌ কাহিনী হা জান [যায় যে চিনি 
নিযু ধ্মপ্রগারকের! সুবর্ণভূমিতে গিয়াছিল। ন্ষুব্ণভূমিকে শিল্প 
ব্মণর অঞ্চল বলিয়া সনাক্ত কর! হইয়াছে। এই সনাক্তীকরণ, এমন 
কি মূল কাহিনীটির যথার্থতা, অন্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করা যায না, 
তবে বিখ্যাত পালি ধর্মশাস্ত্রের টাকাকার বুদ্ধঘোষের বিবৃতি হইতে 
যাহা জানা যায় তাহা প্রণিধানযোগ্য। ইনি শ্রীষটায় পঞ্চম শতাব্দীর 
প্রথম দিকে জীবিত ছিলেন, এবং বর্ীয় অশোকের নিযুক্ত ধর্ম- 
প্রচারকদের কার্ধের বিবরণ ছাড়াও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন ষে 
বৃদ্ধাদেব গয়ায় বোধি লাভ করিবার অল্পকাল পরে এই দ্রেশের 
অধিবাসী দুইজন বণিক তাহার কাছে দীক্ষা লাভ করে। বুদ 
ঘোষের এই বিবৃতি অসম্ভব বঙ্গিয়াই মনে হয় কিন্তু ইহা দ্বারা এই 
গ্রমাণ হয় যে পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে সাধারণের বিশ্বীম ছিল যে 
বমণয় হিন্দু সংস্কৃতি বহু প্রাচীন কাল হইতে, এমন কি বৃদ্ধদেবের 
জীনি'তকালেই প্রচলিত হইয়াছিল। 

বে শ্ীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বেই যে বমায় ভারতীয় উপনিবে 
স্থাপিত হইয়াছিল তাহা। টলেমি উল্লিখিত কয়েকটি স্থানের সংস্কৃত 
নাম হইতে প্রমাণিত হয়, কারণ এই স্থানগুলি যে বর্মার বিভিন্ন 
অঞ্চলের তাহার মোটামুটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । ব্মীয় কয়েকটী 
পাথরের উপর খোদিত ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপিও ইহাই নির্দেশ 
করে। তৃতীয় শতাব্দের চীনা বিবরণ হইতে জানা যায় যে 
_লিনয়াঙ্গ রাজ্যে প্রায় এক লক্ষ বৌদ্ধ পরিবার বাস করিত এবং 
ইচ্াদের মধ্যে কয়েক সহজ্্র বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল। লিন-য়াঙ্গ রাজ্য 


বরমাদেশে ছু উপসিবেশের আর ১, 


 অধ্য: বর্মায় অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান করা হয় ই সমস্ত | 


. ব্রমাণ হইতে « অনায়াসে অঙ্থুমান করা যাইতে পারে, যে টয় প্রথম 1 


শতাব্দীর গু হয়তো বছ রি বমণয় য় ভারতীয় উপনিবেশ ৭ প্রথম 
স্থাপিত হয় টি 
রাবি খা বারা অনুসন্ধান কার্য বায় বেশি দিন আস্ত 
হয়নাই এবং এ পর্যন্ত কেবলমাত্র অল্প কয়টি স্থান হইতেই ভারতীয় 

সংস্কৃতি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে । এই সমুদয় 
স্থানে ষে সব জিনিস পাওয়। গিয়াছে তাহাদের মধ্যে লিখিত বিবরণী, 
মুণ্ি, ভক্ত প্রদত্ত ফলক ( ০18০ 2১150 -) (ইহার বেশিরভাগ 
মৃত্তিকা নিমিত অর্থাৎ (69-০০$15 ), এবং মন্দির গ্রভৃতিই প্রধান । 
বিবরণগুলি সাধারণতঃ পাথরে ও পোড়া মাটির ফলকে, মাঝে 
মাঝে সোনার পাতে ব! দেহভন্ম আধারে খোদাই করা । ইহাদের 


ভাষ। সংস্কৃত, পালি, মোন ও পয, এবং যে অক্ষর ব্যবহার কর? 
হইয়াছে, তাহা হয় ভারতীয় কিংবা উহা হইতে উদ্ভৃত। উত্তর ও 


দক্ষিণ ভারতবর্ষে প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের বাবহার হইতে বুঝা! 
যায় যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের অধিবাসীরা বয় বসতি স্থাপন 
করিয়াছিল। অক্ষরের আকৃতি হইতে অনুমান করা যায় যে তৃতীয় 
বা চতুর্থ হইতে দশম শতাব্দের মধ্যে এই বিবরণগুলি লিখিত 
হইয়াছিল । 
বিবর্ণগুলি হইতে গ্রমাণ পাওয়া যায় যে অতি প্রাচীনকালে, 
্রীষ্টায় শতাব্দীর আরম্তে বা তাহারও কিছুকাল পূর্বে, এই স্থানের 
অধিবাসীরা ভারতীয় সাহিত্য, সংক্কৃত ও পালি ভাষা, এবং ত্রাহ্মণ্য, 
ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের অন্তর্গত শৈব ও বৈষ্ণব 
এই ছুই ধম'মত এখানে পরিচিত ছিল এবং শেষোক্তটি বিশেষ 
জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল । বৌদ্ধধমের হীনযান ও মহাযান, 
এমন কি নিকুষ্ট ধরনের তা'ন্বক মত এখানে প্রচলিত ছিল । থ্রীষ্টাব্দের 
গ্রাথম সহস্র বৎসরের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত হইতে আগত 


২৯৬ হু রা পরাটীন নিব ই, 
র্‌ উপবিবেনিবনের বারা প্রচলিত ভারতীয় সংস্কৃতির ্রাধান্ত লাভের 
ছু প্রমাগ পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
_ ধমগংক্রান্ত সৌধ, বিশেষতঃ পঞ্চম হইতে সপ্তম গ্রষ্ট শতাব্দে নিমিত- 
 স্তপগুলি, গুপ্ুশিল্পা শৈলীতে নিসিত ব্রাঙ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মে পুজিত 
বনু দেবদেবীর যৃতি, এবং বৌদ্ধ ধর্মশান্্র হইতে উদ্ধত পঞ্চম বা 
ষষ্ঠ শতাব্দে গুচলিত ভারতীয় অক্ষরে সোনার পাতে খোদাই করা 
শ্লোক ইহা ছাড়া বু সংখ্যক পোড়া-মাটি-নিমিত ফলক (67৫8- 
00618. ৮0659  1201665) পাওয়া গিয়াছে--এইগুলিতে বুদ্ধের 
জীবনের নানা কাহিনী ও গুপ্রযুগের শেষের দিকে প্রচলিত ভারতীয় 
অক্ষরে সুবিদিত বৌদ্ধবচন “যে ধর্ম হেতু প্রভবা” প্রভৃতি খোদিত 
হইয়াছে । গ্রদস্তত্ববিভাগের এই সকল আবিষ্কারের ফলে প্রোম, 
পে, থটন ও পাগান প্রভৃতি স্থানে বা ইহাদের নিকটে ভারতীয় 
সংস্কৃতির কয়েকটি প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত ছিল, এরপ সিদ্ধান্ত করা 
ষায়। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
বর্মাদেশে প্রথম যুগের হিন্দু রাজ্য 
১। রমলা দেশ 


প্রাচীন কাহিনী ও প্রত্বতত্বের প্রমাণ হইতে অনুমান করা যায় ষে 
্ষ্টায় প্রথম সহত্কে হিন্দু সংস্কৃতি দ্বারা অন্ধ প্রাণিত পা ও মোন 
জাতি শিল্প বর্মায় সমস্ত বমাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী 
রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ইহার প্রধান কারণ এই যে ভারতবর্ষ হইতে 
দুর্গম স্থলপথে যে মব উপনিবেশকারীরা উধ্বতন বমাঁয় যাইত, 
তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশি সংখ্যক সমুদ্রপথে নিয়ব্ণীয় আসিত। 
যে সব আদিম অধিবাসীদিগের সংস্পর্শে এই গুঁপনিবেশিকর! 
আসিয়াছিল তাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্ভবতঃ এই বৈষম্যের 
আর একটি কারণ। যে কোনও কারণেই হউক মোনরা সভ্যতা ও 
সংস্ৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং ০০০০ 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল। 

মোনরা তলইং নামেও পরিচিত ছিল। এই নামের উৎপত্তি 
সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। ইহার মধ্যে যেটি সর্বাগেক্ষ। 
যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় তাহা* এই যে, যে সব ওঁপনিবেশিকগণ 
ভারতবর্ষের তেলিঙ্গান। ( বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী তেলে ভাষা- 
ভাষী অঞ্চল ) হইতে আসিয়াছিল, প্রথমে এই নাম কেবল তাহাদেরই 
নিদেশি করিত এবং ক্রমে ক্রমে দেশের সমস্ত অধিবাসীরাই এই , 
নামে অভিহিত হইত। তবে এ কথা মনে রাখা দরকার যে মোনরা 
কখনও এই নাম তাহাদের জাতির নাম রূপে ব্যবহার করে নাই। 
তলইং নামের এই ব্যাখ্যা স্বীকার করিলেও বমার বন্দ্বীপ অঞ্চলে 
 *যে সর ভারতীয় উপনিবেশকারীরা বসতি স্থাপন করিয়াছিল তাহার) 


২৯৮ সুদুর প্রাচ্যে প্রাচী ন ছিন্দু উপনিবেশ 
সকলেই যে কলিঙ্গ বা জন্ত্রদেশ হইতে আসিয়াছিল এরূপ মনে করা 
ঠিক হইবে না। সাধারণভাবে সাংস্কৃতিক ও প্রত্বতাত্বিক প্রমাণ 
ছাড়াও চিচ্ছি স্থানের নামকরণ হইতেও এই. ধারণা ী বলিয় 2 
নে হয় রি ৬ 

১৪৭৬ সবে টৎবী্ণ বলাও লেখ, আসার খন অশোকের ; 












ধম প্রচারকেরা এই রাজ্যে আসিয়াছিল তখন ইহার রাজধানী | 


সমুদ্রোপকূলে গোলমত্তিক নগর বা গোলনগরে ( অধুনা আইথেমা, 
“টনের কুড়ি মাইল উত্তরে ) অবস্থিত ছিল। বলা হইয়াছে যে 
শহরের এইরূপ নাম হইবার কারণ “এখানে গোলদেশের ন্তায় বহু 
মাটি ও কঞ্চির গৃহ ছিল।” পণ্তিতগণ গোলকে গৌড় বলিয়া সনাক্ত 
করিয়াছেন এবং ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে কালক্রমে পশ্চিম 
হইতে আগত সকল বিদেশীরাই মোন ও ববাসীঘ্বারা এই নামে 
আখ্যাত হইত । ইহ হইতে অনুমান করা যায় যে গৌড় বা ব্জ- 
দেশের অধিবাসীরা নিম্নবমণায় হিন্দু উপনিবেশ স্থাপনে একটি বিশিষ্ট 
অংশ গ্রহন করিয়াছিল। বঙ্গদেশের লীগোলিক অবস্থান ও প্রথম 
্রীষ্টীয় সহস্রকে ইহার সমুদ্রবন্বরগুলির, বিশেষ করিয়া তাম্রলিপ্তির, 
প্রাধান্য এই সিদ্ধান্তের সমর্থক। 
কয়েকটি শহর ও স্থানের পালি নামকরণ করা হইয়াছিল । থটন 
ও পেগু যথাক্রমে মুধম্ম (বেতী) ও হংসবতী নামে পরিচিত ছিল এবং 
থটন যথার্থই স্ুধম্মের অপত্রংশ 1 
কেন্ুন হইতে পেগু পর্যস্ত সমস্ত হিন্দু উপনিবেশগুলিকে উৎকল 
দেক্কা নামে অভিহিত করা একটি উল্লেখখোগা দৃষ্টান্ত । বৌদ্ধ পালি 
ধম'শান্দ্রের পাঠক মাত্রেরই তপু ও ভল্লুক নামে ছুই বণিকের গল্প 
জানা আছে । গৌতমের বৃদ্ধত প্রাপ্তির সগ্ুম সপ্তাহ পরে এই ছুই বণিক 
বুদ্ধদেবের দর্শনলাভ করে এবং তাহাকে খাগ্ঠদ্রব্য দান করে; এবং 
এই দুইজনই তাহার প্রথম গৃহী শিষ্য হয়। কথিত আছে যে 
বুদ্ধদেব বণিক দুইজনকে নিজ মস্তকের কয়েকটি চুল দান করেন ও. 


র্ষাদেশে প্রথম ঘুগের হিন্দু রাজ্য 0 ২৯৯ 


 ন্তাহারা মাতৃভ্মিতে একটি মন্দির নিম ণ করিয়া চুলগুলি, ্ৃতিচি- 


_ রূপে তথায় রক্ষা করে। পালি ধমশান্ত্রে এই বণিকঘয়ের দেশ 


_ উৎকল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । খুব সম্ভব এই নাম ছায়া 
. বর্তমানে ভারতে, উড়িস্ত। নাষে পরিচিত অঞ্চলকে নিদেশ করা 
হইয়াছে, কিন্তু নিষ্নবম্মার বৌদ্ধরা এই বণিকন্য়কে বর্মার অন্তর্গত 
_ উৎকলদেশবাসী বলিয়া মনে করে এবং রেঙ্গুনের নিকট অবস্থিত : 
বিখ্যাত সোয়েডাগন প্যাগোডাতে বুদ্ধদেবের চুলগুলি রক্ষিত আছে 
বলিয়া বিশ্বাস করে। ইহা সম্ভব হইতে পারে যে উড়িস্তা উপকূল 
হইতে আগত উপনিবেশকারীরা। নিম্নবম্ণার ব-দ্বীপ অঞ্চলের কোনও 
অংশকে উৎকল বলিয়া অভিহিত করিত, এবং তপু ভল্গুকের দেশের 

নামের সহিত এই দেশের নামের সাদৃশ্য থাকায় এই কাহিনীতে এই 
দেশের উল্লেখ করা হইয়াছে এইরূপ বিশ্বাম জন্মে। এই দেশের 
উপর উক্ত গল্পটি প্রযুক্ত করিবার জগ্যই যে এই স্থানের নাম উৎকল 
দ্বেশ রাখা হইয়াছিল এইরূপ যুক্তি সংগত মনে হয় না। লেখ ও 
গ্রন্থ হইতে মিম্ববর্মীর আরও অনেকগুলি হিন্দুবসতির নাম জান। 
যায়। দুষ্টান্ত-_ যথা, রামাবতী ও অনিতীঞ্জন নগর (বেন্কুনের কীছে ), 
কুসিম-নগর বা মণ্ডল ( বেসিন ), রামপুর (মৌলমিন) এবং মুদ্তিমমগুল 
(মাতণবান )। | | 

হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পন্ন মোনজাতির নিশ্নবমায় সমগ্র 
বসতি রমন্নদেশ নামে পরিচিত ছিল। একাদশ শতাব্দীর একটি 
লেখতে রঙসেন জাতির নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই 
নাম হইতে প্রথমে মধ্যযুগে মনি এবং পরে বর্তমান মনা মোন-, 
এই জাতীয় নামের উৎপত্তি হইয়াছে । 

বিভিন্ন কাহিনীতে উল্লেখ ব্যতীত সপ্তম শতাকী পর্যন্ত মোন 
জাতির ইতিহাস জন্বন্ধে আর কোনও তথ্য পাওয়া যাঁয় না। হিউ- 
প্নেন-সাঙ্গের বিবরণীতে সমতটের (নিষ্নবঙ্গ ) সীমার পরের রাজ্যগুলির 
আম হইতে বর্মার রাজনৈতিক বু মূল্যবান তথ্যাদি জান! যায়। 


৩৪০ শুর প্রাচ্য প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 


এইগুলি (১ ) সমতটের উত্তর-পূর্বে সমুদ্রোপকুলে সি-লি-চ-ট- "লো ₹ 
২) চারি দেশের দক্ষিণ-পূর্বে ক-মো-লংক, (৩) ইহার পূর্বে 





টু মো-ছো- চেন-পো অথবা লিন য় এবং (৬) গূর্বো্তর। দক্ষিণ- পশ্চিমে রি 


পা র্‌ ইসংন-পু-ল ; ঠ. (৫) ইহার পুর্কে. রঃ 





. য়েন-মো-ন*চউ | ইৎসিং ও ১-৩ ও ৫ সংখ্যাক দেশগুলির ২ উল্লেখ 
করিয়াছেন, তবে দ্বিতীয় দেশটির নাম লঙ্বনু বলিয়া উিধিত 
হইয়াছে । 
এই সমস্ত স্থানগুলির সনাজীকরণ লইয়া বন্ধ বিতর্কের টি 
হইরাছে, সেগুলির বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। ' কাস্োজ 
দেশ ঈশানপুর নামে পরিচিত ছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যক স্থান 
দুইটি যে কাম্বোজ ও চম্পা সম্বন্ধে প্রযোজ্য সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ 
নাই। তৃতীয় সংখ্যক দেশটি সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ইহা 
নিয় মেনাম উপত্যকায় দ্বারবতী নামক স্থানকে নির্দেশ করিয়াছে । 
প্রথম সংখ্যক দ্রেশটি বম রত্রীক্ষেত্র বা প্রাচীন প্রোমের নাম-- ইহ 
সত্য যে সমতটের উত্তর-পূর্বে ইহা অবস্থিত নহে, কিন্তু এইদিকে 
সমুদ্রের পারে কোনও দেশ থাক সম্ভব নহে। আবার ইগসিং 
শ্রীক্ষেত্রকে তিব্বত ও চীনের মধাবর্তী পর্বতমালার দক্ষিণে এবং 
সমুদ্রোপকুলে অবস্থিত বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। এই দেশগুলির 
সনাভ্ভীকরণ যথার্থ বলিয়া ধরিয়া লইলে দ্বিতীয় সংখ্যক দেশটি 
নিয়নবমণার মৌন দেশে অবস্থিত টেনাসেরিমের সহিত সনাক্ত করাই 
যুক্তিসংগত মনে হয়। যদিও মোন রাজ্যের প্রকৃত নাম কি ছিল 
তাহা উদ্ধার করা যায় না, তথাপি হিউ-য়েন-সাজের বিবৃতি হইতে 
প্রমাণ পাওয়া যায় যে প্রোমের চতুষ্পার্থের অঞ্চল লইয়া প্যু রাজ্য 
ও ইহার দক্ষিণপূ্ে মোন রাজ্য একই লময়ে পাশাপাশি অবস্থিত 
ছিল। আরও জানা যায় যে এই ছুইটি রাজ্য ভারতৰধে, অস্ততঃপক্ষে 

_ পুর্বভারতে, পরিচিত ছিল এবং ছুই দেশের ও পূর্বভারতের মধ্যে 
যাতায়াতের পথ ছিল। এখানে উল্লেখ কর! যাইতে পারে 'ষে 


বর্ধাদেশে প্রথম যুগের হিন্দু রাজ্য ৩০১ 


_ কথাসরিৎসাগরে কলমপুর নামে একটি রাজ্যের উললেখে পাওয়া যায় 


.. এবং চীনের ইতিহাসেও এই রাজ্যটির উল্লেখ আছে। ইহা প্রোমের 


ৃ দক্িণ-ূর্ে সিট্যাং নদীর মুখে অবস্থিত ছিল হলিয়া আমান ৰ করা 
বাইরে পারে। | 






. হিউ- -যেন-দাগ কর্তৃক, উ্িধিত মেনাম উপত্যকায়: দ্বার নু ডি 


রাজাটি যে একটি মোন রাজ্য ছিল এইপ্প অনুমান করার ন্যায়সংগভ 
কারণ আছে । এই রাজ্যটি মেনাম নদীর উপত্যকার নিয় অঞ্চল 
জ্ইয়! গঠিত ছিল এবং ইহার রাজধানী দ্বারবতী ব্যাস্ককের চল্লিশ 
মাইল পশ্চিমে নাকোন পাথমের (৪০2 08$17010 ) কাছে 
অবস্থিত ছিল। এই রাজ্যটি কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে 
বিভক্ত ছিল এবং ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড়টির রাজধানীর নাম 
ছিল লবপুরী (অধুনা লোপভুরি )। এই ছুই স্থানে সম্ভবতঃ সপ্তম 
বা অষ্টম শতকে উৎকীর্ণ কয়েকটি মোৌন লেখ পাওয়া গিয়াছে এবং 
লেখগুলিতে পালি ভাষায় “যে ধন্মা? গ্রভৃতি বৌদ্ধ সৃত্রের উল্লেখ 
হইতে অনুমান করা যায় যে এইখানকার লোকেরা মোন জাতীয় 
এবং হীনযান বৌদ্ধধর্মের অনুগামী ছিল। চামদেবীবংস ও 
জিনকালমালিনী নামে ছুইখানি পালি গ্রন্থও এই মতকেই সমর্থন 
করে। হুরিপুঞ্জয় রাজ্যের (আধুনিক উত্তর ম্যামের লম্ফূন ও 
চিয়েঙ্গমাই ) এই তইটি আখ্যায়িকা স্থানীয় ভাষায় প্রচলিত পুস্তকের 
ভিত্তিতে, যথাক্রমে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে রচিত। 
ইহাতে এই সমস্ত অঞ্চলে প্রথম আমল হইতে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির 


মনোরম বিবরণী পাওয়া যাঁয়। বুদ্ধদেব ও তাহার ঠিক পরবর্তী 


অন্ুগামীদের সম্বন্ধে কাল্পনিক উপাখ্যানগুলি বাদ দিলে মধ্যযুগের যে 

সমস্ত এরতিহাসিক বিবরণ এইগুলিতে লিখিত আছে তাহা! যে অনেকট। 
নির্ভরযোগ্য তাহার প্রমাণ লেখ ও অন্যান্ত তথ্যাদি হইতে পাওয়া 
যায়। এই বিবরণগুলি অমুসারে খবি বাসুদেব ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে 
হরিপুঞ্জয় নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ছুই বংসর পরে তাহার আমন্ত্রণে 


ক হর র প্রাচ্য প্রাচীন ন িুউপদিবেশ 


রি বোনকে ৪ তিন বর্মার হিন্র উপনিবেশগুলি হইতে ডং পে 
একটি ভিন্ন হাজনৈতিক গোষ্ঠী, এবং প্রীক্ষেত্রের রাজ্যকে একটি ভিন্ন 
হিন্দু উপনিবেশ বলিয়া ধারণা করাই স্বাভাবিক মনে হয়। একথা 
নিঃসন্রেছে বলা যাইতে পারে যে হিন্দুধর্ম অনুপ্রাণিত প্যু-গণ 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মন্দের অপেক্ষা অনেক উন্নত জাতি ছিল। কারণ 
বহু প্রাচীন কাল হইতে পুযু-দের নিজস্ব লিপি ছিল, কিন্তু একাদশ 
শতাব্দীর আগে 'লিখিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে মন্দের কোনও ধারণাই 
ছিল না। প্রোমের নিকটবর্তী অঞ্চলে বন্ুসংখাক খণ্ডিত বৌদ্ধ পুথি 
পাওয়া গিয়াছে। মৌংগুণ নামক স্থানে প্রাপ্ত ছুইখানি সোনার 
পাতে বৌদ্ধশাস্ত্রের কয়েকটি বচন প্রথম শতকের অক্ষরে উৎকীর্ণ 
হইয়াছে। মোজা এবং নিকটবর্তী স্থানে বৌদ্ধ পালি গ্রন্থের কয়েকটি 
বচন উৎকীর্ণ কুড়িটি সোনার পাত এবং বিভঙ্গ নামক বৌদ্ধগ্রন্থের 
উদ্ধ.তি-যুক্ত মাটির ফলকে উৎকীর্ণ তিনটি লেখ পাওয়া গিয়াছে। 
আবশ্য খোঁদিত লিপিতে পুযু-দের যে সব বিবরণ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত 
হইয়াছে তাহ। দ্বারা তাহাদের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে মোটামুটি 
কোনও ধারণা করা সম্ভব হয় না, কিন্ত এইগুলি হইতে তাহাদের 
কতকগুলি রাঁজার নাম জানা যায় ও তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
সম্বন্ধেও কিছু অনুমান করা যায়। এই সমস্ত বিবরণগুলি প্রাচীন 
পুযু রাজধানী মণজা (প্রাচীন প্রোম) ও তাহার নিকটে পাওয়! 
'গিয়াছে এবং নিয়ে তাহাদের কয়েকটি উল্লেখ করা হইল। 

(১) একটি বৃদ্ধমৃতির পাদগীঠে সুন্দর সংস্কৃত শ্লোকে রচিত 

একটি লেখ-ইহার মধ্যে মধ্যে পুযু-ভাষায় ব্যাখ্যা। লিপির 
আকৃতি ও মুক্তির গঠনশৈলী উভয়ই পূর্বভারতের সপ্রম গ্রীষ্ট শতকের 
অনুরূপ । লেখ হইতে জান] যায় ষে এই মৃতিটি গুরুর আদেশে রাজা! 
জয়চন্দ্রবর্মন তাহার ও তাহার কনিষ্ঠ ভাত! হরিবিক্রমের মধ্যে শাস্তি 
স্থাপনের উদ্দেশ্টে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । আরও জানা যায় যে 

টি য় পাশাপাশি ছুইটি নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন । 





৭  বর্মাদেশে প্রথম হগের হি রাজ্য ঠা ্‌ 2 ৯৪ 

২ পরি প্যাগোডায় প্রাপ্ত পাটি ভন্মাধারের গান্রে সাঙটি 
. লেখতে নূর্যবিক্রম, হরিবিক্রম ও সিহ (সিংহ) বিক্রম এই তিনজন | 
রাজার নাম পাওয়া যায়। এই লেখগুলিতে যে বর্ধা সনের উল্লেখ 
মাছে, যদি তাহার আরস্তকাল গ্রীষ্ঠীয় ৬৩৮ বলিয়! ধরিয়া ল€য়া 
হয় তাহ! হইলে এই রাজাদের মৃহ্াকাল যথাক্রমে ৬৮৮ ৬৯৫, ও 
৭১৮ খ্রীষ্টাব্দ বলা যাইতে পারে। উৎকীণ লিপিগুলি প্যু ভাষায় 
প্রাচীন দক্ষিণ ভারতীয় লিপিতে লিখিত ; এই কারণে এগুলি অনেক 
আগেকার বলিয়া মনে হয়। 

(৩) একটি স্ূপের উপর পুযু লেখতে ইহার নির্মাতার নাম বা. 
উপাধি হিসাবে শ্রীপ্রভৃবম ও প্রভুদেবীর উল্লেখ আছে। রর সম্ভব 
এই ছুইটি একজন রাজা ও তাহার রাণীর নাম। 

পদের প্রাচীনত্ব ও প্রাধান্ের প্রমাণ হিসাবে বলা যাইতে পারে 
“য় চীনা বিবরণে বর্মার প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম ইহার অধিবালীদের পিচাও 
(28০) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং পিয়াও নিঃসন্দে-হ 
 প্যুদের নির্দেশ করে। ইহাদের সম্বন্ধে তৃতীয় শতাব্দের এই সব 
বিবরণী হইতে বুঝা যায় যে পুরা তখন ইরাবতীর উপত্যকা দখল 
করিয়াছিল। এইখানে প্যুদের অব্যাহত থাকার প্রমাণ তৃতীয় 
হইতে সপ্তম শতাব্দ পর্যন্ত চীনা বিবরণীতে তাহাদের উ/ল্পখ হইতে 
পাওয়। যায়। উপরে উল্লিখিত হিউ-য়েন-সাঙ্গের বিবরণী হইতে 
দেখা যায় যে পূর্বভারতের সীমানার পরেই সর্বপ্রথম বৃহ ঠিন্দুরাজয 
রীক্ষেত্র হিন্দুধ্মে অনুপ্রাণিত গুদের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
পূর্বোক্ত লেখগুলি সম্ভবতঃ এই যুগের অর্থাৎ সপ্তম শতাঝের। 

: ইউনানের ক্ষমতাশালী থাইদের নান-চাও রাজ্যের প্রতিষ্ঠা প্যু-দের 





5 পক্ষে বিপদের কারণ হইয়। দাড়াইল। অষ্টম ও নবম শতার্গে 


উধব তন বর্মায় নান-চা৪-এর থাইরা প্রতৃত্ব বিস্তার করিয়াছিল হশিয়া 
অন্নমান হয়। রাজ! কো-লেফং ৭৫৪ শ্রীষ্টাবে চীনাদের পরাজিত 
করেন এবং ইহার অল্পদন পরেই চিন সাআ্রাজ্যে আত্যন্তগিক 


হও 


০৬০5 বি . সে প্রা প্াঠী উপদেশ 5, 
. গ্লোলযোগ হওয়া নিক হইতে, তাহার কোনও, বিপদের, আপি 

থাকে না। অতঃপর পশ্চিম দিক তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও ভিনি 
পু টনি করেন। পুযু ও নান-চাও রাজ্যের সীমানা ও বত মান 
ভামে! অঞ্চলে অবস্থিত চীন-বমা সীমানা একই ছিল্‌। ৭৫৭ হইতে 
৭৬৮ প্রীষ্টাদ মধ্যে কো-লো-ফং ইরাবতী নদীর উত্বতন উপত্যকা 
অঞ্চল জয় করেন এবং প্যু রাজা ক্ষমতাশালী প্রতিবেশী রাজার 
আনুগত্য স্বীকার করেন বলিয়াই অনুমান হয়। কো-লো-ফঙ্গের পৌত্র 
ই-মিউ-সিন যখন অষ্টম শতাব্দের শেষভাগে চীন সম্রাটের অধীনতা। 
স্বীকার করেন ও দরবারে দত প্রেরণ করেন পু রাজাও তখন 
তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। ৮০২ খ্রীষ্টাব্দে পা রাজা তাহার 
ভ্রাতা (বা পুত্র) শ্রী-প্রদেশের (সম্ভবতঃ ভামে! বা তগউং ) শাসক 
সুনন্দনকে দুতরূপে চীনের দরবারে পাঠান ও চীন সম্রাটকে উপহার 
দিবার জন্য এই সঙ্গে রাজসভা হইতে একদল সংগীতজ্ঞদেরও 
পাঠানো হয়। ৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে আর একবার এই দেশ হইতে দু 
পাঠানো হয়। এই দেশ সম্বন্ধে চীনা বিবরণীতে যে উল্লেখ 
পাওয়া যায় সন্তবতঃ: এই দুতদের নিকট হইতেই তাহা প্রাপ্ত। 
চীনা বিবরণ অনুসারে প্যু দেশের আয়তন পূর্ব-পশ্চিমে ৫০ মাইল 
ও উত্তর-দক্ষিণে ৭০০ কি ৮** মাইল ছিল। এই দেশের পূর্বে 

কাস্বোজরাজ্য এবং দক্ষিণে সমুদ্র অবস্থিত ছিল। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে 
(সম্ভবত: দক্ষিণ-পূর্বে ) ছিল দ্বারবতী ও পশ্চিমে পূর্বভারত। ইহা 
উত্তরদিকে নান-চাও পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পুা-রা দাবি করিত ফে 
আঠারটি রাজ্য তাহাদের আন্বগত্য স্বীকার করে এবং ইহাদের বেশির 
ভাগ ব্মার দক্ষিণে অবস্থিত, কিন্তু অধীন রাজ্যগুলির তালিকায় 
_ পালেমবাঙ্গ, জাভা, শ্রাবস্তী প্রভৃতি নাম অন্তরভূক্ত থাকায় ইহার 
_খার্থতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ হয় । একটি তালিকায় আট বা নয়টি 
প্ুরক্ষিত নগর ও ২৯৮টি : জাতি বা বসতির মধ্যে ৩২টি বিশেষ 
উল্লেখযোগা বসতির নামও দেওয়া আছে। [ও 


. র্মাদেশে প্রথঞজ ঘুগের রহিল রাজ্য 


ঈ নাশের প্রাচীন ইতিহাসে পা-রাজা : সে রর নী 


পা ওয়া যায তাহার সারাংশ নিয়ে দে ওয়া হইল ১... 





প্রাজার নাম মহারাজা । মহ্াসেন তাহার প্রধান মী | মন্তণ 


( 21566 ) ইটের তৈয়ারি নগর প্রাকারের পরিধি ছিল ২৭ মাইর |. 
পরিখার ধারও ইট ছারা বাধানো ছিল। নগর প্রাকারের মধ্যে 


বহু সহত্র পরিবার বাস করিত। এখানে শতাধিক বৌদ্ধ আশ্রম 
ছিল এবং ইহাদের অঙ্গন ও ঘরগুলি সোনা ও রূপ দ্বারা অলংকৃত 
ছিল। হত্যাকার্ধকে ঘৃণা করা ও জীবিতকে ভালোবাসাই তাহাদের 
রীতি ছিল। তাহাদের আইনে কোনওরূপ শাস্তি বা শৃঙ্খলাবদ্ধ 
করিবার উল্লেখ ছিল না। সাত বংসর বয়স হইলে বালক বালিকা 
মাত্রেই মস্তক মুগ্তিত করিয়া আশ্রমে আসিত এবং সজ্ঘের শরণাপন্ন 
হইত। কুড়ি বংসর বয়সেও শৌদ্ধধর্মনীতি সন্বন্দে তাহাদের 
কোনওরপ আকধণ না জন্মিলে তাহারা আবার মাথায় চুল রাখিত 
এবং সংসারে ফিরিয়া আসিত। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র রেশম-সৃতী 
, (5110 6০600) দ্বারা তৈয়ারি হইত । তাহারা! কখনও রেশমের 
বস্ত্র ব্যবহার করিত না, কারণ রেশমবস্ত্র প্রস্তুত করিতে বন্ধ রেশম- 
কীটের প্রাণনাশ হয় ।» | 

মান-স্থ নামে আর একটি চীন! বিবরণীতে গুদের সম্বন্ধে 
বলা হইয়াছে যে “তাহার! বিনয় ও ভদ্রতাকে সন্মান করে। 
তাহাদের স্বভাব সু ও শাস্তিপূর্ণ। তাহারা বেশি কথা বলা পছন্দ 
করে না। তাহাদের মধ্যে বহু জ্যোতিষী ও ভাগ্যগণনাকারী দেখা 
যায়।” 2 ক ও 
 টাং রাজবংশের নৃতন ইতিহাসে পুাপ্দের সম্বন্ধে যে বিস্তৃত 
বিবরণ আছে, তাহার সারাংশ নিয়ে দেওয়া হইল £ | 

“এখানে বারটি প্রবেশদ্বার আছে এবং ইহাদের প্রতি 
কোণে একটি করিয়া মোট চারিটি প্যাগোড (মন্দির) অবস্থিত। 


অবিবাসীর! সকলেই প্রাকারের ভিতরে বাস করে। তাহারা সীঙা 


৩০৮ সুদুর প্রাচো প্রাচীন ছিন্টু উপনিবেশ 


ও টিন দ্বারা টালি নির্মাণ করে এবং লিচি (15০1766) গাছের 
কাঠ ব্যবহার করে। তাহার! জ্যোতিষশাস্ত্র জানে ও বৌদ্ধধর্ম 
ভালবাসে । এইখানে একটি ১০ ফুট উচ্চ সাদা মৃতি 
আছে (মান-স্থ অনুসারে ইহা রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বারের ঠিক 
সন্মুখভাগে অবস্থিত ছিল )। তাহাদের মুদ্রা অর্ধাচন্দ্রাকারে সোনা 
ও রূপা দ্বারা তৈয়ারি হইত € মান-মু অনুযায়ী খালি রূপার )। 
ইহার! প্রতিবেশী জাতিগুলির সহিত অনেক রকম জিনিসের, বিশেষত: 
মন্থণ বাসনপত্র ও মাটির পাত্রের, বাণিজ্য করিত। বিবাহিতা। স্ত্রী- 
লোকদিগের চুল মাথার উপরে খোপ। করিয়! বীধা এবং রূপা ও মুক্তার 
মালায় সজ্জত থাকিত। তাহারা নীল রং-এর রেশম স্তৃতীর কাপড় 
ও পাতল! সিক্ষের চাদর ব্যবহার করিত। ভ্রমণকালে তাহাদের 
হাতে একটি পাখা থাকিত। জসন্ত্রান্ত ব্যক্তিদের পাশে পাশে পাখা 
হাতে পাঁচ-ছয় জন চাকর চলিত। তাহাদের মধ্যে বাইশ রকম 
বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল ও এইগণল আটটি বিভিন্ন পদার্থ হইতে 
নিমিত হইত--ধাতুর ছুই রকম; সামুদ্রিক জীবের খোলের এক $" 
তারের সাত ; বাশের ছুই ; লাউ খোলের ছুই ; চামড়ার ছুই ; হাতির 
দাতের এক; জানোয়ারের শিং হইতে ছুই (বাছ্যযন্ত্র, বাছ্ভকার ও 
নর্তকদিগের পোশাকের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে )। যেবারটি 
সংগীত তাহার চীন দরবারে ,গাহিয়াছিল তাহার সবগুলিই বৌদ্ধ- 
বিষয়ক 1৮ 

বাগ্যস্ত্রগুলি ভারতে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের অনুরূপ ছিল বলিয়াই 
মনে হয়। বাদাযস্ত্রের সংখ্যা ও বিভিন্নতা এবং সংগীত কলায় 
বিশেষ পারদশিতা দ্বারা চীন দরবারে তাহারা যে খুব প্রতিপত্তি 
লাভ করিয়াছিল এই সব হইতে অনুমান কর! ঘায় যে হিন্দুধমে 
অনুপ্রাণিত প্ুযু-রা সভ্যতার ক্ষেত্রে বেশ উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য 
ছিল। তাহাদের লেখগুলি, শিল্পনিদর্শন ও চীনাদের বিবৃত তাহাদের 
কীতিনীতি হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। 


বর্যাদেশে প্রথম যুগের হিন্দু রাজা ৩০৯ 


কখন ও কিভাবে প্ুযু-দের গৌরবময় সভ্যতার অবসান হইল সে 
সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না। ৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে নান-চাওর রাজা 
পুযু-রাজ্য আক্রমণ করেন। মান-ন্থ অনুসারে আক্রমণকারীরা 
'প্রার-র রাজধানী লুটপাট করে ও প্রায় তিন হাজারেরও অধিক 
লোক বন্দী করে, এবং তাহাদিগকে ইউনানফুতে দাসরূপে নির্বাসিত 
করে"। ইউনানফু নান-চাওর পূর্ব অংশের রাজধানী । একদল 
পণ্ডিতের মতে ইহাই পুয সভাতার হঠাৎ অবসানের কারণ। কিন্তু 
পেলিও (8511101) প্রমাণ করিয়াছেন যে ইহার পরেও পুশ রাজ্যের 


অস্তিত্ব ছিল এবং ৮৬২ খ্রষ্টাব্যে এখান হইতে 2 জানো দত 
পাঠানো হয়। ৃ 


চীনা বিবরণ হইতে মনে হয় নবম শতাব্দে উধ্বতন বমণ ও 
(মধ্যব্ী-অন্ততঃ ইহাদের একটি বৃহৎ অংশ-_পুয রাজোর অন্তর্গত 
ছিল। কিন্তু নবম শতাব্ধের পরে এই রাজ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
জানা যায় না। মনে হয় যে এই সময়ে তাহার! দক্ষিণের মোনদের 
সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হয় এবং তাহাদের রাজধানী ইরাবতীর তীরে 
আরও উত্তরে, সম্ভবতঃ পাগানে, স্থানান্তরিত হয়। 


যখন একাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে জ্ম্মগণ ( বমন) পাগানে 
গ্রাধান্য লাভ করে তখন তাহার! মোনদের ধম ও লিপি গ্রহণ করে। 
ইহা দ্বারা প্রচলিত কাহিনীর সমর্থন পাওয়। যায় যে মোনরা পু 
রাজা অধিকার করে ও প্রোম সহ পুয রাজ্যের দক্ষিণ অংশ মোন 
রাজ্যের অন্তু ক্ত হয়। দক্ষিণ হইতে মোন ও উত্তর হইতে আম্মাদরু 
আক্রমণের ফলে প্যু-জাতি ক্রমশ: সকল প্রকার রাজনৈতিক অধিকার 
হারায় ও শেষপর্যন্ত ক্ষমতাশালী প্রতিবেশীদের মধ্য |মিশিয়া যায় । 
পরবর্তীকালে বম্ণর ইতিহাসে প্ৃ্যু-দের সম্পূর্ণরূপে অনুল্লেখ 
থাকিবার ইন্তাই একমাত্র সন্তোষজনক কারণ বলিয়া মনে কর! 
যাইতে পারে। 


৩১৭ দূর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 
৩। তাআঅপট্রন ও বৈশালী (আরাকান ) 
আরাকান বাঙ্গাপসাগরের উপকূলে প্রায় ৩1০ মাইল বিস্তৃত 
এবং বর্মী' হইতে আরাকান-ইয়োমা নামে পর্বতমালা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। 


ইহার, উত্তর অংশকে ূর্বভারতের বিস্তৃতি বলিয়া ধরা বইতে ৰ্্‌ 
পারে। এই অংশ সারি সারি পর্বতমালা দ্বার! বিচ্ছিন্ন ও এখানে 


ম্যু ও কলদন নামে ছুইটি নদী প্রবাহিত । ইহার দক্ষিণ অংশের, 
বিশেষতঃ সাপ্ডোয়ে (9৪00০%27 ) প্রদেশের, ইতিহাস অনেকট। 
পথক। | | 

বম্ণর মত আরাকানেও প্রথম যুগের ভারতীয় উপনিবেশকারী- 
দরের সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে, এবং কয়েকটি বমণ 
কাহিনীতে বলা হইয়াছে যে আরাকানের রাজবংশ উধ্বতন বর্মর 
তগউঙ্গের ভারতীয় রাজবংশেরই একটি শাখা । কাহিনীগুলিতে 
“কনরান", পু, শান ও অন্থান্ত বর্মী জাতি দ্বারা আরাকান আক্রান্ত 
হইবার কথাও আছে। এইসব কাহিনীর সত্যতা যাহাই হউক, 
এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই যে জাতি ও ভাষার দ্রিক দিয়া. 
আরাকানবাসীদের সহিত বমীদের সম্বন্ধ ছিল। 

ভৌগোলিক অবস্থানের নিমিত্ত ইহ! খুবই সম্ভব যে আরাকানে 
ভারতীয় উপনিবেশ এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রচার বর্ম অপেক্ষা 
অনেক পূর্বে সম্ভবতঃ: ্রীপ্তীয় অন্ধের অনেক আগেই-প্রতিষ্ঠ 
লাঁভ করিয়াছিল। কিন্ত এই প্রথম যুগের কোনওরূপ দির্চ্হা 
বিবরণ পাওয়া" যায় না ।' 
৭ আরাকানে প্রচলিত কাহিনী অন্তুপারে বারাণসীর এক রাজার 
পুত্র আরাকানে প্রথম ভারতীয় রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন ও রামাবতী 
নামে নগরে রাজধানী স্থাপিত করেন । দ্বিতীয় রাজবংশ আরাকান 
প্রদেশের এক ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠী করেন। তিনি পূর্ববর্তী রাজবংশের 
এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । এই বংশের এক কন্যা হইতে 
তৃতীয় রাজবংশের উৎপাত হয়। এই বংশীয় রাজারা ধন্যবতী 


বহাদেশে প্রথম যুগের হিন্দু রাজ্য আও 
নামক নগর হইতে রাক্সত্ব করেন ও এই নাম হইতে সমস্ত আরাকান 
ধন্যবতী নামে পরিচিত হয় । উধ্বতন বর্মার তগউঙ্গের এক ক্ষত্রিয় 
রাজা ছোট ভাইকে পূর্বপুরুষের রাজত্ব দান করিয়া আরাকানে 


আসেন ও এই বংশের, বাঁজকন্যাকে, বিবাহ করিয়া; চত্ধ রাজবংশ: রঃ 


রে প্রতিষ্ঠ। করেন। এই রাজবংশ প্রথমে ক্যয়ুক-পণ্ডযং ([35৪8- রঃ 
 ৪জএব্র্হ৪) নামে পর্বতে ও পরে ধন্যব্ীতে বর্তমানে রখইকম্যু 
| (২৪1৫7810000) নামে পরিচিত-রাজত্ব করে ১৪৬ খ্রীষ্টাব্দে 
চন্দ্র সূর্য নামে এক রাজার রাজত্বকালে মহামুনি নামক বিখ্যাত 
বুদ্ধমৃতি নিমিত হয় এবং ইহাই আরাকান রাজ্যের গৃহদেবতার 
আসন গ্রহণ করে। ৰ 

অষ্টম শতাব্দে বেসালিতে (বৈশালী) নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত 
হয়। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে ৭৮৯ শ্রীষ্টান্দে মহা-তৈন চন্দ্র এই 
নুতন রাজধানী নিমাণ কঞ্টেন। কারণ পুরাতন রাজধানী ধন্যবভীতে 
তাহার পিতা র্ঘকেতুরী রাজ্যকালে কোনওরূপ যুদ্ধ বা বিদ্রোহ 
হয় এবং সেইজন্য তিনিষ্হা পরিত্যাগ করেন। যে তগউজ রাজপুত্র 
আরাকানে চতুর্থ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন হৃর্যকেতু সেই বংশের 
ত্রিপঞ্চাশোত্তম রাজা! ছিলেন। দশম শতাব্দীর শেষভাগে এই রাজ- 
বংশের সমাপ্তি হয় এবং বেসালি পরিত্যক্ত হয়। স্থানীয় কাহিনীতে 
এই অবসানের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট বেখালি 
গ্রামের কাছে সোয়েডাউঙ্গ বা ক্বর্পর্বত” (0০195 [721190%) 
নামে একটি সৌধের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায় ও এখানেই : 
প্রাচীন রাজধানী বেসালির রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে 
হয়। কাহিনীতে আরও বল। হইয়াছে যে রাজা চুল-তৈন চন্দ্রের 
একদল খারাপ সঙ্গী জুটিয়াছিল ও রাজা ইহাদের সহিত রাজ্যে 
ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং শেষ পর্যন্ত আর ফিরিয়া আসেন নাই॥ 
ইহা ৯৫৭ খ্রষ্টান্ে ঘটে। ইহার কিছুকাল পরে আরাকানের 
পার্বত্য অঞ্চলের আ্োন জাতির অধিপতি অস্্তু বিশ্বাসঘাতকতা: 





৯২ রিকি আদর প্রাচ্যে প্রাচীন শু উপনিবেশ 


করিয়া বৈশালীর। সিংহাসন অধিকার করে এবং মৃত রাজার, রাশী 
চন্দদেবীকে বিবাহ করে। আ্োন রাঙ্জার ব্যবহারে জুদ্ধ হইয়া পুৃ- 
রাজা ৯০,০০* লোক সহ আরাকান আক্রমণ করেন । বৈশালীর 
পরবর্তী রাকা অ্্রতুর ভ্রাতুক্পুত্র সোয়েভাউঙ্গের কাছেই পুযু রাজাকে 
বাধা দেয় ও তাহাকে পরাজিত করে। ৮০,০০০ পুযু সৈম্ত নিহত হয়, 
. ও অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া প্রা রাজা পলায়ন করেন। যে স্থানে পু 
রাজার ও সৈগ্কদের সোনা ও অন্যান্য মুল্যবান দ্রব্যাদি প্রোথিত 


ছিল সেইস্থান সোয়েডাউঙ্গ দ্বারা চিহ্নিত। এই ঘটন। ৯৬৪ 





স্রীষ্টা্ে বা কিছু পরে ঘটে। ১০১৮ ্রীষ্টাট 
বৈশালী পরিত্যক্ত হয়। 

বমায় প্রচলিত কাহিনীগুলির মত এই কাহিনীগুলিতেও কিছু 
সত্যের আভাষ পাওয়া যায়। গুপ্তযুগের অক্ষরে উতকীর্ণ লিপি 
সহ একটি বুদ্ধমুত্ি আবিষ্কারের দ্বারা এ্রখানে গ্রীষ্টীয় অব্দের প্রথম 
দিকে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনের ও বৌদ্ধধম” প্রচারিত হওয়ার 
প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। প্রথম যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জানা। 
যায় না, কিন্ত কাহিনীতে যে সময়ের কথা বলা হইয়াছে সেই সময়ে 
চন্দ্র রাজবংশ যে এখানে প্রতিঠিত ছিল তাহার স্পঞ্থ প্রমাণ মুদ্রা 
ও লেখগুলি হইতে পাওয়া যায়। ধমচন্দ্র, গ্ীতিচন্দ্র, ধমর্বিজয়, 
নীতিচন্দ্র ও বীরচন্দ্র নামে রাজাদের বসংখ্যক মুদ্রা আরাকানের 
বিভিন্ন অংশ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে । নীতিচন্দ্র ও বীরচন্দ্রে 
প্রস্তর-লেখ বেসালিতে পাওয়া গিয়াছে এবং তাহারা সম্ভবতঃ ষষ্ঠ 
শতকের প্রথম অর্ধে রাজত্ব করিতেন। এই স্থানের নিকটে এই 
যুগের একখানি তাত্রশাসনও পাওয়া গিয়াছে। 

আোহোং নামক স্থানে শিথৌং মন্দিরে রক্ষিত একটি স্তস্তগাত্রে 
যে লেখটি উৎকীর্ণ আছে, ইতিহাসের দিক দিয়] তাহাকে সর্বাপেক্ষা 
মূল্যবান মনে করা যাইতে পারে। ইহা “দেখাগুজান্বয়' অথবা 
শ্রীধর্মরাজাগুজ' বংশজাত রাজ! আনন্দচন্দ্রের প্রশস্তি। এই দুইটি 


ঈদ বা কাছাকাছি লময়ে 


 ৰর্মাদেশে প্রথম গর হিন্দ রাজ্য নি ৩১৩ 


সংজ্ঞা হইতে অনুমিত হয় যে এই বংশ বিষুর বাহন গরুড় হইতে 
উদ্ভুত বলিয়! দাবি করিতেন। এই লেখটিতে তিন ভাগে এই 
বংশের রাজাদের নাম ও তাহাদের রাজাকাল দেওয়া হইয়াছে । 
প্রধম ভাগের তালিকাভুক্ত রাজাদের মোট রাজ্যকাল হাজার 
বছরেরও বেশি--ইহ1 সম্পূর্ণ কিংবদন্তী মূলক। দ্বিঠীয় তালিকায় 
তেরজন রাজা--মোট রাজ্যকাল ২৩০ বংর। তৃতীয় তালিকাতে 
আনন্দচন্দ্রের পূর্ববর্তী আটজন রাজার নাম আছে--ভীাহাদের মোট 
রাজ্যকাল ১১৯ বৎসর । দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকার এই একুশজন 
রাজ সম্ভবতঃ ৩৭০ হইতে ৭২০ খরীষ্টাব্ পর্যন্ত রাজদ্ব করিয়াছিগেন। 

এই লেখটি আনন্দচন্দ্রের রাজ্যকালের এবং ইহাতে বলা হইয়াছে | 
যে ইনি বনু বিহার ও বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং 
অনেক সুন্দর সুন্দর তামার মু্তি প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন। রাজ্যের 
বিভিন্ন অংশ হইতে আগত সাধুদের তিনি প্রত্যহ লিনেনের বন্ত্র দান 
করিতেন এবং আর্ষসংঘের ব্যবহারের জন্য রাজ্যের বহুস্থানে বাসগুহ 
ও রাস্তা তৈয়ারি করিগাছিলেন। তিনি পঞ্চাশজন ব্রাহ্মণকে 
_ ভূত্যপহ জমি দান করিয়াছিলেন। 


আনন্দচন্দ্রকে তাম্পত্তনের রাজা বলিয়। উল্লেখ করা হইয়াছে, 
স্থতরাং ইহ আরাকানের প্রাচীন নাম বলিয়। অনুমান করা যাইতে 
পারে। এঁতিহাসিক কাঠিনীঞ্চনিতে রাজধানীর নাম বৈশালী 
বলিয়া লিখিত আছে। সম্ভবতঃ *উন্তর বিহারের প্রসিদ্ধ নগরের 
নামে এই নামকরণ হইয়াছিল । এই নগরের ধ্বংসাবশেষ আো হৌং- 
এর আট মাইল উত্তর-পশ্চিমে বেখলি (বেসলি) গ্রামে ও ইহার 
নিকট এখনও দেখা যায়। প্রাচীন পরিখা ও রাজপ্রাসাদের 
প্রাকারের চিহ্ন পাওয়। গিয়াছে । বর্তমানে বাঘ সিংহের আবাসস্থল 
ইহার চত্ুর্দিকের জঙ্গলে প্রাচীন অট্রালিকার ও  ভাক্ষর্ষের যে 
ভগ্রাবশেষ ছড়ানে। রহিয়াছে, তাহাতে মনে হয়' এই নঙ্জুরুখুবই বড় 
ছ্িল। এগুলির উপর গুপ্রযুগের প্রভাবের সুস্পষ্ট সান্তা পাওয়া 


১৪ 1. হদূর প্রাচ্য প্রান হু উপনিবেশ, ৫ 
উ যায় 1. পূর্বোজ্ তিনখানি লেখ ব্জীত, বেসলি গ্রামে একটি রঙ্গে 
রঃ ঘণ্টার উপর ষষ্ঠ শতকের অক্ষরে উৎকীণ, একটি সংস্কৃত লিপি বই, : | 
সম্ভধতঃ সপ্তম কি অষ্টম শভাজে খোদিত আর একটি লিপি পাওয়া 
গিয়াছে । ইহা অসম্ভব নহে যে সম্পূর্ণ পুথক না হইলেও একই 


রাজবংশের ছুইটি শাখার চন্দ্র নামধারী রাজাদের একদল বেদলি 


ও অপর দল তাত্্পত্তনে রাজত্ব করিতেন। এই মতের সমর্থকরূপে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আনন্দচন্দ্র খুব সম্ভব বৌদ্ধ ছিলেন 
কিন্তু মুদ্রাঞ্চলিতে শৈব ও বৈষ্ণব চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু এই প্রশ্ন 
বা পরবর্তাকালে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্টিত বৌদ্ধ চন্দ্র রাজবংশের 
সহিত ইহাদের কোনওরূপ সম্পর্ক ছিল কিন! তাহীর মীমাংসা করা 
বর্তমানে সম্ভব নয়। ইহ! অসম্ভব নহে যে পূর্বোক্ত চন্দ্র রাজগণ বাংলা 
দেশ হইতে নুতন একদল উপনিবেশকারীর আগমন ব্ুচিত করে । 

_ এঁতিহাসিক আখ্যানগুলির বিবরণ অনুসারে শান-রা (5803) 
দশম শতাবে আরাকান আক্রমণ করে ও আঠারো বৎসর ইহা দখল 
করিয়া থাকে । ইহা সম্ভবতঃ পুযু আক্রমণকে নির্দেশ করে। 
কারণ এই সময়ে শানদের এতদূর অগ্রসর হওয়ার কোনও প্রমাণ 
পাওয়া যার না। অবশ্য এরপও হইতে পারে যে পরবর্তণকালের 
শান আক্রমণের সহিত গোলমালই এই ভূলের মূল। 

আরাকানে এ পর্যন্ত যে সব ভাক্কর্ষের নমুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে 
তাহা সবই বোদ্বধর্মীয়, কিন্তু আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে মুদ্রায় 
শৈব ও বেষ্ঞব চিহ্ন দেখা যায়। জন্তবত্তঃ রাজ। বা জনসাধারণ 
: প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মান্থুরাগী ছিল কিন্তু ক্রান্গণ্যধমেরও প্রভাব ছিল। 
আনন্দচজ্দ্রের লেপ্খ হইতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়, কারণ তিনি 
যে নিজে বৌচ্ধ ছিলেন তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়, তবু পঞ্চাশজন 
ত্রাহ্মণকে জমি দান করিয়াছিলেন । 

উত্তর আরাকান নমী রাজা আনক্রুদ্ধ দ্বার! বিজিত হইয়াছিল, 
কিন্তু দেশের দক্ষিণ অংশে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তধে 
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র্ চি আরাকানে বাঁ আধিপত্য নামে মাত্র ছিল, ইহার শাসনকার্ধ 
এই দেশের রাঙ্জাদের উপরই স্ভাস্ত ছিল। .পাগানের পতনের লঙ্গে রর 
সঙ্গেই বর্মী আধিপত্যের অবসান হইল, কিন্ত দেখা যায় যে চতুর্দশ 
_ শতাব্ধে এই দেশবাসীর! আভা রাজদরবারে দেশের রাজ। নির্বাচন 
_ করিয়া দিবার প্রার্থনা জানাইত এবং মাঝে মাঝে বম্ণ ও তলইঙ্গ 
এই উভয় জাতিই এই দেশে হানা দিত। ১৪০৪ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানের 
রাজা বমী্দের ছারা বিতাড়িত হইয়া বাংলাদেশে পলায়ন করেন 
এবং গৌড়ের মুসলমান সুলতানের সাহ।য্যে ১৪৩০ শ্রীষ্টাব্দে রাজ্য 
উদ্ধার করেন। আোহৌং নগরে তিনি নুতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই সময় হইতে আরাকানের বৌদ্ধ রাজারা তাহাদের 
নামের সহিত মুসলমান উপাধি যৌগ করে। শ্রী; সপ্তদশ শতাব্দীতে ৷ 
কয়েকজন বাঙ্গালী মুসলমান এই রাজাদের সভায় ছিলেন এবং 
তাহাদের পুষ্ঠপোষকতায় বাংল! ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়! প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিলেন। ই"হাদের মধ্যে আলাওল ও দৌলৎ কাজী সমধিক 
প্রসিদ্ধ । | 


লেঘ্রো (তঞ্জ নদী) ও কলদন নদীর মধ্যে ষে জলবিভাক্গিকার 
€ ৪:৪7-৪0৫৫) স্ষ্টি হইয়াছে সেই শিলাময় সমতল ভূমিতে 
স্রোহৌঙ্গ অবস্থিত। এখানে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দে স্থাপত্য- 
শিল্পের খুব অনুশীলন হইয়াছিল এবং বৌদ্ধধর্মীয় প্রধান প্রধান 
পাথরের মন্দির ও ভাক্র্ষের নমুনাগুলি এই সময়ে তৈয়ারি 
হইয়াছিল। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আ্োহৌং আরাকানের রাজধানী 
ছিল। এই সময়ে বমী রাজা আরাকান জগ্প করিয়া স্বীয় রাজের 
অন্তত ত্ত করেন। 


| ৪। অরিমদনপুরের উত্থান টু 
সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে ভগবানের নামস্থচক সংস্কৃত ত্রহ্মা। 
শব্দ হইতে ত্রহ্ম। বা বমী জাতির নামের উৎপত্তি হস্টয়াছিল। কিন্ত 


চা 


৩১৬, হুদুর প্রাচটো প্রাচীন হিন্দু উপনিষেশ 
ইহাই খুব সম্ভব যেত্রন্ম (অথবা মান্ম) নামে তিববত-্রাবিড় জাতির 
এক শাখ। বর্নায় গিয়া! বসতি স্থাপন করে এবং কালক্রমে তাহাদের 
নামে সমস্ত দেশ ও দেশের দিভিন্ন জাতির লোক পরিচিত হয়। 
আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই জাতি বহুকাল ব্রহ্মপুত্র 
নদের তীরে বাস করিয়াছিল এবং এ নদের নাম হইতে এই জাতির 
নামের উৎপত্তি। | 

বর্মী আথ্যায়িকায় বলা হইয়াছে যে অন্ম ও পু[-রা একই জাতির 
দুইটি শাখা। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ আছে। যদি 
কোনও সম্বন্ধ থাকে তাহ! অতি সানান্ত । যখন শ্রীক্ষেত্রে (প্রোমের 
নিকট) পুাশরাজ্য ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত তখনও অন্ম জাতিদের মধ 
ভদ্র আচার ব্যবহার ব। অক্ষর-পরিচয় ছিল না। একাদশ 'শতাবের 
আগে তাহারা কোনরূপ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল এরূপ 
কোও প্রমাণও পাওয়া যায় না। আখ্যাধিকায় বণিত পু ও 
আ্ম্মের মিলনের ফলে বর্মীদের উৎপত্তি তো। দুরের কথা, প্রকৃতপক্ষে 
অন্মরা সভ্যতার অতি প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহ, যথা ধর্স, ভাষা, 
সাহিত্য প্রভৃতি বিজিত বিদেশী মোনদের নিকট হইতে গ্রহণ 
করিয়াছিল, পুা-দের নিকট হইতে নহে। ইহ! হইতে অনুমান হয় যে 
অন্মদের সহিত হিন্দু ধর্মে অন্থপ্রাণিত প্যুদের বিশেষ কোনও সন্ব্ধ 
ছিল না এবং একাদশ শতাৰে ভ্রম্মরা যখন একদ। প্যু অধিকৃত অঞ্চলে 
প্রাধান্য লাভ করে তখন প্রা-সভ্যত্তার সামান্তই অবশিষ্ট ছিল। 

পুযুদের সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহাতে তগউঙ্গের হিন্দু রাজ্য 
সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী অন্ম অপেক্ষা পুয-দের প্রতিই অধিকতর 
প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়। 

কোন্‌ সময়ে কি ভাবে অ্রম্মরা রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছিল, সে বিষয়ে কিছু জানিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ 
উধ্ব্তন বমণয় নানচাওদের আক্রমণে পুা-দের শাসন দুর্বল হইয়া 
পড়ার সুযোগে অন্মরা ম্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রতিষ্টিত করে পরবর্ত 
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কালে দক্ষণের প্রতিবেশী মোনদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়! 
পুরা যখন উত্তরদিকে সরিয়া আসে, সেই সময় আন্মরা ক্রমশঃ 
তাহাদের প্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। প্রচলিত কাহিনী অসুযায়ী 
প্রা-রা গ্রীক্ষেত্র ( প্রোম ) হইতে বিতাড়িত হইয়া! ইরাবতী নদীর 
তীরে আরও উর্ধে পাগানে নূতন রাজধানী স্থাপন করে। ইহা 
সত্য হইতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ষে, 
অল্পকালের মধ্যেই পাগান অন্ম শক্তির কেন্দ্র স্বরূপ হইল এবং 
এখানে শক্তিশালী অম্মদের রাজধানী স্থাপিত হইল। 

খুব সম্ভব বহু সংখ্যক আম নবম ব' দশম শতাব্দে বায় 
আপে এবং তাহাদের প্রথম ও প্রধান বসতি ক্যায়ুকসে (৪015০) 
প্রদেশেই গড়িয়া উঠে। বর্মার জাতীয় অন্ধ ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ 
হইতে শুরু হইয়াছে এবং আখ্যায়িকাগুলিতে ইহা একজন পাগান 
রাজার কীতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা সত্য বলিয় 
গ্রহণ করিলে এ বৎসরে এই-শহরে অআন্ম শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াহিল 
এরূপ মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু এই অব্দের উৎপত্তি 
সম্বন্ধ সঠিক কিছু জানা যায় না; এবং এই বিষয়ে পণ্ডিত- 
গণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। সর্বশেষ মতবাদ অনুসারে 
এই অব্দ উল্লৃখিত প্রোমে প্রতিষ্ঠিত পূর্বোস্ত প্ুয-জাতায় বিক্রম 
রাজবংশ দ্বারা প্রচলিত হইয়াছিল । 

কতকগ্চলি আখ্যায়িকা অনুসারে পাগান নগর ৮৪৯ গ্রীষ্টাকে 
রাঙ্গা প্যঞপ্য (5817052) দ্বারা স্থাপিত হয়। ইহার প্রাচীন 
নাম অরিমর্দনপুর | এই রাজ্যের নাম ছিল তাম্বপিপ এবং 
এ অঞ্চলের নাম ছিল তত্ব-দেশ। অরি নামে একদল বিধর্মী 
ইহার নিকটবর্তা অঞ্চলে দশম শতাব্দে যথেষ্ট সমুদ্ধিশালী হইয়া 
উঠিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। আখ্যায়িক। লেখকেরা পাগানে 
অন্নউরখের সিংহামন আরোহণের পূর্বে আরও অনেক রাজার 
উল্লেখ করিয়াছে কিন্তু ইহাদের মধ্যে স-রহন নামে মাত 
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একজনের নাম লেখতে পাওয়া ধায় . ইনি পাগানের আট মাইল রে ১ 
তুরগ পর্বতে একটি. বৌদ্ধ সীমা (দীক্ষাগৃহ) নির্মান করেন। 

. বর্মীয় ১গ্রচলিত কাহিনী অনুসারে থেইন্‌কে € সিংহ) নামে 
পাগানের এক রাজা বনের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্ষুধিত হইয়া 
এক কৃষকের ক্ষেত্র হইতে একটি শশ! তক্ষণ করেন এবং এই 
অপরাধের জন্য এ কৃষক তাহাকে হত্যা করে। আরও আশ্চষের 
কথা" এই যে উক্ত কৃষক বিধবা রাণীর সহায়তায় রাজা হয়। 
কৃষক রাজা স-রহন ক্যউঙ্গপুযু কৃকি পরাজিত হন। কিন্ত 
শেষোক্ত ব্যক্তি ও তাহার পুত্র অনউরথকে স্-রহনের ছুই পুত্র 
সন্ত্যাসীর জীবন গ্রহণ করিতে বাধ্য করে ও তাহারা ছুইজন 
যথাক্রমে রাজ্য শাসন করিতে থাকে | ইহাদের মধ্যে কনিষ্ট- 
জনকে অনউরথ ছন্দ যুদ্ধে আহ্বান করিয়া হত্যা করে। ইহার পরে 
অনউরথ তাহার পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

অন্তান্ত অনেক কাহনীর সমগোত্রীয় এই কাহিনীটিকে 
আরও প্রমাণ না পাওয়া পধন্তু সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় 
না, তবে ইহা হইতে এটুকু বোঝা যায় যে পাগান রাজ্যের 
ক্ষমতা বা বিস্তৃতি খুব বেশি ছিল না। 

অনউরথের সিংহাসন আরোহণের সময় হইতে অন্মদের 
ইতিহাসের ঘটনাবলী সন্বন্ধে পরবতী কালের ২ঘে বর্মী বিবরণ 
পাওয়া যায় তাহার সতাতা লেখগুলির সাহায্যে নির্ণয় করা 
সম্ভব ও এইগুলি হইতে বন্থ এঁতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। 
দেখা যায় যে পরবর্তী কালের বিবরণাতে যে সব তারিখের 
উল্লেখ আছে তাহাদের বেশির ভাগই ভূল। অবশ্য খাঁটি 
তারিখের সঙ্গে ইহাদের ব্যবধান খুব বেশি নয়, এবং রাজগণ 
যদিও ভারতীয় নামে পরিচিত ছিলেন তথাপি বিবরণীগুলিতে 
তাহাদের বম উচ্চারণ ব্যবহার করার ফলে প্রকৃত ভারতীয় 
নাম নির্ণয় করা সব সময়ে সম্ভব নয়। বর্মী বিবরণ আমুসারে 


ঢা রে জাদেশে প্র প্রথম গর রা রাঙা 





রে অনটরথ ১ ১০১০ বীষঠাকে রাজা হইয়াছিলেন। : বক লেখ লখ হইতে 
জানা যায় যে আসলে রাজার নাম ছিল] অনিরুদ্ধ এবং তিনি 

১০৪৪ ্ীষটাবধে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই কারণে 
বম ণর ইতিহাস আলোচনা কালে যে যে স্থলে সম্ভব 
_লেখগুলির সাহায্যে রাজাদের ভারতীয় নাম ও তাহাদের রাজ্য 
কাল উল্লেখ করা হুইবে। অন্মদের সহিত পুরা মিলিত হইয়া 
গিয়াছিল বলিয়াই অনুমান হয় কারণ স্বতন্ত্র জাতি রূপে তাহাদের 
অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই। অবশ্য মধ্যে মধ্যে ব্যক্তি বিশেষ 
বা ছোট ছোট দলের দ্বারা এই প্রাচীন জাতির নাম ব্যবহারের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। স্ৃতরাং এখন হইতে অম্মদের আধুমিক 
ব্মী নামে নির্দেশ করা যাইতে পারে। এখানে উল্লেখ করা! 
আবশ্যক যে বর্মীর অধিকাংশ জায়গার স্থানীয় নাম € ছাড়া 
একটি করিয়া ভারতীয় নাম ছিল। আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে 
যে পাগানকে অরিমর্দনপুর: বলা হইত এবং তাহ! ছাড়া সংস্কৃত 
" হইতে উদ্ভুত অন্তান্ত নামেও ইহা পরিচিত হিল। যেখানে 
যেখানে সম্ভব এই ভারতীয় নামগুলি নৃচিত হইবে। 


তভীয় অধ্যায় 
অরিমর্ধনপুর সাম্রাজ্য 


১। রাজশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধ 


অনিরুদ্ধর রাজত্ব বর্মীদের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের 
আচনা করে। তিনি পাগানের ক্ষুত্র রাজাকে একটি বিশাল 
রাজো রূপান্তরিত করেন। বতমান বর্ম দেশের অধিকাংশই 
ইহার অন্তভূক্ত ছিল, এবং ইহার অশিষ্ট, নিরক্ষর লোকদের 
মধো তিনি উচ্চ শ্রেণীর সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রচার করেন। 

যে সময়ে অনিরুদ্ধ সিংহাসন আরোহণ করেন তখন অরি 
নামে এক বৌদ্ধ সম্প্রদায় উধ্বততন বর্মার ধর্গ ও সামাজিক 
জীবনে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। অরিদের ধর্ম 
প্রণালী ছিল অতি নিকৃষ্ট ধরণের তান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপে পূর্ণ 
এবং ইহার সহিত তাহারা এক নাগ ধর্মমত মিলিত করে-- 
এই নাগধর্মে বদ্ধদ্ব ও তাহার শক্তিগণের একটি বিশেষ 
প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। অরিরা লম্বা চুল ও দাড়ি রাখিত, 
কালে! পোষাক পরিত, অত্যধিক পরিমাণে মগ্যপান করিত, 
অশ্বারোহণ, কুত্তি, যুদ্ধ প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকিত, এবং মায়া ও 
যাহ্মস্ত্ের অধিকারী বলিয়া ভান করিত | তাহারা নামে মহাযান 
বৌদ্ধধর্মমন্তের অনুগামী ছিল কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ মতের 
তিব্বতী পদ্ধতিই তাহাদিগকে বিশেষ গ্রভাবান্বিত করিয়াছিল। 
পাগানের কয়েক মাইল দক্ষিণ-গূর্বে থমতি নামক স্থানে অরিদের 
. প্রিশ জন গুরু ও তাহাদের ৬*,৭*০ শিষ্ের, প্রধান ঘাটি 
ছিল এবং তাহাদের শিক্ষা ও কতৃত্ব রাজা ও জনসাধারণ মানিয়া 
_ইয়াছিল। 


অরিমা্নপুর লাত্রাজ্য. ৩২১ 

প্রাচীন বিবরণী হইতে জানাযায় কিরূপে অরহন বা ধর্ম- 
“শী নামে থটনের একজন ব্রাহ্মণ ভিক্ষু অনিরুদ্ধকে বৌদ্ধধমে'র 
বিশুদ্ধ থেরবাদে দীক্ষিত করেন। রাজার সহাম্ুভূতিতে উৎসাহিত 
হইয়া অরহন দক্ষিণে মোন দেশ -হইতে আরও কিছু ভিক্ষু 
সংগ্রহ কল্পেন এবং অল্পদিনের ' মধ্যেই তাহারা শক্তিশালী অরি 
সম্প্রদায়ের সহিত ধর্মযুদ্ধ আরস্ত করে। অনিরুদ্ধ ও অরহনের 
চেষ্টা সাফল্যমণ্তিত হয়। অরিদের ক্ষমতার অবসান হয়; 
ভাহাদ্দের অনেকে পূর্বদিকে শান রাজ্যে আশ্রয় লয় ও অবশিষ্টের। 
' শান্তিপূর্ণ কৃষকের জীবন গ্রহণ করে। এইরূপে রাজার দ্বারা 
একটি বড় রকমের ধর্ম সংস্কার সাধিত হয়। তখন নৃতন 
ধর্মের শাস্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন দেখা দেয়; কারণ ইহার সাহায্য 
ব্যতীত ধর্মের উন্নতি বা! দৃঢ়রূপে ধর্মকে প্রতিষ্ঠী করা অসম্ভব । 
থটনের মোন রাজ্য হইতে সম্পূর্ণ বৌদ্ধ ত্রিপিটক সংগ্রহ করিবার 
জন্য অরহন রাজাকে অনুরোধ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে রাজা 
,মোন রাজ্যে দূত পাঠাইলেন। কিন্ত মোন রাজ! গ্রন্থ দিতে 
অন্ধীকার করিলেন, উপরস্ত রাজার দৃতকে অপমান করিলেন। 
অনিরুদ্ধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিফল হইয়া বলপূর্ধক গ্রন্থ সংগ্রহ 
করিতে মনস্থ করিলেন এবং একদল সৈন্য লইয়া থটন অবরোধ 
-করিলেন। তিনমাস অবরোধের পরে থটন আত্মসমর্গন করিল। 
বিজয়ী অনিরুদ্ধ পাগানে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার সহিত 
সোনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাজবন্দী মন্ুহ, এ দেশের সকল ভিক্ষু 
ও বহু বন্দী লইয়া আসিলেন। বন্দীদের মধ্যে অনেক শিল্পী 
ও কারিগর ছিল। সমস্ত লুণ্ঠিত জিনিসের; মধ্যে বিজিত রাজার 
বত্রিশটি শ্বেত-হপ্তি-বাহিত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ +ও প্রাচীন খব্মীয় 
নিদর্শন (11105) গুলি রাজার কাছে অমূল্য সম্পদ বলিয়া 
পরিগণিত হইল। পথে অনিরুদ্ধ প্রাচীন পুযুরাজ্যের ' রাজধানী 
সরীক্ষেত্রের (প্রোমের নিকট ) প্রাকার ভাঙিয়া ' ফেলিলেন ও বছ 

৬ 


তই সুদূর প্রাচ্য প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 


শতাব্দী ধরিয়া: এখানকার মন্দিরে রক্ষিত ধর্মীয় নিদর্শনগুলি লইয়া 
নেন পে প্রদেশ ছাড়া সমস্ত বনধীপ অল, তাহার, ফা 
রি পল পরে নিক উত্তর আরাকানের, রাতে যার রর 
_ করিলেন ও সেখানকার রাজাকে পরাজিত করিলেন। পূর্বদকের। 
[শান রাজারাও তাহার আধিপত্য স্বীকার করিল। বর্ম/দেশের 
সীমানার বাহিরে কোনও কোন রাজ্য জয় করার কৃতিত্ব 

অনিক্দ্ধকে দেওয়। হয়। বলা হইয়াছে যে তিনি ভারতের 
অন্তর্গত বাংলা দেশ' দর্শন করিয়াছলেন। সন্তবতঃ আরাকানের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাী কালে ভিনি টট্টগ্রাম প্রদেশে কিছুদুর 
অগ্রসর হইয়াছিলেন ; কিন্ত সেই অঞ্চলে যে কোনওরূপ জয়লাভ 
করিয়াছিলেন এরকম কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবশ্য 
বমী বিবরণীগুচলতে তাহার রাজ্যের সীমানারূপে ত্রিপুরা 
প্রদেশের অন্তর্গত পটীকের নামে একটি কুদ্র রাজোর নাম 
উল্লেখ করা হইয়াছে । পূর্বদিকে অনিরুদ্ধ তাহার বিজয়ী সেনা- 
দলকে বম্মার বহুকালের শক্র নানচাও-এর থাইউদের বিরুদ্ধে 
পরিচালিত করেন। বল! হইয়াছে যে তিনি এ রাজ্যের 
রা্গধানী তলি অবরোধ করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সান্ধ স্থাপন 
হয় ও দুই রাজার মধ্যে উপহারের আদান প্রদান হর। 
কিরিবার পথে অনিরদ্ধ শান" কাজ্যগুলির, মধ্য দিয় আসেন 
এই দেশের রাজার! তাহার আন্বগত্য স্বীকার করেন এবং তিনি ন. 
ইহাদের একজনের কন্তাকে বিবাহ করেন। উত্তর শ্যামে অবস্থত 
চিয়ে্গ মইর রাজা পেগু আক্রমণ করিলে অনিরুদ্ধ তাহার 
 নৈম্তদলের মধ্য হইতে উৎকৃষ্ট একদল ভারতীয় সেনাদলকে 
তাহার বিরুদ্ধে পাঠান এবং এই.. সেনাদল আক্রমণকারীকে 
বিতাড়িত করে। ১.৮ 

অনিরুদ্ধ বিস্তারিত « ভাবে .জল জ্চে প্রণালীর ব্যবস্থা করেন 
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ও এই. উপায়ে ক্যাযুক্ষে র্‌ [েছ5) ঞল বীর মধ্যে 
রি সর্বাপেক্ষা উর্ঘরা ভূমিতে - পরিণত হয়। চার বৈশালী- 





দেশের রাঙ্গকুমারী পঞ্চকল্যানীকে অনিরুদ্ধ বিবাহ করেন এবং: 


তাহার ভারতবর্ষ হইতে বর্মায় যাইবার পথে বিছিত ঘটনার; 
ইতিহাস প্রাচীন বিবরণগুলিতে পাওয়া যায়। রর 
_ অনিরুদ্ধর দেশজয়ের ফলে বর্ম। দেশে গুরুতর পরিবত'ন 
ঘটে! টেনাসেরিম বাদে প্রায় সমস্ত বমণ দেশে তাহার 
প্রভৃঙ্থ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং এইরূপ রাজনৈতিক একতা ব্মার 
ইতিহাসে সম্ভবতঃ ইহার পূর্বে আর কখনও ঘটে নাই। সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা মোনদের প্রভাবে বর্মী সংস্কৃতির আমূল 
পরিবর্তন। বমীরা তাহাদের ধর্ম, লিপি, ধ্মসাহিত্য সমন্তই 
গ্রহণ করে এবং মোন রাজ্য যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল তখন পাগানে 
মোন সংস্কৃতির এক নুতন অধ্যায়ের সুচনা হইল | ইহার 
পুরে কখনও কোনও বিজয়ী শক্তিকে বিজিতাদের দ্বারা এইরূপ 
প্রভাবিত হইতে দেখা যায় নাই। প্রাচীন রোম ও গ্রীসের 
উদাহরণকেও ইহ ছাড়াইয়া গিয়াছে । এই সময় হইতে পাগানের 
রাজারা বৌদ্ধধমের হীনযান মতবাদের পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠিলেন। 
এতদিন পর্যন্ত যে মতবাদ কেবল নিয় বময় প্রচলিত ছিল, 
এই সময় হইতে বতর্মানকাল পর্যন্ত ভাহা সমস্ত দেশে 
গ্রতিিত আছে। 

নৃতন ধর্মে দীক্ষিতের প্রবল উৎসাহ অনিরুদ্ধর মধ্যে যথেষ্ট 
পরিমাণে দেখা যায়। তিনি বনু সংখ্যক প্যাগোডা বা মন্দিবু 
ও আশ্রম নির্মান করেন। তাহার পরবর্তী রাজগণও তাহার 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। এই মহৎ রাজার ধম” বিশ্বাসে একটি 
উল্লেখযোগা লক্ষণ দেখা যায়। পুজী-ফলকগ্চলির (০115৪ 
02910 ) আরস্তে সুপরিচিত বৌদ্ধ স্ৃত্র “যে ধম” প্রভৃতি খোদিত 
আছে, কিন্ত শেষ অংশে “মহা শ্রমণ অর্থাৎ বুদ্ধদেব এইবূপ বলিলেন” 


৪. রি ছুদূর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপমিবেশ 
ৃ ইহার পরিবতে দেখা যায় “অনিরুদ্ধদেধ এইরূপ বলিলেন”। 
নুতন ধর্ম রহণকারীর উৎসাহের 'আতিশযোর ইহা একটি রঃ 
বিচিত্র নিদর্শন |. ২ ডি 058 
... অনিরুদ্ধর নাম ও যশ ঢরিদিকে জারি পলিয়াছিল ও এবং 
তিনি বৌদ্ধ ধর্মের রক্ষা রূপে পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন। 
যখন চোল রাজ! সিংহল দেশ আক্রমণ করেন তখন এ দেশের 
রান্না গ্রথম বিজয়বাহু তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য অনিরুদ্ধকে 
আসিতে বলেন ও এই উদ্দেশ্টে জাহাজ পাঠাইয়া দ্েন। 
যখন বমণ রাজার সাহায্য ছাড়াই সিংহলের রাজা আক্রমণকারীকে 
বিতাড়িত করিলেন তখন শত্রু কতৃক ধ্বংসের সংস্কার সাধনের 
জন্য কিছু ভিক্ষু ও ধর্মপুস্তক পাঠাইবার জন্য সিংহলের রাজা 
অনিরুদ্ধকে অনুরোধ করিলেন। অনিরুদ্ধ এই অনুরোধ রক্ষা 
করিলেন, কিন্তু ইহার পরিবর্তে সিংহলে রক্ষিত অমূল্য পবিত্র 
স্মারকচিহ্ন (২০11০) বুদ্ধদেবের ফতিটি  চাহিলেন। -সিংহলের রাজ! 
ইহার একটি প্রতিরূপ (৫00110866) তাহাকে পাঠাইলেন। যখন 
রতুখচিত আধারে রক্ষিত এই ম্মারক চ্হুটি সহ জাহাজ পাগানের 
কাছে ইরাবতীর কুলে পৌছিল তখন ইহা গ্রহণ করিতে একটি 
বৃহ শোভাযাত্রা বাহির হইল । অনিরুদ্ধ নিজেই গলা পর্যস্ত 
জলে নামিয়া আধারটি গ্রহণ করিলেন ও ইহা! মস্তকে করিয়া 
শোভাষাত্রাসহ ম্মীরক চিহ্টটি স্থাপন করিবার জন্য যে মন্দির নির্মাণ 
করা হইয়াছিল, সেইখানে গেলেন। এই মন্রিরটিই বিখ্যাত 
শোয়েজিগন প্যাগোডা ও এখানে এখন এ মু দলে তক | 
বর্মী পুক্জার উদ্দেশ্যে আসে। 





ই। ক্যনজিথ ( [59102110180 


১০৭৭ শ্রষ্টান্খে অনিরুদ্ধর মৃত্যু হয় ও তাহার পুত্র সলু. 
ল্য?) রাজা হন। “ইহার . অপর "নাম বজ্মাভরণ। 
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পেতে মোনরা বিজ্রোহ করে ও পাগান পর্বত অগ্রসর হয়। 
রাজা গ্াহাদের হাতে বন্দী ও ১০৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হন | 
5 ক্যনঞজিথ নামে অনিরুদ্র বৈশালী দেশের কনতার হী ডং 
| ্ গুন দেশের উত্তর অঞ্চলে পলাইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বিভ্রোহীদের 
বিরুদ্ধে অগ্রপর হইয়া! তাহাদের পরাজিত করেন। ১০৮৬ ধুটাৰে : 
_ত্বাহার অভিষেক হয় ও এই সময়ে ভিনি প্রীত্তিভূধনাদিত্য ধর্মরাজ 
নাম গ্রহণ করেন। তাহার উত্তরাধিকারীগণও সম্ভবতঃ এই 
উপাধি ব্যবহার করেন। জন্মগ্রহণ কাল হইতে তাহার জীবনের গুথম 
দিককার বনু বিচিত্র ঘটনাবলীর কথা আখ্যায়িকা গুলিতে পাওয়া 
যায় কি্ত তাহাদের উল্লেখ এখানে অনাবশ্তক। তিনি একটি 
নৃতন প্রাসাদ ও বহু প্যাগোডা নির্মাঘ করেন । তিপি তাহার 
কম্টাকে পঠ্িকেরের রাজপুত্রের সহিত বিবাহ দিতে চা'ন কিন্ত 
তাহার মন্ত্রীরা ইহাতে বাধা দেয়। ক্যানজিথর কন্তাকে বিবাহ 
করিতে না পারিয়া পটিকেরের রাজপুত্র শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা 
করে এবং এই প্রেমের কাহিনী অবলম্বন করিয়া বহু বর্মী কাব্য ও 
নাটক রচিত হইয়াছে । এই নাটকগুলি এখন পর্যন্ত রঙ্গালয়ে 
অভিনীত হয়। 

ক্যানজিথর রাজ্যকালে বর্মার সহিত ভারতবর্ষের .খুব নিকট 
সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। বহু বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ভারতবর্ষ হইতে 
তাহার রাজ্যে গিয়া বসতি স্থাপন করে। কথিত আছে যে 
রাজা তিন মাস যাবৎ প্রত্যহ নিজের হাতে আটজন ভারতীয় 
সাধুকে আহার দিতেন। এই সব সাধুদের নিকট হইতে ভারতীয় 
মন্দিরগুলির বর্ণনা শুনিয়া রাজ। বিখ্যাত আনন মন্দিরের নকশা 
তৈয়ারি করেন ও মন্দিরটি নিমীণ করেন। এই আনন্দ মন্দিরটি 
বমণ দেশের স্থাপত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়! পরিগণিত হয়। 
এই কাহিনী সম্বন্ধে যে যাহাই ধারণা করুক, আনন্দ মন্দিরটির 
' নকশা যে ভারতীয় আদর্শে পরিকল্পিত সে বিষয়ে সন্দেহের 








৩২. সুর প্রাচ্য প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 

কোনও অবকাশ নাই। আধুনিক কালের একজন ইউরোপীর 

বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করিয়াছেন £ | 
এএখন পর্বস্ত দৈনিক প্রার্থনালয় "রূপে বাবহাত আনন্দ 

মন্দিরের শ্বেতবর্ণ কায় ও প্রভাতের হুর্যালোকে দাঁপ্ত সবর্ণমণ্ডিত 
_ চুডা পাগানের আশ্চর্য দৃশ্তগুলির অন্থতম। মন্দিরের অভান্তরে 
 এক্টটি বিশাল বুদ্ধ মুক্তির পাদদেশে ঢইটি প্রমাণ আকারের মনুষ্য 

_ মৃতি জানু পাতিয়া উপবিষ্ট; তাহারা এইভাবে প্রায় আট শতাব্দীর 


উপর উপবিষ্ট আছেন এই মৃতি দুইটির একজন ' রাজা ও ভাণ্যা- 


জন তাহার গুরু অরহন। রাজার মুখমণ্ডল ব্মীদের মত নয়-- 
তাঁহার মাতা ভারতবর্ধীয়া ছিলেন।” 

ক্যনছিখ তাহার রঃ আর শোয়েজিগন পাাগোডার 
নিখাণ কার্য শেষ করেন এবং নিজেও প্রায় চল্িশটি ছোট 
প্যাগোডা নিমাণ করেন। তিনি বুদ্ধ গয়ার বিখ্যাত মন্দিরটির'ও 
সংস্কার করেন। আখ্যায়িকাতে লেখা আছে £ 

“বিভিন্ন ধরনের রত্বু সমূহ সংগ্রহ করিয়া ক্যনজিথ গয়ার 
পবিত্র মন্দির নির্নাণের জন্ত জাহাজে করিয়া পাঠান এবং সেখানে 
বরাধরের জন্তা দীপ জালিবাঁর ব্যবস্থা করেন। রাজা আংশাক 
নিহিত গৃহগুলি পুরাতন ও ভগ্রদশা প্রাপ্ত হওয়ায় ক্যনক্জিথ 
এইগুলি নূতন করিয়া আরও সুন্দর ভাবে নির্মাণ করেন ।” 

কথিত আছে যে ক্যনজিখ ভারতবর্ষের এক চোল রাজাকে 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে প্ররোচিত করেন। এই চোল রাজা বনু 
মূল্যবান উপহার সহ তাহার কন্যা বমী রাজাকে দান করেন । 

দক্ষিণ আরাকানের বিরুদ্ধে ক্যনজিথ যুদ্ধযাত্রা করেন ও 
ইহার অধিপতিকে তাহার আন্মুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। 
১১০৩ ও ১১০৬ শ্রীষ্টান্দে ক্যনজিখ চীনে দূত পাঠান এবং তাহার স্থান 
চোল রাজাদের দূতের অগ্রে এইরূপ দাবি করেন। পাগান 
একটি ন্বাধীন রাজ্য বলিয়! এই দাবি গ্রাহ্য হয়। 


_ অরিমা্নপুর সাঁআাজা . খ৭ 


৩। অরিমদ্রনপুরের পর্ব রাজগণ | 
১১১২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যনজিথর মৃত্য হয় ও ি'হামনের উদ্তরাধি- 
কারী তাহার দৌহিত্র অলৌংসিথু বা! জয়স্ুর পঞ্চান্ন বংসর কাল রাজত্ব 
করেন। তাহার রাজ্যকালে অনেক বির্রোহ দেখা দেয়। দক্ষিণ 
আরাকানের অধিপতি সীমান্তের গ্রামগুলি লুঠপাট করে; এই 
অপরাধে তাহার শিরস্ছেদ করা হয়। রাজা নিজেই টেন] সেরিসের 
একটি বিদ্রোহ দমন করেন। উত্তর আরাকানের রাজা সিংহাসন- . 
চ্যুত হইয়া পাগানের রাঙগমভাঁয় আশ্রয় লয়। 'অলৌংপসিথু জল 
ও স্থল উভয় পথেই সৈগ্ত প্রেরণ করেন ও প্রকৃত অধিকারীকে 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কৃতজ্ঞ আরাকানের রাজ! ইহার 
প্রতিদান দিতে চাহিলে অলৌংমিথু তাহাকে বোধগয়ার মন্দির 
সংস্কার করিয়া দিতে বলেন; ছিনি ভাহার প্রতিনিধিকে যথেষ্ট 
পরিমাণে অর্থ দিয়া টক্ত কার্য সমাধা করিতে পাঠান। 
অলৌংসিথুর বেশির ভাগ সময় ভ্রমণে কাঁটিত এবং বল 
হইয়াছে যে তিনি মলয়, আরাকান ও বাংলা দেশে গিয়াছিলেন। 
আরও জানা যায় যে তিনি বুদ্ধদেবের দা আনিভে একদল 
সৈন্য মহ নানচাও-এ যান, কিন্তু এই কার্ষে বিফল হন। তিনি 
পাগানে বিখ্যাত থটপ্যিন্ন,। মন্দির ও কতকগুলি ছোট ছোট 
মন্দির নিমণণ করেন। তিনি ঞ্সটিকেরর রাজার এক কন্তাকে 
বিবাহ করেন। বৃদ্ধ বয়সে নরথু (নরস্থর) নামে শিজের পুজের হস্তে 
তিনি নিহত হন ও ১১৬ খ্রীষ্টা্ে এই পুত্র সিংহাসন আরোহণ করে । 
নরথু অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন তাহার বড় ভাই সিংহা্ন 
দাবি করাতে তিনি প্রতারণা পূর্বক তাহাক্কে হত্যা করেন ; এবং 
রাজবংশের আরও অনেক লোৌককে হত্যা করেন। তিনি সাধু 
ও সাধারণ লোকদিগকে সমানভাবেই পীড়ন করিতেন এবং 
প্েষ পর্যন্ত শ্বহত্তে তাহার বিমাতা পটিকেরর রাজকুমানীকে 
প্নিহত করেন । রাজকুমাদীর শিতা এই হত্যার প্রতিশোধ লইতে 


টি বন্ধপরিকর, হন) ভা ভাহার, অঙ্ুচ রনির মধো 1 সর্বশেষ্ঠ খাট 
.. এই কার্ষে জীবন উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। তাহারা 


নরথুর প্রাসাদে পুরোহিতের ছল্পাবেশে প্রবেশ করে এবং যখন 


নু | রাজ তাহাদের শাশীর্বাদ গ্রহণ করিতে আসেন তখন তাহারা 


তাহাদের পোশাকের ভিতরে লুকানো ছোরা বাহির ক রিয়া, 
রাজাকে হত্যা! করে। এইরূপে তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াই এই 
নিটুর রাজার মৃত্যু হয়। 

নরথুর পরে তীহার পুত্র নরনিংহ (নরথেইছ ) রাজ্যলাভ 
করেন কিন্তু রাজপ্রাসাদের আভ্যন্তরিক যড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া! তিন 
বৎসর রাজত করিবার পরে তাহার অনুজ নরপতিসিথু কতৃকি নিহত 
হন। ১১৭৩ গ্রীষ্টা্ধে নরপতিসিথু (দ্বিতীয় জয়সর) সিংহাসন আরোহণ 
করেন এবং ত্রাহার রাজ্যকালের উল্লেঘোগ্য বিষয় ধর্সন্ন্বীয় 
ব্যাপারে সিংহলের প্রাধাগ্ত । সিংহলে বৌদ্ধধমের যে মতবাদ 
প্রচলিত ছিল তাহা ১১৯০-২ গ্রীষ্টাব্দে পাগানে: প্রচারিত হয় ও 
শেষপর্যন্ত ইহা! ১০৫৬ খ্রীষ্টাব্ডে অনিরুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত মোন , 
দেশের বৌদ্ধ ধমের স্থান অধিকার করে। এই রাজা গব দ্রব- 
পলিন (09/8-08110 )ও স্ুুলমণি নাঁমে দুইটি মুন্দর মন্দির 
পাগানে নির্মাণ করেন ও জলসেচ প্রণালীর বিশেষ ব্যবস্থা করেন। 
তিনি তাহার কনিষ্ঠপুত্র জয়সিংহকে (জয়থেইজ্ ) উত্তরাধিকারী, 
মনোনীত করেন এবং ১২১* খ্রীষ্টা্দে তাহার মৃত্যু হয়। 

জয়সিংহ তিলোমিনলো ( 01001510) ও ননতৌ-ম্য 
( ি৪0/০02758) এই ছুইটি নামেও পরিচিত ছিলেন । তিনি 
রাজকার্ধ তাহার ভ্রাতাদের হস্তে অর্পণ করিয়া নিজে ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে, 
বিশেষতঃ মন্দির নির্মাণ কার্ধে, আত্মনিয়োগ করেন । তিনি বোধগয়ার' 
বিখ্যাত মন্দিরের অনুকরণে মহাবোধি মন্দির এবং তিলোমিনলো 
নামে আর একটি হ্ুুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন। 

জয়সিংহর পরে প্রথমে তাহার জোষ্ঠ পুত্র নরসিংহ ও পরে অপর 


টি অরিন াহ্াজ্য দি র্ কস ্ী 


টা খু ব্য: বার কাশ্তুপ 1) ১২৩৫ ইন সিংহাসন 
অধিকার করেন। তাহার ধর্মাুরাগ তাহার পিতার অপেক্ষাও 


অধিক পরিমাণে ছিল, এবং তিনি বৌদ্ধশান্্র অধ্যয়ন ও ধর্সপস্তক 
রচনায় সাহার সময় অতিবাহিত করিতেন। মিনবু প্রদেশের 
বিখ্যাত কৃত্রিম হুদ এমারেন্ড লেক তাহারই কীতি। ৮. 
ক্যস্ব-এর পুত্র উজন ( উদয়ন 1) ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে রাঁজ্যলাভ করেন। 
কিন্ত স্তাহার প্রকৃতি তাঁহার পূর্ববর্তী ছুই রাজ! হইতে সম্পূর্ণ ভিন 
ধরনের ছিল। তিনি মঞ্তপান ও মৃগয়ায় আসক্ত ছিলেন এবং হস্তি 
পদদলিত হইয়! ১২৫৪ শ্রষ্টাব্রে তাহার মৃত্যু হয়। 


৪1 মোলল বিজয় ও বমণরাজ্যের পতন 


উজন-এর পরে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র নরমিংহপতি (নরথিহপতে) 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সিংহম্রকে তাড়াইয়৷ রাজ্য লাভ করেন। এই রাজা অত্যন্ত 
ভোজনবিলাসী ছিলেন এবং গর্ব করিতেন যে তিনি প্রত্যহ তিনশত 
পাত্র ব্যঞ্জন গ্রহণ করেন ও তীহার উপপত্বীর সংখ্যা তিন হাজার। 
এই সময়ে রাজ্য যে বিপদের সম্মুখীন হইল তাহ! প্রতিরোধ করিতে 
এই ধরনের রাজা মোটেই উপযুক্ত ছিলেন না। ১২৫৩ রীষ্টাবে 
মোঙ্গল রাজ কুবলাই খা ইউনান অধিকার করেন। ১২৭১ 
গ্ীটাবে তাহার আনুগতা স্বীকার করিবার আদেশ জানাইয়া তিনি 
বর্ময় দূত পাঠান। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়াতে ১২৭৩ 
ীষ্টাব্দে রাজদুত পাঠানো হয়। কিন্তু রাজদূত ও তাহার সঙ্গীরা 
প্রচলিত রীতি অন্থুযায়ী বার বার জুতা খুলিতে অস্বীকার করায় 
নরগিংহপতি তাহাদিগকে ও তাহাদিগের বছ অন্থুচরদিগকে নিহত, 
করেন। ইহার চারি বসর পরে ভামোর সত্তর মাইল উপরে 
অবস্থিত টপিং নদীর তীরে কাঙ্গাই নামক একটি রাজ্যের রাজা 
 কুবলাইখখার আনুগত্য স্বীকার করার দরুন বর্মী রাজা এ রাজ্য 
' আক্রমণ করেন। ইউনানের শাসনকত বর্মী সেনাদলকে পরাজিত 


৩৩৪ এ দূর প্রাচো প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 
. করে। ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বরীরা আবার সীমান্ত প্রদেশ আক্রমণ 
করে, কিন্তু পরাজিত হয় ও ইহাতে তাহাদের বু ক্ষতি তয়। 
পরাজয়ের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নরসিংহপতি ভীত হইয়া 
পাগান হইতে বেসিনে পলাইয়া যান। মোঙ্গলরা বর্মাদশ 
আক্রমণ করিল না এবং যখন ব্ী রাজা এক ভিক্ষু দ্বারা আন্ুগ- 
ত্র প্রস্তাব পেশ করিলেন তখন সহানুভূতিপুর্ণ উত্তর পাইলেন । 
কিন্ত এই পরাজয় ও কাপুরুষের ন্যায় রাজার পলায়নে চারি দিকে 
বিদ্রোহ ও বড়যন্ত্রের সৃত্রপাত হইল এবং রাজার পুত্র ভঁহাকে বিষ 
খাওয়াইয়া হত্যা করেন (১২৮৬ শ্রী)। রাজার মৃত্যুর খবর পাইয়া 
মোঙ্গলেরা আক্রমণ করিতে মনস্থ করিল। কুবঙ্গাইর্থার এক 
পৌত্রের অধীনে একদল সৈন্য পাগানে উপস্থিত হইল এবং এই 
নগরটি তাতার কতৃক 'ভীষণ রক্তপাত ও অগ্নিদাহের মধ্যে" ধ্ব:স- 
প্রাপ্ত হইল। এইরূপে দুইশত চল্লিশ বৎসরের পর অনিরুদ্ধ 
প্রতিষ্ঠত রাজ্যের গৌরবৌজ্জ্রল অস্তিত্বের লোপ হইল । 

ব্মাদেশ কুবলাইরখখ। কতৃক পরাজিত হওয়ার ফলে এখা।ন 
রাজনৈতিক অনৈক্য ও শাংস্কৃতিক অবনতি দ্রেখা দেয়। বসা 
দেশ এই সময় অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হইল। 
তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ (১) শান অধিকৃত্ত উব্বতন বমণ-- 
ইহার রাজধানী প্রথমে পিম্ভ :ও পরে ইরাব্তী নদীয় উপরের 
অংশের তীরে আভাতে অবস্থিত হিল; (২) ব-দ্বীপের অন্তর্গত 
পেগুতে মোন অথবা তলাইঙ্গ রাজ্য; (৩) এই ছুই রাজ্যের 
মধ্যে অবস্থিত বর্মীয় তৌদ্দু (:08112০0) রাজ্য। প্রাচীন 
বিবরণীগুলিতে এই রাজাঞ্চনির শাসকদিগের মধ্যে অসংখ্য যুদ্ধ, 
ষড়যন্ত্র, নৃশংসতা ও প্রতারণার বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। এই. 
সময়ে চীন সাম্রাজ্যের সীমান্ত বর্মাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল 
এবং রাজনৈতিক হিপাবে বমাদেশ এই মহ সভ্যতা-কেন্ট্রের 
অধীন ছিল। নুতরাং চীনের প্রভাবে বর্মার সাংস্কৃতিক জীবনে 


অরিমর্দনপুর সাত্রাজ্য ূ্‌ ৩৩৯ 


এক নূতন যুগের সৃত্রপাত হইবে ইহাই অনুমান করা স্বাভাবিক। 


কিন্তু কার্ধত: ঠিক উহার বিপরীত দেখা গেল। এই সময় 
হইতে পরবর্তী ছুইশত পঞ্চাশ বংসর বনী সভ্যতার অন্ধকার 
যুগ। ছোট ছোট রাজাগ্চলির মধ্যে অনবরত যুদ্ধ হওয়ার 
ফলে জনসাধারণের শান্তি ও সমৃদ্ধি লোপ পায়; শিল্প ও সাহিত্য 
বিপন্ন হয়; এবং ভারতীয়রা ষে সভাতা! বিস্তার করিয়াছিল তাহা! 
কোনও রকমে টিকিয়া থাকে । এই সময়ে কতকগুলি প্যাগোডা 
নিমিত হইয়াছিল; কিন্তু ইহাদের বেশির ভাগ নিগিত না হওয়াই 
বরং ভাল ছিল; কারণ, ইহাদের মধ্যে যেগুলি সর্বোৎকৃষ্ট সেই- 
গুলিকে পাগানের মন্দির গুলির সহিত এক শ্রেণীতে ছাড় 
করানো যায় না। গ্রীপ্রীয় ষোড়শ শতাব্দীতে আবার সমস্ত দেশ 
একটি রাজত্বের অধীন হয়, ভারতবাসী কতৃকি প্রচারিত যে 
সভ্যতার আলোক এতদিন ঘান হইয়ীছিল, তাহ! সমুজ্ছল হয়! 
উঠে, এবং দেশের সনৃদ্ধি ও অগ্রগতির মধ্যে এক নূতন 
জাগরণের সুচনা দেখ। দেয়। | 
৫। অরিমদনপুরের হিন্দু সংস্কৃতি 

| পাগান রাজবংশের রাজত্বকালে বায় যে ভারতীয় সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির বিকাশ হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বর্ণন৷ দেওয়া অনাবশ্ঠাক, 
কারণ ইহা বর্তমান কালে যথেষ্ট পরিমাণে অব্যাহত আছে । এখানে 
গ্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই দেশে ব্রাহ্মণ ধর্ম ক্রমশঃ লোপ 
পায় এবং কেবলমাত্র বৌদ্ধধমের থেরবাঁদ শ্রীধান্ত লাভ করে। এই 
নৃতন রাজ্যের রাঁজগণ নব ধর্ম প্রচারে অভূতপূর্ব উৎসাহ প্রকা্জ 
করিতেন এবং তাহাদের মধ্য অনেকের ধমণনুরাগ ও ধমপরায়ণতার 
অভিব্যক্তি অত্বুলনীয়। গভীর অভিনিবেশ সৃহকারে পালি সহিত্ের 
অনুশীলন করার ফলে বর্মা় এক নূতন পালি সাহিত্য গভিয়! উঠে। 
ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ ক্ষীয়মান হওয়ার দরূন বর্মার হি 


সিংহলের ঘনিঠত! বৃদ্ধিও ইহার অস্তাতম কারণ । 


৩৩২0 হর প্রা রী হি উপনিষেশ ৭ 
নী নৌ: র. একটি বিশিষ্ট লক্ষণ বৌদ্ধধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট 
প্রধান প্রধান ঘটনাবলী ও স্থানগুলি সবই বমণ দেশের বলিয়া 
প্রমাণ করিবার প্রয়াম। বমী বিবরণ অনুসারে বুদ্ধদেব এই দেশের 
বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং ধমশাস্ত্রে বিবৃত তাহার 
জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী বমণদেশের বিভিন্ন স্থানেই ঘটিয়াছিল। 
পাগান, মাগ্ডালে ইত্যাদির ন্যায় প্রধান শহরগুলি স্থাপিত হওয়া 
সম্বন্ধেও বুদ্ধদেবই নাকি ভবিষ্যদবাণী করিয়াছিলেন। এই একই 
মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায় বমণর রাজবংশগুলির বৃত্তান্ত ব্ণনা- 
কালে। তগাউঙ্গের হ্যায় অন্তান্য রাজ বংশ যেশাক্য বংশ হইতে 
চ 4৮৬ সেই শাক্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
আবার আরাকানের রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহ! বলা হইয়াছে 
তাহা জাতকের একটি গল্প হইতে গৃহীত, শুধু প্রয়োজন মত স্থানগুলির 
পরিবর্তন কর হইয়াছে। 
বংশ মর্যাদার শ্লাঘা। ধমন্ুরাগ, এবং ওঁপনিবেশিকের পক্ষে 
তাহাদের নৃতন বাসভূমিতে নিজেদের পরিচিত বিভিন্ন নাম আমদানি 
করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ফলে বমায় শুপরিচিত বনু ভারতীয় 
ভৌগোলিক নাম পাওয় যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি নাম বেশ 
প্রাচীন্‌ যুগের । | 
ইরাবতীর উপরের অংশে মোয়েয়িন (7৬০51 ) নির্দেশ করিতে 
বর্মী লেখতে মৌর্ধ নাম ব্যবহার করা হইয়াছে এবং খুব সম্ভব এই নাম 
হইতেই টলেমির ( [6015075 ) ম্যারেউর ( 28760০ ) নামের 
টিৎপত্তি। ইহা সত্য হইলে খ্রী্ীয় দ্বিতীয় শতকে এই নামের অস্তিত্ব 
ছিল। শ্রীক্ষেত্র ও হংসাবতীও শ্বী্্ীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দী অপেক্ষা 
প্রাটীন। আরও কয়েকটি প্রাচীন ও প্রধান নাম এই £-_ অপরাস্ত, 
অসিতাপ্তন, অবস্তি, বারাণপী, চম্পানগর, ধন্কবতী, দ্বারবত্তী, গন্ধার, 
কাম্বোজ। কেলস ( কৈলাস), কুনুমপুর, মিথিলা, পুর, পুক্করাবতী, 
রাজগৃহ, সংকাশ্য, উৎকল, বৈশাশী প্রভৃঠি। এই তালিক! আরও 


" শর সারাতা 3 তি ৩৩৩ রর রর 


বনু গুণ বাড়ানো যায়। বুদ্ধদেবের সহিত সংশিষ্ট হটমাগুলি ছাড়াও রি 


বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস বর্ণনায় এবং বুদ্ধদেবের গৃূরধবর্তাঁ বুদ্ধ বা সাধু 
ব্যক্তিদের জীবনের যে সমস্ত ঘটনার কথা বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে জানা 
যায় তাহাদের অনেকগুলি বর্ম! দেশে স্থাপন করা হইয়াছে । অশোঁক 
প্রেরিত ধর্ম প্রচারকেরা যে সমস্ত স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিল তাহার 
অনেকগুলিকেও এই দেশে স্থাপন কর! হইয়াছে। ভারতীয় উপনিবেশ- 
গুলির মধ্যে আর কোথায়ও এইরূপ একটি নূতন ভারত রি 
তুলিবার বিধিমত চেষ্টা লক্ষ্য হয় না। 

বরমীয় বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এদেশে 
এক শ্বতন্থ ও সমৃদ্ধিশালী পালি সাহিত্যের উদ্তব। যে সমস্য 
ভারতীয় উপনিবেশে বৌদ্ধধর্ম প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল সেই সকল 
স্থানে বৌদ্ধশান্ত্র অধ্যয়ন এবং এই সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন অতি সাধারণ 
ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু সিংহল ব্যতীত আর কোথায়ও 
এখানকার মত এই ধর্মপুস্তকের ভাষা! দেশের প্রাচীন ভাষা বলিয়! 
* গ্রহণ ও তাহাকে আদর্শ করিয়া এক নূতন সাহিত্য সৃষ্টির দৃষ্টান্ত দেখা 
যায় না। এই ব্যবস্থা বর্তমানকাল পর্যস্ত অক্ষুপ্ন আছে। 

বর্মার পালি সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াও এখানে সম্ভব 
নহে। ডাঃ বোডে (19 8০৭6) ও অন্যান্য পর্ডিতগণ এই সম্বন্ধে 
যে সকল প্রামাণিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা হইতে এঁই বিষয়ের 
একটি যথাযথ বিবরণ পাওয়া যাইবে । তবে এই সাহিত্যের ব্যাপ্তি ও 
তাহার গুরুত্ব যে কতখানি তাহা বুঝাইতে এইটুকু বলা প্রয়োজন যে 
বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন বিভাগ, ইহার ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত আশ্রমেকস 
নিয়মাবলী, দার্শনিক মতবাদ ছাড়াও ব্যাকরণ, আইন ও রাজনীতিসহ 
বিভিন্ন সাংসারিক বিষয়গুলি এই সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। 
এই সাহিত্যের কলেবর এতদুর বৃদ্ধি পাইয়াছিল থে ইহার ইতিহাসও 
রচিত হইয়াছে। এইরূপ ছুইখানি পুণতক-_গন্ধবংশ সপ্তদশ ্রীষটাডে 
. ও শামনবংশ উনবিংশ খীষ্টাব্দে রচিত হয় 1 ৪৯ 


৩৩৪ | শদুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ | 


উনবিংশ শতাব্দীতে বর্মা যখন ব্রিটিশ কতৃর্ক বিজিত হয়, 
তখনও এখানে যথেষ্ট সাহিত্যচ্চা ছিল । মিনডন-মিনের রাজ্য” 
কালকে (১৮৩-৭৮ গ্রী) বৌদ্ধধর্ম ও পালি সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বল। 
হয়, কারণ এই সময়ে বর্মার থেরগণ যথাসম্ভব প্রাচীন রীতিনীতি 
ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করে। এই সম্থন্ধে বোডে (০৫6) 
বলিয়াছেন, “এইরূপে উনবিংশ গ্রীষ্টাব্দ দ্বাদশ গ্রীষ্টাব্দের সহিত জড়িত 
হইয়াছে এবং বর্মায় পালি সাহিত্যের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি 
হইয়াছে ।৮ কিন্তু বর্মায় এই জ্ঞানস্পৃহা 'একেবারে লুপ হয় নাই । 
বোডে দেখাইয়াছেন “বর্মায় জ্ঞানের ধারা সুদুরত দ্বাদশ শতাব্দীর 
অন্করণেই বিংশ শতাব্দীতে হইতেছে ।” বতমান শতাব্দীর প্রারস্তে 
একজন বিজ্ঞ ভিক্ষু রচিত পুস্তকগুলির একটি তালিকা বোডে প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থগুলি পালি সাহিভ্যের বিভিন্ন শাখার পরিষ্কার 
প্রদিরূপ-প্রদর্শক। 
একজন রাজ্যপাল ও তাহার পত্বীর বৌদ্ধনংঘে দানের বিবরণ 
১৪৪২ গ্রীষ্টাব্দের একটি লেখতে পাওয়া যায় এৰং ইহ! হইতে বর্মার 
সাহিত্য চচার কতকটা ধারণ! করা যায়। তাহার। একটি বিহার, 
বাগান, ধানের জমি ও দাস ছাড়ীও কতকগুলি পুথি দান করেন । 
সৌভাগ্যবশতঃ এই সঙ্গে পুঁথিগুলির একটি তালিক' দেওয়া আছে 
এবং ইহাতে ২৯৫ খানি পৃথক পুঁথির নাম আছে । ইহা! হইতে 
পঞ্চদশ শতাব্েদের পূর্বে বর্ম র পাঁল সাহিত্যের বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট 
ধারণ। করা যায় এবং বহু পুস্তকের রচনাকাল৪ ইহা হইতে স্থির 


করা সম্ভব | এ | এ. 
এই তালিকায় কতকগুলি সংস্কৃত পুস্তকের নাম আছে। আগেই 
বলা হইয়াছে যে বর্মায় গ্রীগ্রীয় শতকের প্রথম দিকেই সংস্কতের 


তান্থুখীলন ছিল। এই তালিকা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে বৌদ্ধ- 
ধর্ম ও পালিভাষ| প্রাধান্ত লাভ করিলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য 
এই দেশ ইইতে সম্পূর্ণ পুপ্ত হয় নাই । প্রকৃতপক্ষে আইন ণিবয়ে 


.অরিম্দনপুর সাজাছ্য ৩৩৫ 


বর্ম পালি সাহিতা--ধম্মসথথ মুল সংস্কৃছের আদর্শে রচিত । ইহার 
অন্ান্ত শাখার ন্তায় সিংহলের প্রভাব এই বিষয়ের উপর দেখ যায় 
এা। একথ। এখন সকলেই স্বীকার করেন যে বর্মার প্রাচীন ও 
আধুনিক উভয়কালের বিধিবদ্ধ আইন-নীতিই মন্তু, নারদ ও যাজ্ঞবন্কা- 
স্মৃতি প্রভৃতি হিন্দুশান্ত্র হইতে উদ্ভৃত। অবশ্য বৌদ্ধধর্মের প্রাধানোর, 
ফলে আইন ব্যবস্থার অনেক পরিরততন হইয়াছে, কিন্তু ইহার ভারতীয় 
উৎপ/ত্ত সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দের শেষভাগে 
1ম বার রাজা ওয়াগর। ( ৬৬৪০£৪18) কর্তৃক থে ধম্মসথ সংকলিত 
হইয়াছিল তাহা ষোড়শ শতাবে বুদ্ধঘোষ নামে এক তলইং ভাষী 
আইন ব্যক্তি পালিতে অনুবাদ করেন, কারণ এই সময় পর্যন্ত 
ইহা কেবলমাত্র তলইং ভাষায় প্রচলিত ছিল। এই পালি বইটির 
নান দেওয়া! হইয়াছিল মনুসার, এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শহাব্ে 
সম্পাদিত আরও অনেকগ্ুদ। এই জাতীয় পুস্তকের মনুর নামে 
নানকরণ করা হয়। ইহ হইতে বম আইননীতির সহিত ভারতীয়, 
, ধর্মশান্ত্রের যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্মার সামাজিক 
জীবনে ও মানুষের নৈতিক চরিত্র ও মনোবৃন্ত গঠনে পালি সাহিত্যের 
ভাবদান কতখানি তাহ। সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙগম কর! শক্ত। একজন 
বিদেশী সমালোচক লিখিয়াছেন £ 

“ভাষা ও জাতির দিক্‌ হইতে নিকট সম্পর্ক না থাকিলেও 
ভারতীয় চিন্তাধারা কিরূপ কার্ধকরাীঁ হইতে পারে তাহার প্রমাণ 
বর্মায় পাওয়) যায়। আমরা বলিতে পারি যে ভারতীয় প্রতিভা, 
মনস্তাত্বিক পুঙ্মুদশিতা, বৌদ্ধধর্মের অন্তত উচ্চভাব সমূহ--এই সবু 
কিছুই বর্ম। ভাষার উন্নতিবিধানে, গভীরতায় ও বিস্তারে অনবরত 


সাহায্য করিয়াছে । যখন বর্মাভাষ। (চতুদশ শতাব্দের কাছাকাছি. 


সময়ে ) সাহিত্যের ভাষার পর্যায়ে পৌছিলঃ তখনও মতামত প্রকাশের 
জন্য এই মাতৃভাষা পর্যাপ্ত না হওয়ায় বহু ভারতীয় শব যোগ করার. 
প্রয়োজন হইয়াছিল। | ১, 


৩৩৬ হুদূর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 


এই প্রসঙ্গের সমাপ্তির আগে এই সমালোচকের আর কয়েকটি 
মন্তব্যের উদ্ধ'তি নিয়ে দেওয়! হইল £ 

পবর্মা সভ্যতা যে বৌদ্ধধর্মের উপর গঠিত হইয়াছিল ইহার প্রকাশই 
পালি সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ এঁতিহাসিক অবদান বলিয়া মনে করা 


| খাইতে পারে। এইখানকার ধর্ম ও সাহিত্যের অন্যানা শাখার 


শ্রস্থগুলি অনুশীলন কালে ইহাদের অন্তর্নিহিত বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসের যে. 
ধারা পরিলক্ষিত হয়, দেখা যায় যে তাহা দ্বার! সাঠিতোর অবিচ্টিন্ন 
উন্নতি ও অব্যাহত গতি পরিরক্ষিত হইয়াছে 1? যখন প্রাচীন বিবরণী- 
গুলিতে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সংগ্রামের বর্ণনা দেখিতে পাই তখন 
আমরা এই ধর্মের শক্তির কার্ষকারিতাও সেই সঙ্গে দেখিতে পাই, 
কারখ। ইহার. সহায়তায় বর্ধরতা দমন করা সম্ভব হইয়াছে, প্রচলিত 
রীতির মধ্যে আরও ন্যায়পরায়ণতা স্থান পাইয়াছে, এবং মাছুষ 
পরস্পরের মধ্যে ভেদাভেদের সীমানা দূর করিভে সক্ষম হইয়াছে । 
সামাজিক জীবনে ও জ্ানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ধর্মশক্তির প্রভাব 
সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ চিত্র পালি সাহিত্য হইতে পাওয়া যায়। কাজেই 
ভারতবর্ষ বর্সাকে জয় করিয়াছিল,_-এই প্রাচীন উক্তির প্রয়োগ 
ুক্তিযুক্ত। ইতিহাসে যত জয়ের বিবরণ পাওয়া যায় তাহাদের 
কোনিটিই ইহা অপেক্ষা বেশি স্থিতিশাল বা হিতকর নহে ।* 

*বিভিন্ন 'রাজগণ কতৃক মন্দির নির্মাণের কথা আগেই উল্লেখ কর! 
হইঞ্ছে। ইছাদের মধ্যে অনেকগুলি স্থাপত্যকলার উৎকষ্ট নিদর্শন, 
এবং ইহা হইতে শিল্পকলা ক্ষেত্রে জাতীয় দক্ষতার পরিচয় পাঁওয়! 
যায়ণ স্থাপত্য, ভাক্কর্ষ ও চিত্রাঙ্ছন--শিল্পের এই সব কয়টি ক্ষেত্রেই 
যথেষ্ট উদ্ভম দেখ যায়, কিন্তুৎইহাদের সকলগুলিতেই ভারতীয় 
শিল্পকৌশলের' ছাপ নুষ্পষ্ট। ভারতবর্ষের সিত বর্সার নিয়মিত ও 
অন্তরঙ্গ সংশ্রব বমীয় সভ্যতার বিবতর্নের একটি বিশেষ লক্ষণ | বন্তঃ 
দেখা যায় যে ভারতব্ধ হইতে অনবরতই বণিক, কারিগর, ব্রাহ্মণ, ' 
সৈন্য, জে)াতিষী ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারক বর্মার বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন 


অরিমরনপুর সাআজ্য ৩৩৭ 


'বা বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যাইত। অপরপক্ষে বরমীরাও ভারতবধে 
বাণিজ্য বা ধর্মন্থানগুলি ভ্রমণের উদ্দেশ্টে আসিত। একটি স্থানীয় 
বিবরণীতে দেখা যায় যে একজন বর্মী পোতাধাক্ষ নিয়মিত 
দেব্মৃতির ব্যাবসা করিত।, গঙ্গাম্ত্রোতে বিধ্বস্ত প্রাচীন মন্দিরের 
_ স্ৃতিগুলি বারাণসীতে লোকে সং গ্রহ করিত, সে তাহাদের [নিকট 
 হুইতে এইগুলি কিনিয়া জাহাজে পেগুতে বিক্রয়ের জন্য লইয়া 
'মাসিত। এই উপায়েও হয় তো বর্মীশল্প ভারতীয় শিল্পের 
দ্বার! প্রভাবান্বিত হইয়াছিল" কিন্তু ভারতবর্ষ ও নর্মার মধ্যে স্থল 
ও জল উভয়পথে যাতায়াতের স্ববাবস্থাই যে ভারতীয় সংস্কৃতি 
বর্মায় প্রগা ও স্থায়ী হওয়ার প্রধান কারণ এ বিষয় কোন সন্দেহ 
নাই । 
ক্যানজিখ সম্বন্ধে বর্ণনা কালে যে আনন্দ মন্দিরের উল্লেখ 
করা হষ্য়াছে সেটি বর্মার মন্দিরগুলির, মধ্যে সবোত্কৃষ্ট। ইহ! 
একটি প্রশস্ত চত্রাস্কোণ প্রাঙ্গণের মধাস্থলে অবস্থিত। সম- 
* চতুক্ষোণ প্রাঙ্গণটির মাপ প্রতিদ্িকক ৫৬৪ ফিট। ইটের ভৈয়ারি 
সমচহ্ু্ষোণ প্রধান মন্দিরটির প্রতিপার্থের মাপ ১৭৫ ফিট। প্রতি 
পার্খের মধাস্থলে একটি করিয়া? ৫৭ ফিট লম্বা অলিন্দ বাহর 
হইয়াছে, স্ৃতরাং মন্দিরটির প্রতি পার্খের এক প্রান্ত হইতে অপর 
প্রান্তের মোট দের্ধ্য প্রায় ২৯০ ফট । অত্যন্তর ভাগের মধাস্থলে 
একটি বৃহৎ ইঞ্টক চত্বরের চারিপার্শে মুঠি স্থাপনের জন্য বৃহৎ কুলঙ্গি 
এবং প্রতি কুলঙ্গির মধ্যে ৮ ফিট উচ্চ:লিংহাসনের উপর ৩১ ফিট 
উচ্চ বুদ্ধের দগ্ডায়মান মৃতি স্থাপিত। কেন্দ্রের ইষ্টক চত্বরের 
দুইধারে দুইটি সমান্তগাল বারান্দ। এবং ইহার ভিতর দিয়া অলিন্দগুলি 
হইতে প্রতিদিকের বুদ্ধমুন্ির নিকট যাতায়াতের পথ আছে । 
মন্দিরের বাহরের দিকে ৩৯ ফিট উচ্চ দেয়াল; ভাহার 
উপরিভাগে হিন্ত্যুক্ত প্রাকার (151619716765 198:85706) 
' এবং ইহার প্রতি কোণে বৃত্তাকার বলয়-যুক (10269) প্যাগোডা! 





৩ | | তুদুর প্রাচে। প্রাচীন হিন্দি উপনিবেশ 


সি অবস্থিত। প্রাকারের উপরে নিচেকার সমান্তরাল বারান্দার 
প অবস্থিত ; ইহাদের প্রত্যেকটির বাহিরের 
দিক বক্ররেখা বিশিষ্ট এবং প্রতিকোণে একটি লম্বাকৃতি সণ ও 

_ অধাস্থলে অপিদ্দের অনুকরণে বক্র গবাক্ষ অবস্থিত। এই ছইটি 
ছাদের উপরে চারিটি ক্রমশঃ সংকুচিত ধাপ একটি উচ্চ শিখরের ভিত্তি 
রূপে নিমিত। এই শিখরটির শীর্ষে লম্বাকৃতি ঘণ্টার স্যায় গমুজ ওয়াল 
স্তূপ ও সর্বোপরি লোহার সরু হটি (116) স্থাপিত। প্রত্যেকটি 
ংকুচিত ধাপের প্রতিকোণে একটি করিয়া সিংহমুতি ও 
মধ্যস্থলে অলিন্দের অনুকরণে ছোট ছোট খোলা জায়গ।। 
লুন্দর সুবিন্যস্ত আকার ও পরিকল্পনায় সামঞ্জস্য ছাড়াও 
দেয়ালের অলংকরণ রূপে ব্যবহৃত অধ-খোদিত প্রস্তর চিত্রগুলির 
ভাঙ্কূর্ ও কাচের ন্যায় মস্থণ পোড়া মাটির ফলকগুলি 
দ্বার আনন্দ মন্দিরের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আশিটি 
অধ-খোদিত চিত্র ও কতকগুলি ফলক দ্বারা বুদ্ধদেবের জীবনের 
প্রধান ঘটনাগুলি বিবৃত করা হইয়াছে, এবং ৯২৬টি ফলক দ্বারা . 
জাতকের গল্পথুলি বিবৃত হইয়াছে । মন্দিরটির অনম্যপূর্ব পরি- 
কল্পনার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা তর্ক বিতর্কের স্থট্টি হইয়াছে । কিন্তু 
আগেই বলা হইযাছে ইহা ষে মূলত: ভারতীয় ধারা হইতে উদ্ভূত 
সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। এই ধরনের মন্দির 
বাংল। দেশে ছিল এবং খুব সম্ভব এই গুলির আদর্শে আনন্দ মন্দির 
পরিকল্পিত হইয়াছিল। ডুরোসেল (708:0156]1) এই বিষয়ে 
প্রিশেষরূপে অনুশীলন করিয়। এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন ॥ 
তিনি বলিয়াছেন__ 

“যে সমস্ত স্থপতিরা আনন্দমন্দির পরিকল্পনা ও নির্মাণ করিয়াছিল 
ভাহার। ঘষে ভারতীয় ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই) 
মন্দিরটির শিখর হইতে ভিত্তি অবধির পরিকল্পনায়, বারান্দায় ষে 
অসংখ্য প্রস্তরে খোদিত ভাস্বর্ষের নমুনা দেখিতে পাওয়! যায় এবং 





করিমার্নপুর সাম্রাজ্য. ৩৬৯: 


_. ইহার ভিত্তির ও বিভিন্ন ধাপ অগংকরণে যে কলকগুলি রি 
_. ব্যবস্থত হইয়াছে তাহাদের সমন্তগুলির মধ্যেই ভারতীয় প্রতিভা 
ও কারিগরীর ছাপ জুম্পষ্ট। কাজেই এই দিক দিয়া বিচার করিলে 
বলা যায় যে আনদ্দ মন্দির বর্মার রাজধানীতে নিহিত হইলেও 
আসলে ইহা একটি ভারতীয় মন্দির” ৯৮০ 

প্রায় একশত বর্গমাইল পরিমিত পাগানের চুষ্পারশের সমতল- 
ভূমিতে অসংখ্য মন্দিরের ভগ্রাবশেষ দেখা যায়। মিঃ ইউল 
€ 816) অনুমান করেন যে কেবল পাগান শহরেই ইহাদের সংখ্যা 
৮.০ বা১*০*টির কম নহে। পাগান শহরটি ইরাবতীর তীরে আট 
মাইল দীর্ঘ ও গড়পরত। ইহার গভীরতা ছুই মাইল। এই মন্দির- 
গুলির মধ্যে যে অল্প কয়টি মোটামুটি ভাল অবস্থায় আছে 
সেগুলি খুব হুন্দর। তাহাদের পরিকল্পনা আনন্দ মন্দিরের অনুরূপ, 
তবে বিষ্তাসে কিছু তফাত দেখ! যায়। ইহাদের সবগুলিই পাগানের 
পতনের পূর্বে অর্থাৎ শ্রীীয় এয়োদশ শতাব্দীর আগে নিথ্সিত এবং 
ভারতীয় কারিগরীর ছাপ নাই এমন কোনও কিছুর নিদর্শন ই 
মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। 

প্যু-জাতির রাজধানী শ্রীক্ষেত্র নগরীর (৩০৩ পুঃ ) ভাক্ষের ন্তায় 
পাগানের ভাক্র্ষেও ভারতীয় প্রভাব খুব বেশী দেখা যাঁয়। তবে 
পাগানের ভাক্ষর্ষে বাংলার পাল ও সেন যুগের প্রভাব খুবই স্পষ্ট । 
এমন কি অনেকগুলি মূতি ভারতীয় ভাস্করের দ্বারা নিগ্নিত বলিয়াই 
মনে হয়। মন্দিরের অভ্যন্তরে ফ্রেক্কো (159০০) ছবিগুলিতে 
বাংলা ও নেপাল দেশের ছবির খুবই প্রভাব দেখা যায়। ণ 


চতুর্য অধ্যায় 
ম্যামদেশে হিন্দু উপনিত্শের আরম্ভ 


যে দেশটি অল্লদন আগে পর্যন্ত শ্টাম নামে পরিচিত ছিল 
তাহা এখন থাইল্যাণ্ড বা থাইদের রাজ্য বলিয়া অভিঠিত। এই 
নামের স্থানীয় ব্যাখ্যা থাই অর্থাৎ স্বাধীন দেশ, কিন্তু থাই একটি 
জাতির নাম এবং থাইল্যাণ্ড বলিতে প্রকৃত পক্ষে থাইদের রাজ্য 
নির্দেশ করে। 

এই থাইর1 এয়ে'দশ শতাব্দীর আগে শ্যাম দেশে রাজনৈতিক 
ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয় নাই। এই সময়ের পূর্বে প্রায় 
হাজার বৎসর কাল হিন্দুরা শ্ঠামে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া এই 
দেশের নিভিন্ন অংশে অনেকগুলি ছোট ছোট হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা 
কিয়'ছিল। 

ম্যামে হিন্দু উপনিবেশ আরও প্রাচীন না হইলেও অন্ততঃ খ্রীষটীয় 
প্রথম ছুই শতাবধীর মধো আরম্ত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা 
যায়। প্রা পাথেমে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্ধের নমুন। 
পাওয়া যায়, এবং ইহা শ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী অথব1 ইহার কিছু 
পৃর্বেকার সময়ের বলিয়। অনুমান হয়। ইহার কুড়ি মাইল 
পশ্চিমে পোল্গটুক নামক স্থান খুঁড়িয়া একটি মন্দিরের ভগ্রাবশেষ 
ও"হাটার ভঙ্গী:ত একটি ছোট বুদ্ধমৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
তাহাও এই একই সময়ের। গুপ্ত শিংল্পর শৈলী অনুযায়ী ব্রা্ষণ্য 
ও বৌদ্ধধর্মের মৃতি এ দেশের সর্বত্র পাওয়। ষায়। পেচাবুরির নিকটে 
মুঙ্গসিটেপ নামক স্থানে শৈব ও বৈষ্ঃব ভাস্কর সহিত গ্রীনীয় 
চতুর্থ শতাব্দীর একটি সংস্কৃত লেখ পাওয়া গিয়াছে। 
কতকগুলি বৌদ্ধ ভাক্কর্ষের মধ্যে আত প্রাচীন যুগের বৌধর্মের 


রি সঙ্কার ও ও ধারণা লক্ষা হয় এবং ইহা, ছারা সোডেশের (০০০. $) 
মতে “ভারতীয় বৌদ্ধদের দ্বারা অতি. প্রাচীন কালে দক্ষিণ স্টামে 
উপনিবেশ স্থাপনের যুক্তিও প্রমাণ আরও দৃঢ় হয়।” তিনি আরও 
বলিয়াছেন; “এই অঞ্চলের বিভিন্ন নাম, যথা পান, কানবুরি, 
উতোঙ্গ, প্রভৃতির অর্থ 'সোনার ভূমি', এবং ইহা হইতে যে কেহই, 
মনে করিতে পারে যে পালি শাস্ত্র ও প্রাচীন প্রবাদ, অনুযায়ী 
অতি প্রাচীন কালে যে স্ুবর্ণভূমি হইতে বৌদ্ধধর্ম চতুর্দিকে 


প্রচারিত হইয়াছিল তাহার অবস্থান বর্ধাদেশ অপেক্ষা এই 


দেশে অনুমান করাই অধিকতর যুক্তিসংগত ।” | 

এই সম্বন্ধে মতামত ষাহাই হউক এ কথা নিংসন্দেহে বল! যায় 
যে শ্বীষ্বীয় প্রথম ব৷ দ্বিতীয় শতাব্দীতে শ্যামে অনেকগুলি হিন্দু 
উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল ।' 

কিন্তু এই আদি উপনিবেশগুলির কোনটিই শক্তিশালী রাজ্যরূপে 


গড়িয়! উঠে নাই। আগেই বল। হইয়াছে যে শ্যাম দেশের একটি 
, বড় জংশ ফু-নান রাজ্যের অধীনে ছিল। ফু-নীনের পতনের 
পরে শ্ঠামে দ্বারবতী নামে একটি রাজ্োর প্রতিষ্ঠা হয় । ৬৩৮ ও 
৬৪৯ স্রীষ্টান্দে দ্বারবর্তী হইতে চীনে দূত পাঠানো হয় এবং এই 
রাজ্য কাম্বোডিয়ার সীমাস্ত হইতে পণঙ্গোপসাগব পর্যন্ত বিস্তৃত 
হিল। আগেই বল! হইয়াছে হিন্দু ধমে” অনুপ্রাণিত মোনরা এই. 
রাঙ্ধ্যে প্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং উত্তরে হরিপুঞ্জয় বা লম্ফন 
পর্যস্ত তাহাদের প্রভাৰ বিস্তৃত হইয়াছিল । দশম শতাবীতে কান্বোজের 
রাজগণ নিম্ন মেনাম উপত্যকায় আধিপত্য বিস্তার না করা পর্যন্ত 
হরিপুঞ্রয় এফটি সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। ক্রমে ক্রমে সমগ্র 
শ্যাম দেশে কান্থোজের প্রতৃত্ব প্রতিষিত হয়। ৪ 

এই দেশ শ্রীষ্টীয় এয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত কানে শাসনাধীন 
ছিল; তাহার পরেই এইখানে থাইরা তি ছোট স্বাধীন রাজা 
প্রতিষ্ঠা করে। 





৪২ হুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 


থাই অধিকারের আগের সময়ের একটি মুল্যৰান দলিল-_ একটি 
শিলাখগ্ডের উভয় দিকে খোর্দিত লিপি-_-বান মাপ মাথমে (নাকোন 
সাভন প্রদেশে বানপোট জেলায় ) পাওয়। গিয়াছে । শ্যামে মধ্য 
 ষেনাম উপত্যকায় যেখানে মেপিং নদী মেনাম নদীর সহিত মিলিত 


_ হুইয়াছে তাহার উত্তরে বান মাপ মাথম অবস্থিত । শিলাখগুটির 


একদিকে কুড়ি লাইনে রচিত একটি পালি লেখ ছিল; ইহার মধ্যে 
মাত্র দশ লাইনের কিছু অংশ অবিকৃত আছে। শিলাখণ্ডের 
অপর দিকে খমের (1177167) ভাষায় তেত্রিশ লাইনে রচিত 
লিপিটি সম্পূর্ণ পড়া যায়। ইহার তারিখ ১৮৯ শকাব্দ (১১৬৭ শ্বী)। 
উভয় লেখতেই কম্রতেং জগৎ স্ত্রীধর্মাশোকের পবিত্র দেহাবশেষের 
উল্লেখ আছে এবং ইহার প্রতি সম্মান বশতঃ যে সব জমি ইত্যাদি 
দান কর! হইয়াছিল তাহার কথা আছে। 
মহারাজাধিরাজ কুরুং শ্রীধর্মাশোকের আদেশ মহা-সেনাপতি 
শ্রীভূবনাদিত্য ঈশ্বরদীপ ধন্যপুরের শাসক মুনত্তকে জানান এবং 
ইনিই এই সব দানের ব্যবস্থ। করেন। 'কম্রতেং জগৎ" বলিতে 
দেবতা অথবা মহত ব্যক্তিকে বুঝার । সুতরাং এই দেহাবশেষ 
ভারতবর্ষের সম অশোকেরও হইতে পারে, কারণ কিংবদন্তী হইতে 
জান! যায় যে তাহার প্রেরিত বৌদ্ধ পরিব্রাজকর! এইসব অঞ্চলেও 
আসিয়াছিল। এই-সব জিনিসের দাত মহারাজাধিরাজ ধম্শোক 
সম্ভবতঃ হরিপুঞ্রয়ের একজন শাসনকর্তা ছিলেন । 
থাইদ্দের ইতিহাস আলোচনার আগে তাহাদের ক্ষমতালাভের 
পুর্বে শ্যামদেশের সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। 
লেখ, ভাঙ্কর্ষ ও স্থাপত্য শিল্পের দ্বারাই প্রমাণ পাওয়া যায় যে এই 
সময়ের মধ্যে শ্যাম পরিপূর্ণরূপে ভারতীয় সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছিল । 
ভারতীয় ধর্ম ও ধমণুস্তক এবং ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য এখানে 
অত্যন্ত প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আধুনিক কালেও 
ইহার প্রভাব বত'মান। প্রথম যুগের দ্বারবতীর বৌদ্ধ ভাক্র্যের 
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সহিত ভারতবর্ষের সমসামরিক গুপ্তযুগের শিল্পের নিকট-সাদৃশ্য 
লক্ষ্য হয় এবং মুর্তগুলির মুখাবয়বও 'ভারতীয়দের অনুরূপ । যদিও 
পরবতী যুগের বৌদ্ধ ও ব্রান্ষাণ্য ধমে'র যুতিগুপির মুখাবয়বে 
মোঙগল-জাতীয় চিহ্ন পরিস্ফুট, তথাপি ইহা! ভারতীয় শিল্পধারার 
_ অন্গুযায়ী ; তবে স্থানীয় প্রভাবে কিছু পরিবতিত | এই ভাস্কর্যের এ 
. নমুনার মধ্যে কতকগুলির শিল্পকার্ধ অতি উৎকৃষ্ট ধরনের, এবং 
আশ্চর্যের বিষয় এইগুলি সমুদ্রতীর হইতে আনেক দুরে দেশের 
অভ্যন্তর ভাগে পাওয়া গিয়াছে । কারণ সাধারণতঃ সযুদ্রতীরবতাঁ 
অঞ্চলেই হিন্দু গপনিবেশিকদের প্রধান ঘণাটি ছিল বলিয়া অনুমান 
করা হয়। পাথর ও ব্রপ্ত ধাতু দ্বারা গঠিত অমংখ্য ভাক্কর্ষের 
নমুনা শ্যামে পাওয়া গিয়াছে । সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নমুনা আবিষ্কৃত 
হইয়াছে প্র-পথম-এ; ইহা একটি ধর্মচক্র ও সঙ্গে অর্ধশয়ান 
€ ০:০0011116 ) ভঙ্গীতে মৃগমুতি । যে সময়ে ভারতীয় শিল্পে 
বুদ্ধদেবের মনুষ্যমৃতি নী করিয়া কেবলমাত্র কোন প্রতীক 
দ্বারা তাহার উপস্থিতি জ্ঞাপন করার রীতি প্রচলিত ছিল, 
ইহা সেই যুগের অন্তর্বতী বলিয়া অনুমান করা হয়। ভবে 
যে নমুনাটি পাওয়া যায় সেটি অত প্রাচীন না হইলেও শ্রিষ্টীয় 
প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের পরবতী নহে। তাহা হইলে ধরিয়া 
লইতে হয় যে এই ভাকঙ্কর্ষের দ্বারা অলংকৃত প্র-পথমের 
আদিম বৌদ্ধ মন্দিরটি যে যুগে ভারতীয় ভাক্কর্ষে বুদ্ধদেবের মু্তি 
নির্মীণ প্রথা প্রচলিত হয় নাই, অর্থাৎ শ্রীষ্টীয় অব্দ আরম্তের 
পুর্বেকার সময়ে নিমিত হয় এবং পরবতী যুগেও এই রীতি 
অন্থসরণ করা হইত। অতি প্রাচীন কালেই ভারতীয় বৌদ্ধদের 
দক্ষিণ শ্যামে বসতি স্থাপনের প্রমাণ এই ভাস্কর্যের নমুনাগুলি হইতে 
পাওয়া যায়। পঙ্গটুকে প্রাপ্ত ব্রঞ্জের বুদ্ধমৃতিটি শ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় 
শতকের আমরাবতী শিল্পরীতির অন্ুূপ। বহু সংখ্যক বুদ্ধমু্তিতে 
খ্প্রাচীন ও পরবতী যুগের গুপ্ত শিল্পরীতির সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখ! 
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_. খায়। পরবর্তাঁ যুগের রীভি অনুযায়ী নিমিত ছুইাটি পাথরের 
মুভিতে যে লেখ আছে তাহা হইতে জ্বানা যায় যে 
এই ছুইটি ্ীষ্টায় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে নিমিত। কাজে 
কাজেই প্রাচীন মৃত্তিগুলি যে শ্বীী় চতুর শতাব্দীতে নিথিত 
এরূপ মনে করা যাইতে পারে। এই ষুগের একটি যন্গিনী মৃতির' 
মুণ্ডহীন দেহ ( (0:50) একটি অতি উৎকৃষ্ট ভাক্কর্ষের নমুনা । ইহা, 
পেচবুড়ির নিকটে সি টেপ (শ্ীদেব ) নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে; 
এই স্থানটি সমুদ্র হইতে অনেক দূরে এবং ইহা হইতে বুঝা যায় 
যে ভারতীয় সস্কৃতির প্রভাব দেশের অভ্যন্তরেও বন্ুদুর পর্যন্ত বিস্তৃত 
হইয়াছিল। : 
এই একই সময়ের কয়েকটি ব্রাহ্গাণয ধর্মের ভাক্র্ষের নমুনায় 
8 হুল গুগ্ুশিল্পের অনুকরণ এত সুস্পষ্ট নহে এবং ইহা স্থানীয় 
* "উপাদানের প্রভাব নির্দেশ করে।  যদ্দিও সামান্য কিছু লৌকিক 
পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাহ! হইলেও দ্বারবতীর যুগের ভাস্কর্য ষে' 
গুপ্ত শিল্প হইতে উদ্ভূত তাহা ম্বীকার করিতেই হইবে । দশম, . 
একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দে হিন্দু শিল্পের দ্বার প্রভাবিত কাম্থোজের 
খমের ( [1567 ) শিল্প দ্বার! শ্তামের শিল্প যথেষ্ট প্রভাবাদ্িত 
হইয়াছিল, কিন্তু মূল ভারতীয় বৈশিষ্ট্য একেবারে লোপ পায় নাই। 
ভাস্কর্ষের স্তায় স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও শ্যামে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
সময়ের আদর্শ অনুকরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীনকালের 
নমুনাগুলি সাধারণতঃ ক্ষয়শীল বস্তু দ্বারা নিসিত হওয়ায়, 
ইহাদের কিছুই অবশিষ্ট নাই। পরবতী যুগে, যে সকল রীতির 
উন্তব ভারতবর্ষে হইয়াছিল তাহাদের সবগুলির উদাহরণ সৃদুর প্রাচ্যের 
অন্যান্য উপনিবেশ, যথা জাভা, কম্বোজ, চম্পা ও বসার স্থাক 
শ্যামেও দেখ! যায়, এবং ইহা হইতে অস্যান্ত দেশের ন্যায় এখানেও 
প্রাচীন নমুনার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া মানিয়৷ লওয়। যায়। এয়োদশ 
শতাব্দীতে নিষিত সবন্কলোকের পারের রেলিঙ্গের সহিত সাটী 
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স্তপের রেলিঙ্গের সদৃশ্য হইতে শ্যামের শিল্পের রক্ষণশীলতার 
নির্দেশ গাওয়া যায়। শ্যামের সব পক্ষ বিশিষ্ট স্থাপত্য শিল্োর 
নমুনা প্রাঙ্গ ; ইহা একটি চতুক্ধোণ মন্দির এবং ইহার ছাদটি ৷ ছোট 





_ ছোটি ধাপে নিয়ত; সমস্তটি এক সঙ্গে মিলিয়! একটি বক্ররেখা- 


বিশিষ্ট শিখরের আকার ধারণ করিয়াছে। চতুর্শ শতাব্দী হইতে 
মন্ির নির্মাণ পদ্ধতিতে এই আদর্শ প্রসার লাভ করিয়াছিল, এবং 
প্রাচীন যুগে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের শিখরের সংমিশ্রণের ফলে 
ষে স্বতন্ত্র এক প্রকার শিখর নির্মাণের প্রচলন হইয়াছল তাহা 
হইতেই যে এই আদর্শের উত্তব হয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ 
নাই। 


পঞ্চম অধ্যায় 

. থাই জাতি 

১। প্রাচীন ইতিহাজ 

থাইরা মোঙ্গল জাতীয় এবং সাধারণ বিশ্বাস এই যে ইহার! 
“জাতি হিসাবে চীনাদের সগোত্র। বতর্মানে চীন নামে পরিচিত 
দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-গূর্ব অঞ্চলে ইহারা বাস করিত। শ্রী 
অন্ধ আরম্ভ হইবার বন্ুপূর্বেই এই জাতির একটি বৃহৎ অংশ 
-আক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে চলিয়া যায় ও ছোট ছোট স্বাধীন 
_. রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তাহাদের ক্রমিক অগ্রপরের বিভিন্ন অধ্যায় 
বা তারিখ পঠিক ভাবে নির্ণয় করা যায় না, তবে অষ্টম বা নবম 
শতাব্দীর মধ্যে তাহারা পশ্চিমে সলউইন নদীর তীর ও 
ইরাবতী নদীর উধ্বতন অঞ্চলে এবং দক্ষিণে শ্যাম ও কন্থোডিয়ার 
সীমান্ত পর্যস্ত অগ্রসর হইয়াছিল । 
যে অঞ্চলে থাইদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্য গঠিত হইয়াছিল 

বত'মানে তাহ! ইউনান নামে পরিচিত | ইহা! তখন চান রাজ্যের অংশ 
বলিয়া পরিগণিত হইত না, ফিস্তু এই রাজ্যটি প্রায়ই চীনাদের 
দ্বারা আক্রান্ত হইত। ইউনানের থাইরা মাঝে মাঝে পরাজিত 
হইত এবং দীর্ঘ বা অল্পকালের জন্য চীনের আন্ুগত্যও স্বীকার 
করিত। কিন্তু কোন দিনই চীনের ্রভুত্বকে উপেক্ষা করিতে 
দ্বিধা! করে নাই। খ্বরীষ্ীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে তাহার! নিজেদের 
চীনের কবল হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে সঙ্গম হইল এবং 
একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। পরবতী ছয় শত বংসর 
এই রাজাটি ইন্দোচীনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। 


খাইভাতি ৩৪৭ 


যদিও জাতি হিসাবে চীনাদের সহিত নিকট সম্বন্ধ এবং বছ শতাব্দী 
চীনাদের অধীনে থাকায় তাহাদের সহিত ঘনিষ্টরূপে সংশ্লিষ্ট ছিল, 
তথাপি ইউনানের থাইরা ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বারাই প্রভাবাস্থিত 
হইয়াছিল । চীনারা এই দেশকে নান-চাও বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, 
কিন্তু ইন্দোচীনে ইহা গন্ধার নামে পরিচিত ছিল; ইহার এক 
অংশকে আবার বিদেহ রাজ্য বলা হুইত ও তাহার রাজধানী 
মিথিলা নামে পরিচিত ছিল। ইহার অধিবাসীরা ঘে লিপি 
ব্যবহার করিত তাহা ভারতীয় লিপি হইতে উদ্ভুত। স্থানীয় 
প্রবাদ অনুযায়ী ভারতবর্ষ হইতে অবলোকিতেশ্বর আলিয়া এই 
দেশকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। কথিত আছে যে খ্রীনীয় 
অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে এই দেশের রাজ চীন সভ্যতার প্রতি 
আকৃষ্ট হওয়াতে সাতজন ভারতীয় ধর্মযাজক কর্তৃক তিরস্কৃত হন। 
মগধে জন্মগ্রহণের জন্য মাগধ বলিয়া উর্লিখিত চন্দ্রগুপ্র নামে 
এক হিন্দ্রু সন্গ্যাসী শ্রীষ্তীর নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউনালে 
যাডবিদ্যার জন্য বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইউনানে 
পিপ্লল গুহা, বোধিবৃক্ষ, পবিত্র পর্বত গৃপ্রকূট ও বৌদ্ধধর্মের সহিত 
সংশ্লি আরও অন্তান্য স্থান দেখা যায়। শ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর 
একজন ঠৈনিক পরিব্রাজক একটি স্থানীর প্রবাদের উল্লেখ 
করিয়াছেন। ইহাতে বলা হইয়াছে যে শাক্যমুনি ইউনানের 
ট1-লি হুদের নিকটে বোধি লাভঞ্করেন। একাদশ শতাব্দীতে 
নিমিত ছুইটি ঘণ্টার উপরে খোদিত চীনা ও সংস্কৃত লেখ হইতে 
ইউনানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের গ্রমাণ পাওয়া যায়। নানচাও-র 
রাজার উপাধি ছিল মহারাজা এবং ইহা ছাড়া আরও একটি হিন্দু 
উপাধি ছিল যাহার অর্থ পূর্বদেশের রাজ । স্থানীয় প্রবাদ অনুযায়ী 
এই রাজবংশ অশোক হইতে উদ্ভৃত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর লেখক 
রসিছুদ্দিন শুধু যে এই দেশকে গন্ধার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন 
তাহা নহে, উপরস্ত তিনি বলিয়াছেন যে এই দেশের অধিবাসীরা 


ল৫ঞ নুদূর প্রাচো প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 


ভারতবর্ষে গিয়াছিল | ৭৮৫ হইতে ৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে রচিত কিয়াতান 
(7219 128 )এর ভৌগোলিক বিবরণীতে টনকিন হইতে ইউনান ও 
 বর্মার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার ছুইটি পথের বিবরণ পাওয়া 
যায়। ৯৬৪ খাষ্টাব্দে চীনা সম্রাট ধর্মগ্রন্থ অনুসন্ধান করিবার জন্ত 
ঘে ৩০* জন ধর্মযাজক ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন, তাহারা ফিরিবার 
সময় ইউনানের মধ্য দিয়া যান। ইহা! হইতে বুঝ! যায় যে দশম 
_ শতাবীতেও এই পথ যথেষ্ট ব্যবহার করা হইত। এইরপে প্রমাণ 
পাওয়া যায় যে যদিও ইন্দোচীনের উপকৃলভাগ হইতে দূরে অবস্থিত 
দেশগুলি ও ভারতবর্ষের মধ্যে যাতায়াতের স্থলপথ কিছুকাল পূর্বেও 
সামান্তই পরিচিত ছিল, তথাপি সুদূর অতীতে এই পথ পার 
হইয়াই ভারতীয় গপনিবেশিকরা এই অঞ্চলে ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা 
বিস্তার করিয়ানছিল। 

হিন্ুধ্ে অনুপ্রাণিত থাইদের স্বাধীন গন্ধার রাজ্য একটি 
শক্তিশালী ও সুগঠিত রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। প্রথমে ইহার 
সহিত চীনের শান্তিপূর্ণ সম্বন্ধ ছিল এবং উভয়ের মধ্যে বন্ধুতাস্বচক * 
সন্ধিও নিষ্পন্ন হয়। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে কো-লো-ফং সিংহাসনে আরোহণ 
করেন ও টলিফুতে তাহার রাজধানী স্থাপিত করেন। তিনি একবার ] 
চীন পরিভ্রমণে যান, কিন্তু সেখানে অপমানিত হওয়ায় কুদ্ধ হইয়া 
ফিরিয়া আসেন ও চীন আক্রমণ করেন। তিনি বত্রিশটি নগর ও. 
গ্রাম দধল করেন এবং যে চীন! সৈন্যদল তাহার বিরুদ্ধে পাঠানো 
হয় তাহাদের তিনবার পরাজিত করেন। তিনি তিব্বতের সহিত 
সন্ধি করেন এবং ৭৫৪ খ্রষ্টান্দে আবার চীনাদের পরাজিত করিয়া। 
তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতিকরেন। কো-লো-ফঙ্গের পরে তাহার পৌত্র 
ই-মিউ-সিন ৭৭* খীগ্টাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাহার ] 
তিব্বতীয় মিত্রদের সহিত মিলিত হইয়া চীন আক্রমণ করেন, কিন্তু 
পরাজিত হন। অতঃপর তিনি চীনাদের সহিত সন্ধি করিলেন, 
তাহার রাজ্যে যে সব তিব্বতীষ্ধ ছিল তাহাদিগকে”হত্যা করিলেন, ' 


থাই জাতি ৩৫১. 


তিববত আক্রমণ করিয়া ফোলটি নগর অধিকার করিলেন ও অজ 
দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া আনিলেন। কিন্তু চীনের সহিত শাস্তি বেশীঙ্গিন 
স্থায়ী হয় নাই। ৮২০ গ্রীষ্টাব্দে ই-মিউ-সিনের এক উত্তরাধিকারী চীন 
আক্রমণ করিলেন এবং সুদক্ষ কারিগর সহ বহু ব্যক্তি বন্দী করিয়া 
আনিলেন। ৮৫০ শ্রীষ্টা্ে গন্ধারের রাজা সম্রাট উপাধি গ্রহণ 
করিলেন। ইহাতে চীনের টাং সম্রট অপমানিত বোধ করিলেন । 
ফলে দীর্ঘকাল ধরিয়া ছুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ চলিল, কিন্তু চীনারা 
ক্রমাগতই পরাজিত হইতে লাগিল। গন্ধারের সম্রাট ৮৫৮ 
্বীষ্টাকে টনফিন আক্রমণ করেন এবং ৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আনাম জয় 
করেন। কিন্তু তিন বৎসর পরেই চীন এই দেশ পুনরায় দখল করে। 
চীনাদের দ্বারা ফ! নামে অভিহিত একজন নূতন সম্রাট ৮৭৭ শ্রীষ্টা্ধে 
গন্ধারের সিংহাসন লাভ করেন। এিনি চীনের সহিত শাস্তি স্থাপন 
করেন এবং ৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহার পুত্র চীন সম্রাটের কন্যা বিবাহ 
করেন। ইহার পর হইতে চীন আর গন্ধারের সহিত বিবাদ করে 
* নাই। কারণ শক্তিশালী টাং রাজবংশ বুর্দিন ব্যাপী যুদ্ধে বিফল 
হওয়ায় গন্ধারের শক্তি সম্বন্ধে চীনের গভীর শ্রদ্ধা জম্মে। এই 
নিক্ষল যুদ্ধের স্মৃতি এতদূর ছুংখপূর্ণ হইয়াছিল যে যখন প্রথম সং 
বংশীয় সআাটের ( ৯৬০-৯৭৬ ঘ্রী) এক সেনাপতি গন্ধার আক্রমণের 
প্রস্তাব করিল, তখন টাং রাজ্যকালের চীন! সৈম্দের ছুর্দশ! স্মরণ 
করিয়! সম্রাট এ রাজ্যের সহিত কোনও প্রকার বার্দ বিমংবাদ 
করিতে অস্বীকার করিলেন । 

বর্তমান কালের ইউনানে অবস্থিত গন্ধার ব। বিদেহ রাজ্য ছাড় 
হিন্দুধর্মে অনুপ্রাণিত আর কোনও থাইরাজ্যই বিশিষ্ট শক্তিশালী বা! 
প্রতভীবশালী রাজ্যে পরিণত হয় নাই। ইহাদের বেশির ভাগই 
তাহাদের প্রতিবেশী হিন্দুধ্মে” অনুপ্রাণিত শক্তিশালী বর্ম, মোন ও 
খমেরদিগের অধীন রাঁজ্যরূপে ও প্রায়ই ইহাদের রাজ্যের অংশরূপে 
পরিগণিত হইত। 


৩৪২ দূর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 


হিন্দুধর্সে অনুপ্রাণিত গন্ধারের থাইরাজ্য ১২৫৩ ্রষ্টাব্দ পর্যন্ত 
সমৃদ্ধশালী ছিল এবং এই সময়ে মোলল সম্রাট কুবলাই খা ইহা জয় 
করেন। দক্ষিণ দিক হইতে চীনদেশ আক্রমণের চেষ্টায় কুবলাই খা 
এমন একটি দুঃসাহসিক সামরিক অভিযান করেন যাহার তুলনা 
পৃথিবীর ইতিহাসে খুবই বিরল। 

একলক্ষ সৈম্তসহ মোঙ্গলিয়ার নিং সিয়া (:8-95) 
হইতে যাত্রা করিয়া কয়েক শত মাইল বিস্তৃত যে তূষারাবৃত পৰতমালা 
কুয়েনলুন (1860 1,00) পর্বতমাল! ও হিমালয়ের দুর্গম অংখ- 
বিশেষ এবং চীন ও তিব্বতের উচ্চ মালভূমির মধ্যে ছুলজ্ব্য প্রাচীর 
_ব্বপে বিরাজিত, তাহা অতিক্রম করেন। সামরিক পাবত্যিজাতি উদিগের 
সহিত অনবরত যুদ্ধ করিতে করিতে তুষারাচ্ছন্ন উপত্যকার মধ্য দিয়া 
প্রায় হাজার মাইল পার হইয়া! তিনি ইউনানের সীমান্তে ইয়াং 
সিকিয়াং নদীর তীরে উপস্থিত হন। গম্ধারের রাজা আত্মমমপণ 
করিতে অসম্মত হইয়। প্রাণপণে মোঙ্গলদের বাধা দেন। কিন্তু তিনি 
কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হন এবং তাহার রাজধানী অধিকৃত হয়। 
অবশেদষ ১২৫৩ খাষ্টান্দে রাজা! আত্মসমর্পণ করেন এবং হিন্দুধর্ম 
অনুপ্রাণিত গন্ধারের থাই রাজ্যের অবসান তয়। 

সম্ভবতঃ গন্ধার রাজ্যের পুনের ফলে হিন্দুধমে অনুপ্রাণিত থাইর। 
এই রাজ্য হইতে দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে চলিয়া যাইতে থাকে এবং 
এই কারণেই এই অঞ্চলে থাই রাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠা ও শক্ত বৃদ্ধি 
হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে মোঙ্গলদের দ্বারা গন্ধার বিজয়ের বশ 
হিছুকাল আগে হইতেই থাই জাতি ধীরে ধীরে দর্ষণ অঞ্চলে প্রবেশ 
আর্ত করিয়াছিল। এই মতের সপক্ষে ভামোর উত্তরে মোগৌঙে 
-€ 810£810102 ) ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং মোন বা মুগঙ্গ-নাইতে ১২২৩ 
খ্রীষ্টাব্দে থাইরাজ্য স্থাপনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১২২৯ 
্রষ্টাব্দে থাইরা উত্তরে আসাম জয় করে এবং পশ্চিমে টেনাসেরিম ও 
আরাকান পর্ধন্ত অগ্রসর হয়। অপর দিকে যে শান্জাতি বনুকাল, 


খাই ভাতি ৩৫৩ 


যাবত বর্মার সীমান্ত প্রদেশে পার্তা অঞ্চলে বাস করাতেছিল তাহারাও 
এই সময় যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উধ্বতন বমণ দখল করে এবং এই 
অঞ্চল প্রায় আড়াইশত বৎসর ( ১২৮৭-১৫৩১ খ্রী) তাহাদের 
শাসনাধীন থাকে। কিন্ত থাইদের দক্ষিণ অঞ্চলের বিজয়ই বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য, কারণ তাহারা সমস্ত শ্যাম দেশে তাহাদের 
্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং এখন পর্যন্ত এই দেশ তাহাদের অধীনে 
আছে। 


২। শ্যামের থাইজাতি | 
বমণর শ্যায় শ্যামেও থাইরা ত্রয়োদশ শতাবোর বন আগেই বসতি 
স্থাপন করিয়াছিল এবং খুব সস্তব ছোট ছোট রাজাও গঠন 
করিয়াছিল। বর্তমানে যে দেশ লাওস নামে পরিচিত, অর্থাৎ উত্তর 
উন, ভিয়েংচান ও লুয়াং প্রাবাং শহরগুলি সহ মেকং উপত্যকা এবং 
পশ্চিমে পেচবুন ও চলিয়েং (প্রাচীন সবস্কলোক ), এই সমস্ত অঞ্চল 
শিব সোং চু থই-র রাজা ফ্রোম ও তাহার উত্তরাধিকারীদের 
ক্রমবর্ধমান রাজ্যের অন্তর্গত হয়। 
ত্রয়োদশ শতাবের প্রথম দিকে হরিপুপ্তয় মোন জাতির অধীনে 
ছিল। মিশ্রিত পালি ও মোন ভাষায় রচিত ১২১৫, ১২১৮, ও 
১২১৯ গ্রীষ্টান্দের লেখ হইতে রাজ! সব্বাধিসিদ্ধির নাম জানা যায়। 
থাইদের দ্বারা বিজিত . হইবার পুর্বে "এই রাজ্যে আরও কয়েকজন 
রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া আখ্যায়িকাগুলিতে উল্লেখ পাওয়। 
যায়। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দে রাজ। ইন্দ্রাদিত্য সবপ্রথম সুখোদয় নামে, 
শক্তিশালী একটি থাই রাজ্য স্থাপন করেন। সমস্ত শ্যাম দেশটি 
কান্থোজ রাজের অধীনে ছিল এবং এই. সময়ে ভাহার বিরুদ্ধে একটি 
বিদ্রোহ সফল হওয়ায় ফলে এই রাজ্য স্থাপন সম্ভব হইয়াছিল | 
একজন কাম্বোজ সেনাপতিকে এই বিদ্রোহ দমন করিতে পাঠানো হয় 
কিন্তু যুদ্ধে সে পরাজিত হয় ও বিজয়ী ইন্দ্রাদিত্য সুখোদয়ে 
২৩ | 





৩৫৪ নৃদুর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ 


' ( স্থখোখই ) রাজধানী স্থাপন করিয়া একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা 


করেন। প্রতিবেশীদের সহিত অবিরত সংগ্রাম করিয়া ইন্্রাদিত্য 
চারিদিকে তীহার রাজত্ব বিস্তার করেন এবং এই রকম একটি যুদ্ধে 


_ স্বাহার পুত্র রাম কামহেঙ্গ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ইন্্াদিত্যের 
রাজাকাল সঠিকরপে নির্ণয় কর! যায় না, তবে আপাততঃ ইহা 


_ ত্রয়োদশ শতাবের মাঝামাঝি ধরিয়া লওয়া যায়। ত্ৰাহার পরে 


হার দ্বিতীয় পুত্র কিছুকাল রাজত্ব করেন ও ইহার 
মৃত্ার পরে রাম কামহেঙ্গ ১২৮৩ খ্রীষ্টা্বের কিছু পূর্বে সিংহাসন 
আবাতণ করেন। তিনি যে একটি বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়। 


রাখিয়াছেন তাহা হইতে তাহার বংশের ও ভাতার নিজের কীতি- 


কলাপের বহু খবর পাওয়া যায়। তিনি যে সমস্ত রাঙ্গা জয় করিয়া- 
ছিলেন তাহাদের একটি দীর্ঘ তালিকাও এই বিবরণে পাওয়া যায়। 
ম্যামের কতকগুলি থাইরাজা ছাড়াও নিয়বর্মার হংসাবতী বা পেগু 
এবং মালয় উপদ্বীপের নখোন সি থম্মরতের নাম; এবং মেকং ও 
মেনাম নদীর তীরে অবস্থিত লুয়াং প্রাবাং পর্স্ত কয়েকটি খমের 
( 01710) রাজ্য এই তালিকার অন্তভূর্ত হইয়াছে । ইহার মধ্যে 
অভিরঞ্চন যাহা! আছে তাহা বাদ দিলেও ইহা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা 
যায় যে রাম কামহেক্গ একজন ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন এবং 
নথ খাদয়'ক একটি শক্তিশালী রাজো পরিণত করিয়াছিলেন। ম্ুখোদয় 
ভাড়া এই রাজ্যে সঙ্জনালয় নামে আর একটি রাজধানী ছিল এবং 
এই রাজ্য কখনও কখনও সজ্জনালয়-স্বধোদয় নামে অভিহিত হইত। 
মোন রাজ্য হরিপুঞ্জয় ১২৯১-২ গ্রীষ্টাব্ধে চিয়েং রায়ের থাই রাজকুমার 
ংরে দ্বারা বিজিত হুয় ও ইহার রাজধানী চিয়েংমায়ে স্থানান্তরিত 
হয় ( ১২৯৬ শ্রী)। 

রাম কামহেঙ্গ লুয়াং প্রাবাং হইতে লিগোর ও ভিয়েঙ্গচান হইতে 
পেগ্জ পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্ত শ্যামদেশ 
তাহার ভাধীনে একটি রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল একথা মনে করা 
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ভুল হইবে। প্রকৃত পক্ষে শ্যামদেশ অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে 
বিভক্ত ছিল এবং এইগুলির মধ্যে আরও তিনটি স্বাধীন থাইগজ্য 
যথেষ্ট সুপরিচিত ছিল। প্রথম দুইটি উত্তর ষ্যামের প্রাচীন ইয়োনোকে। 
তৃতীয়টি লান ন! চাঙ্গ,--ইহার রাজধানী ছিল ভিয়েঙ্গ চান। 
প্রথম ছুইটি লান না থাইর অন্তভূক্তি ছিল। ইহা ছাড়া নিম্ন মেনাম 
উপত্যকায় নুখোদয়ের দক্ষিণে ছিল ল্‌তো বা লোপবুরি। ইহাদের ঃ 
সবগুপি কিংবা বেশির ভাগ কাম্বোজ রাজ্যের অধীনে ছিল, এবং ত্রয়োদশ রঃ 
শতাবে থাই নায়কদের চেষ্টায় স্বাধীনতা লাভ করে। ১২৮২ হইতে রি 
১৩২৩ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সিয়েন এবং লো-হু নামে ছুই রাজ্য হইজে 
পুনঃ পুনঃ চীনে দূত পাঠানোর উল্লেখ চীনা এতিহাসিকর! করিয়াছেন। 
চীনা ভাষায় লিখিত এই নাম ছুইটি যে শ্যাম ও লোপবুরি সে বিষয়ে 
সন্দেহের কোনও কারণ নাই। ইহ! হইতে প্রমাণ হয় যে লোপবুরি 
যদিও সুখোদয়ের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল তথাপি ইহার প্রাধান্য 
বজায় ছিল। ইহা উল্লেখযোগ্য যে তখন পর্যন্ত শ্যাম বলিতে কেবল 
এই দেশের উত্তর অঞ্চলকে বুঝাইত, সমস্ত দেশকে নহে । এই প্রভেদ 
কাম্বোজেও স্পষ্ট দেখ যায়, কারণ অকস্কোর ভাটের উত্তর-পশ্চিম অলিন্দে 
কাম্বোজ দেশীয় পরিচ্ছদে ভূষিত সৈম্তদের ল্ভোর (15০) সেনাদল 
রূপে পরিচয় লেখা আছে এবং অন্য ধরনের পোশাক ও অস্ত্রে ভূষিত 
মেনাদল শ্যামকুটের সেনাদল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। শ্যাম 
নামটি আসলে প্রথমে স্ুখোদয় "রাজ্যের নাম ছিল। কিন্তু রাম 
 কামহেঙ্গের বিজয়ের ফলে অন্য সকল রাজ্যের উপর সুখোদয়ের 
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই নাম সমস্ত দেশের উপর অরোপ 
করা হয়। 
সামরিক দক্ষত1 ছাড়াও রাম কামহেঙ্গের চরিত্রে অন্তান্য অনেক 
বিশিষ্ট গুণ ছিল এবং এই কারণে তিনি মহৎ রাজ! এই উপাধির 
যোগ্য পাত্র। পারিপাস্থিক অবস্থা ও যে যুগে তাহার জীবন অতিবাহিত 
" হইয়াছিল ভাতা স্মরণ ক্গিলে তাহার ্তায়পরায়ণত তাও মনুস্থাত্বের 


৩৫৬. স্থদৃর প্রাচ্যে প্রাচীন হিন্দু উপ নবেশ 


যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহ! বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগা । তাহার 
স্ায়ধর্মের দ্বারা পরিচালিত শাসনে প্রজারা মুখ ও সমৃদ্ধির মধো 
দিন কাটাইত। রাজা সর্বদাই প্রজাদের ন্থুখ সুবিধার দিকে দ্র. 
রে রাখিতেন এবং ছোট ও বড় কেহই নায় বিচার হইতে বঞ্চিত হইত না 4 
যাহাতে তাহার রাজের নিয়তম শ্রেণীর প্রজাও রাজার সাহায্য হইতে 
বঞ্চিত না হয় সেই জন্ত রাজপ্রাসাদের দরজার কাছে একটি ঘণ্টা 
টাঙানো থাকিত। যে কেহ নিজেকে উৎপীড়িত মনে করিত ও রাজার 
সাহায্য লাভ করিতে ইচ্ছুক হইত সে এই ঘণ্টা বাজাইত। রাজা 
এই ঘণ্টাধ্বনি শুনিলে তাহাঁকে দর্শন দিয়া স্তাযা বিচার করিতেন । 
দেশবাসীর সুবিধার জন্য রাম কামহেঙ্গের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
কার্ধ, প্রচলিত লিপিকে থ।ইভাবার উপযোগী সংস্করণ ও প্রচলনের 
ব্যবস্থা । ভারতীয় লিপির যে পরিবঠিত রূপ কাঁন্বোজে প্রচলিত 
ছিল তাহাই এ যাব শ্যামদেশে ব্যবহৃত হইত। রাম কামহেঙ্গ 
ইহাকে থাইভাষার উপযোগী করিয়া পরিবর্তিত করিলেন এবং ইহাই 
থাইদের জাতীয় লিপিরূপে গৃহীত হইল । রাজা বৌদ্ধধর্মের বিশেষ 
অনুরাগী ছিলেন এবং স্ুখোদয় নগরী মন্দির, আশ্রম ও বুদ্ধ মু্তি 
দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন । বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ গুলির উপর সকলের 
গভীর আস্থা ছিল এবং এইগুলি নিয়মিত অধীত হইত । 
রাম কামহেঙ্গের রাজত্বের যে ছুইটি তারিখ জানা যায়, তাহ। 
১২৮৫ ও ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দ । তবে ভ্রাহার রাজ্যকালের সঠিক তারিখ 
নির্ণয় করা সম্ভব নহে । সোয়াডেসের (0০৪৭63) মতে 
রাম কামহেঙ্গ ১৩১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । ইহা মানিয়া 
লইলে ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে যে রাজা চম্পার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া- 
ছিলেন, তিনি ও রাম কামহেক্গ একই ব্যক্তি ধরিয়া লইতে হইবে। 
এই যুদ্ধযাত্র। থাইশক্তির ক্রমশঃ শক্তিবৃদ্ধি এবং কান্বোজ দেশের 
অবনতির পপ্িচায়ক। কারণ চম্পা আক্রমণের জন্য থাইদের 
কাস্থোজ দেশের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল । | | 


করিতে অগ্রসর হন, তখন গুরুতররূপে পরাজিত হন। সম্ভবতঃ 
১৩৪৭ ্ষটাঝে তাহার ত্য হয়। লো- -থাই- -এর পুত্র কষে টি ৭ 


০ 
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রাম কামহেঙ্গের পুত্র ও উত্তরাধিকারী লো-থাই ( লোদৈয় ) 
ট্যাভয় ও টেনাসেরিম পুনরায় জয় করেন, কিন্তু যখন মার্ডাবান জর 





হার পিতার রাজ্যকালে সাত বৎসর (১৩৪০-৪৭ শ্রী) রাজপ্রতি- 
রা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিক ভাবে 


্রীস্ধবংশ রাম মহাধর্ম-রাজাধিরাজ নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্থী ছিলেন এবং বিনয়, অভিধর্ম ও জ্যোতিষ শাস্ত্র 


' ॥অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । তিনি বিষুর ও শিব মৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন 


এবং ১৩৬১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহল হইতে একজন বৌদ্ধ পুরোহিতকে 
তাহার রাজ্যে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন । এই রাজা একজন 
ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন 'এৰং ধর্সানুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু রাম কামহেঙ্গের বিজিত বিস্তৃত রাজ্য শাসন করিবার উপযুক্ত 
ছিলেন না। 

রাম কামহেঙের জীবিতকালেই প্রাচীন লোপবুরি রাজা একজন 
থাইরাজার অধীনে স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছিল এবং ১২৮৯ হইতে 
১২৯৯ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কয়েকবার চীনে দুত পাঠাইয়াছিল। এই 
রাজ্যের থাই রাজা জয়শ্রীর পরে প্রথমে তাহার পুত্র ও পরে তাহার 
জাম।ত। উ-টংএর অধিপতি এই রাজ্য লাভ করেন । উ-টং-এ কলের 
রোগ মহামারী রূপে দেখ! দেওয়াতে তিনি ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে লবোর 
(লোপবুরি) একত্রিশ মাইল দক্ষিণে মেনাম নদীর একটি দ্বীপে 
তাহার আবাসস্থল স্থাপন করেন। নৃতন রাজ! রামাধিপতি নাম, 
গ্রহণ করেন এবং হুতন নগরটি দ্বারবতী শ্রীঅযোধ্যা ( অযুখিয়! ) 
নামে পরিচিত হয়। ইহার পুর্বে ১৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সুখোদয় 
আক্রমণ করেন এবং ইহার রাজাকে তাহার আধিপত্য স্বীকার 
করিয়া লইতে হয়। এই সময় হইতে শ্যামদেশের থাইরাজাগুলির 
মধ্যে স্থখোদয় রাজ্যের পরিবতে অযোধ্যা রাজ্য প্র্যধান্ত লাভ করে। 





| খোর রাজারা! | পূর্ব রিকি ও. হব হইয়া এ প্রথমে অযোধ্যার 
অধীন রাজারূপে এবং ক্রমশঃ এই সম্মান হইতেও বঞ্চিত ই? | 
বংশানথ রম সুখোদয়ের শাসনকতণর স্থান গ্রহণ করেন। অযোধা! 
রাজা ক্রমশ; লাওস ও কাম্বোভিয়ার বেশ কিছু অংশে তাহার আধিপত্য 
বিস্তার করে কিন্তু বর্মা দেশের রাজার কাছে বড রকমের পরায়, 
স্বীকার করে। গৌরবময় ও শক্তিশালী রাজারূপে এবং মাঝে মাঝে 
নানারাগ বাধাবিদ্বের সম্মুখীন হইয়াও এই রাজ্য আধুনিককাল 
পর্যপ্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। অযোধ্যা নগরটি ১৭৬৭ গ্রীষ্টাকে বর্ম। 
আক্রমণের ফলে বিনষ্ট হয় এবং রাজধানী ব্যাস্ককে স্থানান্তরিত হয় |) 
এখন পর্যন্ত রাজধানী এইখানেই আছে। 

আগেই বলা হইয়াছে যে থাইরা তাহাদের আদি নিবাসস্থলেই 
অংশতঃ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। শ্যামদেশ জয় করিবার পর এই 
দেশে স্থুপ্রতিষ্টত ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা তাহারা পরিপূর্ণরূপে 
গ্রহণ করে। স্ুখোদয় ও অযোধ্যার অধিবাসী ও রাজগণ বৌদ্ধধর্মের 
অনুগামী ছিলেন এবং এখন পর্যন্ত ইহাই এই দেশের ধর্ম। পালি 
পবিত্র ভাষারূপে পরিগণিত হইত এবং পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাবেেও 
এভিহ্থাসিক বিবরণীগুলি ও ছন্যান্ত গ্রন্থ এই ভাষায় লেখা হঈত। 
বর্ধার ম্যায় খ্যামদেশেও ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা ভাষা, লাহিতা, 
শিল্প ও ধর্মের মধ্য দিয়া রক্ষিত হইয়াছে । ভারগায় নগরগুলির 
নামানুসারে নগরের নামকরণ' এবং বৌদ্ধ কাহিনীগুলির অন্তর্গত 
বুদ্ধদেবের জীবনের নানাবিধ ঘটনার সহিত এই নগরগুলির সম্বন্ধ 
স্থাপনের চেষ্টা বর্মার ম্যায় এখানেও লক্ষ্য করা যায়। 

মন্দির ও মৃতি” নির্মাণ বিষয়ে শ্যামের থাই রাজাদের যথেষ্ট 
উৎসাহ ছিল। যদিও থাইশিল্প কান্থোজ ও দ্বারবতীর হিন্দুশিল্প 
দ্বার! যথেষ্ট প্রভাবান্বিত ছিল, তথাপি ইহার মধ্যে যে নৃত্রন উপাদান 
ও ধারা প্রকাশ পাইয়াছিল তাহ! হইতেই বিশিষ্ট শ্তামদেশীয় শিল্পের 
উদ্ভব হয়। একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত লিখিয়াছেন £ 


খা 


! 
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(এলেই সর রনী প্রভাব প্রত্যক্ষ অনুসৃত না হইলেও ইহার রে 


স্বতন্ত্র স্বা এত প্রথর ছিল যে কখন কি উপায়ে এই আদর্শ শ্যামে 


উপনীত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও স্তপ ও 
শিখরের স্থাপত্য শিল্পের শৈলীতে, বুদ্ধমৃতি” নির্মাণে ভাক্ষর্ষের আদশে, 
এবং অলংকরণের অসংখ্য নকশার নমুনা হইতে অনায়াসে শ্মামের 
শিল্পকে ভারতীয় উপনিবেশ-শিল্পেছ একটি শাখা বলিয়া সনাক্ত 
করিতে পারিবে । এমন কি শ্যামের ক্ষুত্র শিল্পগুলি, যথা রৌপ্য, 
লাক্ষা, খোদাই ও বস্ত্র শিল্পের মূলে ভারতীয় উপাদান দেখ যায় ও 
ভারতীয় শিল্পের সহিত নিকট সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়।” 

বস্তুতঃ পুরাতত্বীয় প্রমাণ বিচার করিলে কোনগওবপ সন্দেহের 
অবকাশ থাকে না যে ভারতীয় উপনিবেশিকদের প্রেরণাতেই ম্যামের 
শিল্পে উৎপত্তি হয় এবং যুগযুগান্থুর ধরিয়া বিশুদ্ধ ভারতীয় শিল্প 
ইহাকে প্রেরণা দিয়াছে ও ইহাকে পরিচালিত করিয়াছে । 

সর্বশেষে লাওস দেশে থাইরাজ্য প্রতিষ্ঠার সংক্ষেপে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন । রাম কামহেঙ্গের ভিয়েংচান জয় করার পরেও কাম্বোজ 
রাজগণ খ্রীষ্ঠীয় চতুদশি শতাব্দী পর্যন্ত মেকং নদা যেখানে পূর্বদিকে 
একটি বৃহৎ বাঁক নিয়াছে সেই পর্যন্ত শাসন করিতেন। কিন্তু 
সুখোদয়ের পতনের পরেই ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ফাঙ্গুম ভিয়েংচান-এ 
একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ক্রমে ক্রমে লুয়াং প্রাবাং 
এবং কয়েকটি পার্বতী অঞ্চল জয় করেন । এইরূপে লাওস দেশে 
একটি শ'ক্তশালী থাইরাঞ্ গড়িয়া উঠে এবং ইহার ফলে কান্বোজ 
রাজোর সীমানা বসাক ও কোরাট ছাভিয়া আরও দক্ষিণে সরিয়া 
যায়। এই রাজা প্রতিষ্ঠার একটি ন্ুফল হইল এই যে 
শ্যাম ও কাশ্বোজের ভারতীয় সভ্যতা মেকং নদীর উত্বতন উপত্যকায় 
বস্তুত হইল। 
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